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জন্ম; ছাত্রজীবন 


১২ জুলাই ১৮৪৫ তারিখে রাঁণীঘাট সবডিবিসনের অন্তর্গত শ্রিমহা'ট 
গরমে মাতামহের আলয়ে যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হ। 
তিনি আত্মজীবনীতে* লিখিয়া গিয়াছেন 5 
“আমার মাতামহ শিমহাট নিবাসী মহাকুলীন ৬ভবানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাপসপ্রকুতি ছিলেন। মা জগদম্বা কৃপা করিয়৷ 
তাহাকে পূর্ণ যৌবনেই এ পাপ সংসার হইতে তুলিয়া লইয়াছিলেন। 
আমার মাতামহী অতিশয় পতিপরায়ণা ছিলেন, হ্ুতরাং পতিশোকে 
অতিশয় কাতরা হইয়া একটি পুত্র ও দুইটি কন্তা সন্তান লইয়া 
অতি কষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে পুত্র ও জ্যেষ্ঠ 
কন্ঠাটি পরলৌকগতা হইলে শোকবিহ্বলা হইয়া! নিরস্তর অশ্রজলে 
ভাদিতে লাগিলেন । মা আমার সেই শোকবিহ্বলা জননীর 
একমাত্র শান্তিস্থল হইয়াছিলেন। সেই প্রাণসম কন্ঠাগর্ভে যখন 
আমার জন্ম হইল--তখন তীহার আনন্দের আর সীমা রহিল না । 
এদিকে আমি প্রথম কুমার বলিয়৷ আমার জন্মে আমার 
পিতৃকুলে আনন্দোতৎসব হইতে লাগিল। আমার পিতা /উমেশচন্ত্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নদীয়া জেলার অন্তর্ণত স্থবর্ণপুর গ্রামের এক 
জন সম্তান্ত কৃলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। আমার পিতামহ ৬রাধানাথ 
বন্যোপাধ্যায়ের চারি পুত্র গিরিশচন্দ্র শিবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র ও 
উম্েশচন্্র। জ্যেষ্ঠ তিন ভ্রাতা বিষয়কম্ধ করিতেন--কিস্তু আমার 


« অধ্যাপক শীহরেজনাথ বন্দোপাধ্যায় পিতার অপ্রকাশিত আত্মজীবপী হইতে 
উদ্ধত অংশ আমাক লিখিয়! পাঠাইয়াছেন। 


যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ 


পিতা সর্বকনিষ্ঠ ও সাধুচরিত ছিলেন বলিয়! তাহাকে গৃহত্যাগ 
করিয়। কেহ যাইতে দেন নাই। তিনি গৃহের তত্বাবধান করিয়া 
ষে সময় পাইতেন-_তাহা৷ জপতপেই ব্যয় করিতেন। তাহীর ধর্ম 
ও সত্যনিষ্ঠা এত দুর প্রবল ছিল যে লোকে তাহাকে যুধিষ্ঠিরের স্াঁয় 
দেখিত। পিতার সেই দেবমুত্তি আমার হ্ৃদয়-ফলকে চিরদিনের 
মত অস্কিত রহিয়াছে। তাহার চরিত্রগৌরৰে আমি আজও 
আপনাকে গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করি। তাহার ধর্্মনিষ্ঠা ও 
সত্যব্রত অনুকরণ করিতে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়! থাকি ) 
শৈশব হইতেই অলৌকিক কাধ্য করিবার জন্ত ব্যস্ত হইতাম । 
খন কোন অলৌকিক কাধ্য করিবার উদ্ধম করিয়া ব্যর্মনোরথ 
হইতাম, তখন নতজানু হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতাম-_ 
হে ভগবন্! তোমার ভক্তকে তুমি কেন এরূপ ছলনা 
করিতেছ ? ইত্যাদি । 

পঞ্চম বৎসর উপনীত হইলে, যথারীতি আমার হাতে খড়ি 
হইল । আমাদের নুবর্ণপুরের বাটাতে এক পাঠশাল! ছিল। 
্রপ্রীনাথ সরকার সেই পাঠশীলার শুরু মহাশয় ছিলেন । তাহার 
তীব্র শাসনাধীনে আমি তিন বৎসর কাল সেই পাঠশালায় 
অধ্যয়ন করি। 

আমার জ্যে্ঠতাত পৃজাপাদ ৬গিরিশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয 
তথন বরিশালের সদরআলার সেরেন্তাদার ছিলেন। অষ্টম বৎসরে 
পদার্পন করিয়াই তাহার সহিত বরিশালে গমন করি। অতি 
দূরদেশে যাইতে আমার মন কাতর হয় নাই, কারণ বিদ্যাশিক্ষার জন্য 
শৈশব হইতেই আমার ছুর্দমনীয় স্পৃহা জন্মে। তথায় জেলাক্ষুলের 
নিয়শ্রেণীতে ভন্তি হইলাম । 


জন্ম; ছাক্স-জীবন চা. 


এক দিন আমাদের বাসায় গায়কমুখে ধ্বচরিত্র শ্রবণ করিয়া 
আমার মনে হরিভক্তি উচ্ছলিত হইয়া পড়িল। ব্যা্াদি হিংস্র 
জন্ত পরিপূর্ণ অরণ্যমধ্যে অষ্টমবর্ধীয় বালক নির্ভয়চিত্তে এক 
মহানিশায় প্রবেশ করিয়। একটি বটমূলে বসিয়! হুরিধ্যান করিতে 
লাগিল।...পরে বাটার লোক অন্বেষণ করিয়। আমাকে বিশেষ- 
রূপে তিরস্কার করিয়া ধরিয়। গৃহে ফিরাইয় লইয়া গেল। কিন্তু 
আমার সে নেশা জীবনে আর ছুটল না। সংসার ছাড়িয়া সন্যাস 
বাইবার বৌক আমার অগ্ঠাপিও যায় নাই ।” 
বরিশালে কঠিন আমাশয় রোগে গুরুতর পীড়িত হওয়ায় 
যোঁগেন্্রনাথকে গৃহে ফিরিতে হইয়াছিল। বারাসতে এক জাতি খুড়ার 
বাসায় থাকিয়। তিনি পুনরায় পা শুনা করিতে লাগিলেন। পরে মধ্যম 
জ্যেঠতাত-পুত্র শ্রীরদিকমোহন বন্দোপাধ্যায়ের কলিকাতার বাসায় 
আসিয়া লং সাহেবের স্কুলে ভন্তি হন। তীহার আত্মজীবনীতে 
প্রকাশ ২ 
“সেই সময়ে আমাদের বালায় রসিকলাল মুখোপাধ্যায় নামক 
জনৈক ছাত্র থাকিতেন ও সংস্কৃত কলেজে পড়িতেন। এক দিন 
তিনি রঘুবংশের “অজবিলাপ' পড়িতেছিলেন। আমি তাহার 
অর্থ বুঝিতে পারি নাই কিন্তু সেই অমৃত-তাবিত--সেই সুললিত 
বিয়োগিনী ছন্দ আমার কর্ণকুহরে যেন অমৃত ঢাঁলিয়া দিল। সেই 
দিন হইতে সংস্কৃত শিখিবার ইচ্ছা আমার অতিশয় প্রবল হইল। 
আমি ত্রয়োদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইতে না! হইতে লঙ, সাহেবের স্কুলের 
চতুর্থ শ্রেণী হইতে সংস্কৃত কাঁলেজের নি্নতম শ্রেণীতে ভন্ভি হইলাম। 
সে ১৮৫৮ সালের জুন মাঁস-__সিপাহী-বিদ্রোহের বসর। তখন 
সংস্কৃত কালেজ মন্দিরে ভলটিয়ার দেনা থাকিত। স্থতরাং সত 


৬ যৌগেন্দরনাথ বিষ্ঠাভৃযণ 


কাঁলেজ তথা হইতে উঠিয়! বহুবাঁজার নেড়া গির্জার নিকটে একটি 
হিতল অগ্রালিকায় বসিত। পরম আরাধ্য সর্বজনপুজিত 
পণ্ডিতাগ্রগণ্য ৬ঈশ্বরচন্ত্র বিগ্ভানাগর মহাশয় তৎকালে সংস্কৃত 
কালেজের অধ্যাপক [ অধ্যক্ষ? ] ছিলেন। পাঠনায় প্রগাঢ় 
অভিনিবিষ্ট ও শান্ত শিষ্ট বলিয়! তিনি আমায় অত্যন্ত ভালবাসিতে 
লাঁগিলেন। তিনি আমাকে পুত্রশ্ব্বিশেষে নেহ করিতেন । 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসান শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
পুজাপাদ ৬নন্দকুমার স্তাচু মহাশয়ের নিকট আমি সংস্কৃত শিক্ষা 
আরম্ভ করি। তিনি আমার অধ্যবসায় এত দূর সন্থ্ট হইয়াছিলেন 
যে আমাকে আমাদের ক্লাসে মনিটার পিযুক্ত করিলেন। তিনি 
বেত্রীদনে সমাসীন থাকিতেন আমি তাহার সাক্ষাতে সহাধ্যায়ি- 
গণকে পড়াইতাম। সংস্কত কালেজের নিয়শ্রেণীতে তৎকালে 
বিগ্ভাসাগর-প্রণীত উপক্রমণিকা ও খজুপাঠ পাঠ্য ছিল। এ ছুই 
পুস্তক ও বাঙ্গল! চরিতাবলী আমি পড়াইতাম। অধ্যাপক মহাশয় 
আমার পাঠনায় সবিশেষ গ্রীত হইতেন। প্রত্যেক শ্রেণীতে আমি 
পরীক্ষায় পূর্ণ নম্বর পাইতাম, প্রত্যেক শ্রেণীতেই আমি ডবল 
প্রমোশন পাইয়া ১৮৬২ সালের জুন মাসে অলঙ্কার ক্লাসে উন্নীত 
হইলাম। তখন বিখ্যাতনাংা কাউয়েল সাহেব প্রিন্সিপাল ও 
পরমারাধ্য পণ্ডিত প্রবর ৬প্রেমচাদ তর্কবাগীশ অলঙ্কার শাস্ত্রের 
অধ্যাপক ছিলেন ।” 
যোগেন্দ্রনাথের ছাত্র-জীবন ক্ৃতিত্বে সমুজ্জল। তিনি কলিকাতা 
সংস্কত কলেজের ছাত্ররূপে ১৮৬৫ গ্রীষ্টাব্ে এন্ট্রান্স (২য় বিভাগ)» ১৮৬৭ 
্রীষ্টাব্দে এফ-এ ( ১ম বিভাগ )১ ১৮৭১ ্রীষ্টান্দে বি-এ (২য় বিভাগ ) ও 
১৮৭২ গ্রীষ্টাব্ে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 


বিবাহ 


১২৭০ সালের বৈশাখ মাসে ( ইং ১৮৬৩) ছাত্রাবস্থায় যোগেন্্রনাথ 
খড়দহ কুলীনপাড়া-নিবানী রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের জ্যোষ্ঠা কন্যা 
কলাসকামিনী দেবীকে বিবাহ করেন। কয়েক ব্পর পরে (ইং ১৮৬৭ 1) 
বিপদ্বীক হইলে তিনি একটি বিধবাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শিবনাথ 
শাস্ত্রী তাহার “আত্মচরিতে' এই বিধবা-বিবাহ সম্বপ্থে লিখিয়াছেন £-- 

"১৮৬৮ সালের প্রথমে আমরা এক বিধব'-বিবাহ দিলাম, 
তাহার ইতিরত্ত এই ;-ইঈশানচন্ত্র রায় নামক নদীয়া-কষ্চনগর- 
নিবাসী ও কলিকাতা-প্রবাসী একটি যুবক তখন কলিকাতা 
মেডিকেল কলেজে পাঠ করিতেন। তীহার সঙ্গে তাহার মাতা 

ও একটি বিধবা ভগিনী ছিলেন। আমার জ্ঞাতি দাদা হেমচক্ত 

বিষ্ভারদ্ব (যিনি পরে তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হইয়াছিলেন ) 

প্র মেয়েটিকে পড়াইতেন। হেমদাদার নিকট আমি মেয়েটির 
প্রশংসা সর্বদা শুনিতাম। তিনি আমাকে বলিতেন যে, মেয়েটির 
ভাই তাহার আবার বিবাহ দিতে চায়। আমি শৈশবাবধি 
বিদ্যাসাগরের চেল! ও বিধব1-বিবাহের পক্ষ । আমি মনে মনে 
ভাবিতাম আমার আলাগী কি কোনও ছেলে পাওয়া যায় না, 
যে মেয়েটিকে বিবাহ করিতে পারে। ইতিমধ্যে আমার 
সহাধ্যায়া বন্ধু যোগেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপত্বীক হইলেন। 
তাহার প্রথম! স্ত্রীর পরলোকগমনের দশ বার দিনের মধ্যেই 
তাহার আত্মীয় স্বজন তাহাকে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার জন্য 
আস্থর করিয়। তুলিলেন। যোগেন্্র আসিয়া আমাকে সেই কথ 
জাঁনাইলেন এবং আমার পরামর্শ চাহিলেন। আমি বলিলাম__ 


৯০ 


যোগেন্দ্রনাথ বিগ্যাতৃষণ 


“যাও, যাও, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে না। দশ বার 
দিন হলো তোমার স্ত্রী মরেছে, এর মধ্যে বিবাহের কথা! আর 
বিয়েই যদি কর, একটি আট নয় বছরের মেয়ে বিয়ে করবে ত, 
তাতে আমার মত নেই; তোমার যা ইচ্ছে হয় কর |” ধোগেন্র 
সেদিন বিষণ্ন অন্তরে ঘরে গেলেন। ছুিন পরে আবার আসিয়া 
আমাকে ধরিলেন। আমি তাহাকে বিধবা-বিবাহ করিবার 
জন্ত নাচাইযা তুলিলীম। তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন 
আমি হেমদাদার সাহায্যে ঈশানচন্দ্র রায়ের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলাম। যোগেন্ত্র ও ঈশানের ভগিনী মহালক্মী পরম্পরের 
সহিত পরিচিত হইলেন; এবং বিবাহিত হওয়া স্থির করিলেন । 
মহালক্মীর বয়ন তখন বোধ হয় ১৮ বংসর হইবে । আমাদের 
অপেক্ষ। ২৩ বৎসরের ছোট। বিবাহ স্থির হইলে আমি সেই 
বাদ লইয়! বিগ্ভালাগর মহাশয়ের নিকট গেলাম। তিনি পূর্ব 
হইতেই ঈশানকে ও তাহার ভগিনীকে জানিতেন, এবং বত 
স্ররণ হয় কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। 
আমার মুখে মহালক্্মীর সহিত যোগেনের বিবাহের সংবাদ পাইয়া 
তিনি আনন্দিত হইয়া উঠিলেন এবং পিজে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহ 
দিবেন বলিলেন। বিবাহের দিন স্থির করিয়া প্রায় ছুই তিন 
জন ভদ্রলোককে মাত্র নিমন্ত্রণ করিয়া বিবাহ দেওয়া হইল। 
বি্তাসাগর মহাশয় বিবাহের সমুদয় ব্যয় দিলেন, এবং আমার 
যত দুর স্মরণ হয়, কন্যাকে কিছু কিছু গহনা দিলেন। 

এই বিবাহের পরেই ভয়ানক নির্যাতন আনন হইল। 
যোগেন্তরের আত্মীয় শ্বজন তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। 
(পৃ. ১১৩-১৫) 


বিবাহ ১১ 


পরীক্ষার এল-এ] সময় আসিল'***''তখন ডিসেম্বরের 
শেষে পরীক্ষা হইত। বোধ হয় জানুয়ারীর [ ৯৮৬৯? ] 
শেষভাগে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। তখন আমরা মহালক্্মীর 
পীড়া লইয়া ঘোর সংগ্রামের মধ্যে আছি। হঠাৎ ওলাউঠা 
গীড়া হইয়া মহালগ্ৰী মৃত্যুশধ্যায় শয়ান। তাহার পীড়া হইলে 
আমি বি্ভানাগর মহাশয়ের পত্র লইয়া ভাক্তার মহেন্দ্রলাল 
সরকারের শরণাপন্ন হইলাম । তিনি আমাকে পূর্ব হইতেই 
জানিতেন ও ভালবাসিতেন। আমার ব্যাকুলতা দেখিয়া প্রতিদিন 
দেখিতে আগিতে লাগিলেন এবং ক্রাহার সাধ্যে ঘত দূর হয় তাহ 
করিতে বাকি রাখিলেন না । অবশেষে কয়েক দিনের পর মহালক্মীর 
প্রাণ গেল ৮ (পৃ, ১২৭) 
ইহার কিছু দিন পরেই-খুব সম্ভব ১৯৮৭৯ ্ষ্টান্ে ঈশ্বরচন্্ 
বিস্তাসাগরের নির্দেশক্রমে যোগেন্দ্রনাথ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কনিষ্ঠা 
কন। মালতীমালা দেবীর পাণিগ্রহণ করেশ। ইহারই গর্ভে 
যোগেন্দ্রনাথের তিন পুত্র ও তিন কন্তা জন্মগ্রহণ করে। পুত্রগপের 
মধ্যে রিপন কলেজের রসায়ন শান্সের অধ্যাপক শ্রীম্থরেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সুপরিচিত যোগেন্দ্রনাথের তৃতীয়া কন্তা_- 
নুধাময়ী দেবী গৌয়াডী-নিবাসী উকীল শ্রাললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
সহিত বিবাহিত হন। নুধাময়ীর কন্তাকে বিবাহ করেন-__সার্‌ 
আশ্ততোষের জ্যে পুত্র ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । 


চাকুরী 


এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর যোগেন্্রনাথ কিছু দিন সংস্কৃত 
কলেজে তৃতীয় শিক্ষক নিষুক্ত হন। তিনি লিখিয়াছেন £-- 
পসর্বাধিকারী মহাশয় আমার উপর সন্তু হইয়া'*'সংস্কৃত 
কালেজের তৃতীয় শিক্ষকের পদ খালি হইলে তিনি আমায় এঁ 
পদে নিযুক্ত করেন ।৮--বীরপুজা:। 
ইহার পর যোগেন্ত্রনাথ কলিকাতায় ক্যাথিড্রেল মিশন কলেজে 
স্কতের অধ্যাপক হন। এই পদে তিনি যে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাবেও নিযুক্ত 
ছিলেন, তাহা অগ্রহায়ণ ১২৮৩ সংখ্যা /আধ্ধযদর্শনে” প্রকাশিত একটি 
বিজ্ঞাপন হইতে জান] যায়। 

১৮৮০ গ্রীষ্টাব্ধের নবেম্বর মাসে যোগেন্দ্রনাথ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও 
ডেপুটি কলেকুটরের কণ্ম গ্রহণ করেন। মৃত্যুকাপ পর্যন্ত তিনি এই 
'পদেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন বলিয় সরকারী 
চাকুরীতে তাহার যোগ্যতান্থরপ উন্নতি হইতে পারে নাই। ১৯০৬ 
প্রীষ্টাব্বের 118607% 911১6768668 0) 016678 1,012%710 0025/6$ 
4177071877567%9 2৫6 /7)৫ 0০৮777561০7 736750৫ পুস্তক 
হইতে তাহার রাজকার্যের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল £-_ 


হুগলী ডেপুটি য্যাঁজিষ্রেট 

ও ডেপুটি কলেক্টর (অস্থায়ী) ১৫ নবেম্বর ১৮৮, 
যশোহর এঁ এ ২*মে ১৮৮২ 
অয়মনপিংহ এ ২৯ অক্টোবর ১৮৮৩ 


এঁ 
দিনাজপুর এ ১৭ জুন ১৮৮৬ 
এ 


» জানুয়ারি ১৮৮৯ 


র 


চাকুদী ১৩ 


ডে, ম্যা, ও ডে. ক (৭ব প্রেী) ১৭ জানুয়ারি ১৮৮৯ 


শপাবন। 
এ এ (ভষ্ট শ্রেণী) ১৯ আগ ১৮৯, 
জলপাইগুডি এ ১৬ সোপ্টম্বর ১৮৯১ 
এ এ ৫ম শ্রেণী (অস্থায়ী) ৪ মার্চ ১৮৯৩ 
গাইবান্ধা, রংপুব এ (৬ষঠ শ্রেণী) ১৩ নবেশ্বব ১৮৯৩ 
রংপুর এ ১২ জুন ১৮৯৪ 
এ এ (৫ম শ্রেণী) ৩ জুলাই ১৮৯৪ 
ছুটি £ অনুস্থতাবশতঃ ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫ হইত ২মীস ২২ দিল 
নদীয়া এ ৩* নবেম্বর ১৮৯৪ 
ফরিদপূব এ ২৮ অক্টাবর ১৮৯৬ 
(প্রিভিলেজ লীভ £ ১৫ আগ ১৮৯৭ হইতে ৩ মাস) 
ষ্ঠ শ্রেণতে পরিণত ১ সেপ্ঢেম্বর ১৮৯৯ 
যশোহর এ (৬্ষ্ঠ শ্রেণ) ২৩ মন্বন্বব ১৮৯৯ 
এ এ €ম শ্রেণী (অস্থাযী) ১৩ নাবন্বব ১৯** 
এ এ (৫ম শ্রেণী) ১৯ ফেব্রুয়াবি ১৯*১ 
মেদিনীপুব এ ৫ জুন ১৯০২ 
দ্বারভাঙ্গ। এ ১৪ লোপ্টম্বর ১৯*২ 


( ছুটি ২১৪ জুলাই ১৯*৩ হইতে এক বৎসর ) 


সাহিত্য-সেবা 
'আর্য্যদর্শন ।__১২৮১ সালে বৈশাখ ( এপ্রিল ১৮৭৪) মানা 
ফোগেন্দ্রনীথের সম্পাদনে 'আধ্যদশন' নামে একখানি “মীসিক পত্র 
ও সমালোচন” প্রকাশিত হয। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেস্ত 


সম্বন্ধে এইবপ লিখিত হয় ১ 
“আমর! একখানি মাদিক পত্রিকা প্রচার করিতে উদ্যোগ 


রা 


করিতেছি, ইহার নাম “আধ্যদর্শন” রাখিলীম। জ্ঞান ও নীতির 


৮৪ 


যৌগেন্দ্রনাথ বিগ্যাভূষণ 


চর্জা এবং প্রচার ইহার প্রধান উদ্দেস্ঠ। যাহাতে উপদেশ 
আমোদ-সহকুত হইয়া সকলের উপাদেয় হয়, তথ্বিযয়ে আমরা 
সর্তোভাবে ফদ্ববান্‌ হইব। তত্লিমিন্ত লঘু ও গুরু বিষয়ের 
সমাবেশ করিতে আমাদের বিশেষ দুষ্টি থাকিবে । কিন্তু আমোদ 
ও কৌতুকের নিতান্ত ছড়াছড়ি হইলে, জ্ঞান ও নীতির সজীবতা! 
নষ্ট হয়, এ কথা আমরা কখনও বিস্মৃত হইব না। ইতিহাল, 
বিজ্ঞান ও দর্শনের অধিক পরিমাণে আলোচনা হইবে, এবং কাঁব্য 
কলা ও উপাখ্যানের জন্তও যথোচিত স্থান প্রদত্ত হইবেক। সময়ে 
নব্যসমাজ এবং নবাসম্প্রদায়ের অভাব ও কর্তব্যের বিষয় কীর্তন 


হুইবেক, এবং এই উভয়ের সহিত প্রাচীন সময়ের ও প্রাচীন 


সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ ও সাপেক্ষতার আলোচনা করা যাইবেক । 

কিন্ত আমর| জানি যে, নিজের ভাব ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা 
যেব্ূপ প্রবল, অন্ঠের মনের কথা শুনিবার ইচ্ছ! সচরাচর শেরূপ 
প্রবল দেখ! যায় না। অনেক সময়ে মনের দ্বার উদ্ঘাটন কর! 
অনিবার্ধ্য ও নিতান্ত আবশ্তক হইয়া উঠে। তথাপি বিবেচনা 
করা উচিত, যে যখন আমরা কোন সুহদের নিকট মনের ভাব 
প্র্কাশ করি, তিনি স্থির ভাবে কথনং সকৌতুক মনেও উহ! 
শ্রবণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা কেবল প্রণয়ের অনুরোধে 
নয়। তিনি প্রত্যাশা করেন আমরাও তাহার নিজের কথায় 
তাদুশ মনোযোগ ও কৌতুহল প্রদর্শন করিব। এইরূপ বাধ্য- 
বাঁধকত। থাকাতে আমরা স্বজনের নিকট তাদৃশ সাবধান না হইয়া 
বরং সময়ে বিরক্তিকর হইয়াও পার পাইয়া থাকি । 

কিন্ত যখন সমাজের নিকট কোন কথা বলিতে হইবে, 


তখন যত সম্ভব সতর্ক হওয়। উচিত। সমাজ শ্রোতা, লেখক ব্জা, 


সাহিত্য-সেব। ১৫ 


কদাঁচ এ সম্বন্ধে বিপর্যয় ঘটিবেক না। ন্ুতরাং সমাজের নিকট 
আমর। নিয়তই বাধ্য থাকিব। সমাজ এ হিসাবে আমাদের নিকট 
কখনই বাধ্য হইবেন না। লেখকের নিকট সমাজের অন্তপ্পপে 
বাধ্যতা জন্মে; কিন্তু উহা! কাল ও পরীক্ষা-সাপেক্ষ। অতএব 
আমরা একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিতে উদ্যত হইয়া 
যাহাতে পাঠকগণের বিরক্তি বা পণ্ুশ্রম না হস, তদ্বিষয়ে দাঁয়ী 
হইতেছি। আমরা এরূপ অঙ্গীকার বা প্রত্যাশা করি না, যে 
আমাদের উক্তি নিয়তই আমোদকর হইবেক। কিন্তু আমাদের ভরসা 
এই, আমাদের রচনা, জ্ঞান ও নীতির অনুসরণ করিতে কথন বিমুখ 
হইবে না। আমরা বাক)বিভ্যাস বিবয়ে ড'ক্তারী চিকিৎসার 
অনুকরণ করিব। আমাদের প্রবন্ধে নানা রল থাকিবে, ইহা! কখন 
কটুঃ কখন তিক্ত, কখন কথায় লাগিবে। সময়ে সময়ে মধুর ও 
ল্ুরভিও হইতে পারে। কিন্তু আমরা পর্যাপ্ত ও তৃপ্তিকর পথ্য 
প্রদানে কখন সেকেলে বৈছ্ের স্তায় কার্পণ্য প্রকাশ করিব না। 
আমাদের বাসনা এই, যাহা দেশ, কাল ও পাত্রের অবিসম্বাদী, 
তাহাই প্রচার করিব। ব্যক্তবিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের পক্ষ 
সমর্থন বা খণ্ডন করা আমাদের উদ্দেশ্ট নয় । কিন্তু যখন ব্যক্তি- 
বিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেধের কাধ্য সমাজকে স্পর্শ করিবে তখন 
মুকভাব অবলম্বন করিব না। কৌন রাজ্পুরুষের কুৎসা ব৷ 
গুণানুবাদ কিম্বা বাঁজ্যশামন সম্পক্ীয় চলিত বিষয়ের সমালোচন 
এ পত্রে স্থান পাইবেক না । কিন্তু রাজনীতির উন্নত বা অঙ্গহীনতার 
বর্ণনস্থলে অতীত ঘটনার সায় বর্তমান দৃষ্টান্তও বিবৃত হইবে। কোন 
সহযোগীর মলে আমাদের প্রতিদন্ছিতা নাই, তবে যদি মতভেদ ঘটে, 
সবিনয়ে, অকপটে ও স্পষ্টাভিধানে ব্যক্ত করিতে পরান্ধুখ হইব ন11” 


১৬ যোগেন্দ্রনাথ খি্যাভৃষণ 


“আর্ধ্যদর্শন একখানি স্ুপরিচালিত উচ্চ শ্রেণীর মাঁসিকপত্র ছিল। 
ইহা একাদশ বর্ষ (১২৯২ সাল) চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়। ইহার ৫ম 
ভাগ ৯২৮৫ সালে, কিন্তু ষষ্ঠ ভাগ ১২৮৭ সালে বাহির হইয়াছিল। 
১৮৭৮ গ্রীষ্টাবধে ভার্ণাকযলর প্রেস অ্যাক্ট প্রবন্তিত হইলে; সম্ভবতঃ ইহার 
প্রকাশ এক বৎসর বদ্ধ ছিল। 

্রন্থাবলী ।__“আধ্যদর্শনে” যোগে্জুনাথের যে-দকল রচনা মুদ্রিত 
হয়, তাহার অধিকাংশই পরিশোধিত হইয়! পুম্তকাকারে প্রকাশিত 
হুইয়াছিল। আমর] তাহার ্রন্থাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা 
দিতেছি। বন্ধনীমধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেবি-- 
সম্কলিত মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত । 

১। কবিবর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত ও 
তদৃগ্রন্ছ-সমীলোৌচনা। সংবৎ ৯৯২৮ (২২ অক্টোবর 
১৮৭১ )) পৃ" এ৬। 

২। জন্‌ ইয়ার্ট মিলের জীবন-বৃত্ত। ১২৮৪ সাল (১ জুলাই 
১৮৭।)| পৃ ১৮৭। 
১২৮১-৮২ সাঁলের “আর্ধযদর্শনে' প্রথম প্রকাশিত। 

৩। ম্যাট্জিনির জীবন-বৃত্ত (আয্মজীবনবৃত্ত অবলনশে )। চৈত্র 
১২৮৬ (ইং ১৮৮০) । পৃ ২৩৯। 

ইহা প্রথমে “জোসেফ. ম্যাটুসিনী ও নব্য ইতালী” নামে “আধ্যদর্শনে' 
ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় (১২৮২, ভাব্র, কান্তেক-অগ্রহায়ণ; 
১২৮৩, জ্যেষ্ঠ-আবাঁঢ়, আশ্বিন, চৈত্র ) ৯২৮৪, বৈশাখ-ইজ্যষ্ট, কান্তিক- 
অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন সংখ্যা দ্রষ্টব্য ।) 

৪ ভ্ত্নয়োচ্ছধীস বা ভারতবিষয়ক গ্রবন্ধীবলি। ১২ মাঘ ১২৮৭, 
(১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১)। পৃ" ১৪৯। 


গ্রন্থাবলী ১৭ 


আর্য)দর্শনে প্রকাশিত কতিপয় প্রবন্ধের সমষ্টি; 
প্রবন্ধ গুলি :_স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ, আধুনিক ভারত, 
অতীত ও ব্মান ভারত, বৈদেশিক সংমিশ্রণ ও তাহার উপকারিতা, 
সামাজিক নির্যাতন, ভারতের ভাবী পরিণাম, ভারতে দুর্ভিক্ষ, 
মান্দ্রাজ-দুর্িক্ষ, ভারত সভা । 
৬। আত্মোগুদর্গ বা প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা | ইং ১৮৮৩। পৃ ১২২। 
আম্মোতর্ণ কিবিৎ পবিবন্তিত আকাবে পাঠ্য পুস্তকরূপে প্রীত: 
স্মরণীয় চৰ্ধিতমালা” নামে স্বতন্ত্র তাঁবে প্রচারিত হইয়াছিল। “প্রাতঃ- 
স্মবণীয় চরিতমালায় মহাদেব ও থৃ ভিন্ন আত্মোংসর্গের আর সমস্ত 
মহাত্মারই নাম সঙ্কীর্ভন করা হইয়াছে। তাহার্দিগের নামের তালিক! 
নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
১। বিশ্বীমিত্র। ২। শাক্যসিংহ। ৩। গুকগোবিন্দ। 
৪। চৈতন্ত। ৫€। ওযালেস। ৬। টেল। ৭। হ্বামডেন। 
৮। উইলবাবফোর্স। ৯। হাউয়ার্ড।  ১০। বোমিলী। 
১১। গ্যারিবল্ডী। ১২1 ম্যাটুদিনি। ১৩। ওয়াসিংন। 
চুচুডা। ৩০ আশ্বিন ১৮৮৩1” বিজ্ঞাপন। 
“1 সমালোচনা-মাল1। (আধ্যদশন হইতে উদ্ধত ও পরিশোধিত |) 
ভাদ্র ১২৯২ (ইং ১৮৮৫) পৃ ১৯৮ । 
বিষয়-সুচী £_-বিষবুক্ষ, ভারত-সভা, স্তরেন্দ্রনীথের জীবনী। 
সম্বন্ধ-নির্ণয়, পলাশর যুদ্ধ, ভারত-উদ্ধার, রাগভক্তি ও রাজোপহার, 
সমাজ-চিস্তা, অভিনয়-সমাঁলোচনা। 
৮। ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত। অক্টোবর ১৮৮৬ । পৃ" ১৫৩। 
“আত্মোত্নগ্গের জলন্ত দৃষ্টান্তস্থল বীরচুডামণি ওয়ালেস্‌। 
ম্যাটুসিনি ও গ্যারিবল্টী যেমন আজীবন এক স্বদেশ উদ্ধার-ব্রতে 


১৮ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভৃষণ 


জীবন আহৃতি দিয়াছিলেন, ওয়ালেস্ও সেইরূপ আটশশব কেবল 
একই চিন্তায় ও একই কার্ধে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।-- 
মুখবন্ধ 
৯। প্রীণোচ্ছীস বা বিবিধ বিষয়ক কবিতামালা । ১২৯৫ পাল 
(২৫ মার্চ ১৮৮৯)। পৃ ৯২। 
*বিশ্বপ্রেম ও ভগবন্তক্তিই, কবিত্বের অনন্ত উৎম সেই প্রেম 
ও তক্তিতে যখন আমার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, বা সংসারের 
ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতে যখন আমার চিত্ত আলোড়িত হইয়াছে, 
তখনই আমি এই কবিতাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছি এই জন্তই এই 
কবিতামালার নাম 'গ্রাণোচ্ছাস” রাখিলাম ।..'ছন্দৌময়ী রচনাতে' 
আমার এই প্রথম উদ্যম ।৮-_মুখবন্ধ। 
১০। শীস্তি-পাগল বা গগ্ঠ-পগ্যময়-ভগবদ্ধিষয়ক স্তোত্রমালা। জোট), 
১৮১১ শক (১৯ জুন ১৮৮৯)। পৃ" ৬৮। 
১১। কীত্তি-মন্দির বা রাজপুত-বীর-কীন্তি। ১২৯৬ সাল (২ 
অক্টোবর ১৮৮৯) পৃ,২৬২। 
টডের রাজস্থান অবলমঘন করিয়া প্বাপ্লারাউল্‌ হইতে 
অমরসিংহ পর্য্যন্ত মিবারের স্বাধীন রাণাগণের জীবনী মাত এই ক্ষুদ্র 
পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে ।” 
১২। গ্যারিবল্ভীর জীবনবৃত্ত। ১৮১১ শকান্দা (১০ ফেব্রুয়ারি 
১৮৯০ )। পৃ” ৪০৫ । 
১৩। পনিষ্কৃতি-লাভ-প্রয়াস” বিফল। অগ্রহায়ণ ১২৯৬ (২০ 
ফেব্রুয়ারি ১৮৯০) পৃ. ৪৪। 
বিদ্ভানাগর মহাশয়ের “শিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস পুস্তকের প্রতিবাদে 
লিখিত। 


্রন্থাবলী ১৯ 


১৪। চিস্তাতরজিগী। ১২৯৬ সাল (১৫ মার্চ ১৮৯০ )। পৃ* ১৫৬। 
হৃচী £_আহ্বান, হিন্দুসমাজসংশয়, স্বায়ত্ব-শাসন-প্রণালী, 
নবজীবন ও প্রচার এবং নব হিন্দুধশ্, বর্ণভেদ, ভারতের জাতীয় 
ভাষা, অভিযান ও সারস্বত উৎসব, জাতীয় সংস্থান, জাতীয় বিদ্বেষ, 
জান্মীন্‌ বালিকাঁজীবন ও জার্মান গৃহ, বিবাহ ও পুত্রত্ব বিনয়ে মনুর' 
মত । 
১৫) গ্রহলাদ [ উপন্তাসচ্ছলে ধর্মপ্রচার ]। ১৩০১ সাল (২ 
ডিসেম্বর ১৮৯৪ )। পৃ. ৩০। 
১৬। বীরপুজ। (১)। ১০ মার্চ ১৯০০। পৃ. ১৯ । 
হুচী £-+রামতন্ন লাহিড়ী ও রাজনারায়ণ বস্থ। (১৩০৬ 
সালের পৌষ-সংখ্যা “নব্যভারতে' প্রথম প্রকাশিত )| 
১৭। বীরপুজ। (২)। ২২ মে ১৯০০। পৃ. ৪৬ | 
সুচী £__বিজয়কৃষ্ণচ গোস্বামী ও অঘোরনাথ গুপ্ত; প্যারীচরণ 
সরকার ও প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী; জশ্বরচন্ত্ বিদ্ভাসাগর ; 
কেশবচন্ত্র সেন। (১৩০৬ সালের মাঘ ও চেত্র-সংখ্যা, ১২৯৮ সালের 
ভান্র-সংখ্য!, ও ১৩০৭ সালের বৈশাখ-সংখ্যা নিব্যভারতে' প্রথম 
প্রকাশিত )। 
যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী। ১৩১৫ সাল (১৭ জুলাই ১৯০৮)। 
£হিতবাদী” কাধ্যালয়। 
স্চী £-১। গ্যারিবল্টীর. জীবনবত্ত,। ২। জোসেফ, 
ম্যাটুসিনি ও নব্য ইতালী, ৩। জন্‌ য়া” মিলের জীবনবুন্ 
৪ চিন্তা-তরঙ্গিণী) ৫ | জদযোচ্ছাস, ৬। কীন্তি-মন্দির, ৭1 
প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা, ৮। বীরপূজা- (২ ৯। বীরাঙ্গনা, 
গ্যারিবল্টী-পত্বী আনিটা, ১০। প্রাণোচ্ছাস। 


০ যোগেন্ত্রনাথ বিস্যাভূষণ 


যোগেন্্রনাথ “চৌকিদার-দর্পণ, "আইনসংগ্রহ* প্রভৃতি কয়েকখানি 
আইন-পুস্তক এবং “নব ধারাপাত”, শিক্ষাসোপান। শশিশু-পাঠ” 
+জ্কানসোপান" প্রভৃতি বিগ্ভালয়পাঠ্য পুস্তক রচনা! করিয়াছিলেন । 


মৃতু) 


১২ জুন ১৯০৪ তারিখে যোগেন্ত্রনাথের মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুর 
কিছু দিন পুর্বে-_-১৩*৬ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্ততম সহকারী 


সভাপতির পদ অলগ্কৃত করিয়াছিলেন । 


ঘোগেন্দ্রনাথ ও বাংলা-সাহিত্য 


উনবিংশ শতাব্দীর ষ্ঠ দশক বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই সময় 
এদেশে ও বিদেশে এমন কতকগুলি ঘটন] ঘটে, যাহার ফলে ভারত- 
বালীদের মধ্যে নব জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হইতে থাকে । মাৎসিনি, 
গযারিবন্ডী ও কাঁভুরের চেষ্টায় বহুধাবিচ্ছিন্ন ইতালী একতাবদ্ধ এবং দীর্ঘ 
কালের পর দাসত্ব-মুক্ত হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আমেরিকার 
অন্ত্বিপ্রবে ক্রীতদাস-মুক্তি কমর! শেষ-পর্যান্ত জয়যুক্ত হন। সুয়েজ-খাল্‌ 
উন্মুক্ত হওয্ায় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঢেউ দ্রততব বেগে ভারতবর্ষে 
পৌছিতে লাগিল। এই ষষ্ঠ দশকেই কেশবচন্ত্র সেন ধর্ম ও সমাভ- 
সংস্কারে মন দি হন্দুমেলার অন্ষ্ঠানও এই সময়ের ঘটনা । 





জাতীয় উন্ন ভিত্তি যে স্বাবলম্বন, ইহাই বিশেষ করিয়া 

হিন্দুমেল ও র ্ি। সপ্তম দশকের প্রারস্তে দেশ- 

বিদেশের |এঁু ধর ঘুগান্তকারাঁ ব্যাপার ভারতীয় যুবকবুন্দের মনে 
নে ”/ 


যোগেন্্রনাথ ও বাংলা*সাহিত্য ২৯ 


বিশেষভাবে আঁলোড়নের স্থর্ট করে। তাহার! এই লব দেশের সঙ্গে 
ভারতবর্ষের তুলনামূলক আলোচনা করিয়। কি রাষ্টে, কি সমাজে, কি 
পিক্ষায় নিজেদের দৈন্যদশ|]! উপূলন্ধি করিতে পারিলেন ও স্বজাতির 
সর্বপ্রকার উন্নতিসাধনে অগ্রসর হুইলেন। তাহাদের এই স্বদেশ ও 
স্বজাতি প্রেম সাহিত্যের মধ্য দিয়া গণ্গে পণ্ড, প্রবন্ধে নাটকে প্রথমে 
আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে । যোগেশ্রনাথ বিষ্কাভূষণের রচনাবলীর 
মধ্যে প্রধানতঃ এই শ্বদেশ-প্রেমই অভিব্যজ্ হইয়াছে । 

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ যোগেঞ্জনাথের গ্রন্থরাজি হইতে কিছু কিছু 
উদ্ধত করিতেছি £-- 


ম্যাটমিনির জীবনবৃত্ত' £ 

যে উপাদান-সামগ্রীতে জাতীয় জীবন সংগঠিত হয়, তাহার 
মধ্যে জননী জন্মভূমির চরণে আত্মবলি প্রদান সর্বপ্রধান। যখন 
অধিকাংশ ভারতবাসী জননী জন্মভূমির চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে 
নিথিবেন, তখন দেখীপ্রসাদে ভারতবাসীর চরণ হইতে বৈদেশিক 
শৃঙ্খল আপনিই উদ্ুক্ত হইবে। ইতালীবালীরাও বহুদিনের দাসন্ছে 
জাতীয় জীবন ভুলিয়া পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ও বিশ্বাসশূন্ত 
হুইয়া উঠিম্বাছিলেন। বহুকালব্যাপিনী অধীনতায় তাহারা ও জাতীয় 
অভিমান ভুলিয়া বৈদেশিক গোলামীতে বিশেষ দীক্ষিত 
হইয়াছিলেন। সে সময়ে তাহারাও স্বদেশের অন্য ও স্বজাতির জন্ত 
বিদ্দুমাত্রও আত্মত্যাগ করিতে পারিতেন না। এই জন্ত পদে পদে 
'্তীহাঁদিগকে বৈদেশিক চরণে প্রণত হইতে হইত । তখন ইউরোপীয় 
সমাজে তাহার! নগণ্য ও স্বৃশাম্পদ ছিলেন। কিন্ত সেই ইত্তালীই 
আধার যখন ম্যা্টসিনি প্রত্ৃতি কতিপয় মহাত্মার উদ্দীপনায় 


১৬১, 
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জদ্যতূমির চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে শিথিল, তখন বৈদেশিক 
ৃঙ্খল অল্লায়াসেই ইতালীয়গণের চরণ হইতে উনুক্ত হইল 
যে ষে প্রাতক্মবুণীয় চরিত মহায্মাগণের নিরন্তর বন্ধে ও অভভুত 
আজ্মোৎপর্দের মোহিনী শক্তিতে দাসত্ব প্রগীড়িত জাতি সকল 
আত্ম ভুলিয়৷ জন্মভূমির চরণে আত্মবিসর্জন করিতে শিখিয়াছে, 
তাহীদিগের জীবিত'মালা জাতীয় ভাষায় গ্রথিত করা আমার 
জীবনের একটি প্রধান ব্রত); দেই সকল জীবনের বলবতী 
উদ্দীপনায় যদি একজন ভারতবাসীও জন্মভূমির চরণে জীবন 
উৎসর্ন করিতে শিখেন, যদি একজনও আত্মন্থার্ জাতীয় স্বার্থে 
ব্লিদান করিতে শিখেন; যদি সেই সকল জীবনের মোহিনী- 
শক্তিবলে দুই জন ভারতবাসীও ভারতের মঙ্গলোদ্দেশে সমবেত 
হইতে শিখেন-তাহা হইলেও আমার পরিশ্রম সফল মনে 
করিব ।--মুখবন্ধ | 


“হছদয়োচ্ছাজ' 2 


কিসের অভাবে ভারতের এ হুর্থীতি? কিসেব জন্য পা্পত্য 
দেশ সকলেব এত উন্নতি? এই প্রশ্নের একই মীমাংসা--একই 
উত্তর! শ্বদেশান্থরাগ ও স্বজাতিপ্রেমের অভাব ও সত্তা! 
স্বদেশ হিতব্রতে জীবনের পুর্ণ আহুতির ভাঁবাভাব। ইহার 
অভাবে ভারতের এ ছুর্গতি-_-ইহার ভাবে পাশ্চাত্য দেশ সকলেব 
এত উন্নতি । যাও আমেরিকায় যাও, যাও শ্বেতীপে যাও, বীরভূমি 
ফ্রান্সে যাও, যাও জগদীশ্বরী ইতালীতে যাও, যাও জার্মণীতে 
যাও, যাও মূতোখিত গ্রীসে যাও, যাঁও জগদ্বিজয়ী রুসে যাও, 
তাহাদিগের স্ব-স্ব দেশের বিরুদ্ধে একটি কথা বল, দেখিবে, 
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অচিরাঁৎ অগ্নি জলিয়! উঠিবে ৷ দেখিবে। বাল হইতে বুদ্ধ পর্য্যন্ত, 
মুখ হইতে পণ্ডিত পর্যন্ত, অধিক কি, বালিক! হইতে . বৃদ্ধা পধ্যস্ত 
লকলেই ক্রোধে জলিয়া উঠিবে! জলে, স্থলে জঙ্গলে, 
পাহাড়ে-যিনি যেখানে আছেন, স্বদেশ ও স্বজাতি তাহার 
একমাত্র উপান্ত দেবতা, একমাত্র চিন্তার বিষয় । শক্পনে 
স্বপ্নে, অশনে উপবেশনে। লেখনে কথনে, স্বদেশানুরাগ ও 
স্বজাঁতি-প্রেম তাহার হৃদয়ে জাজল্যমান। তাহার প্রতি কার্যে ও 
প্রতি চিন্তায় শ্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম নুষ্পষ্ট্ূপে পরিব্যক্ত ) 
সাহারার ভীষণ মরুভূমিতে, গ্রীন্প্যাণ্ডের তুহিনরাজিসমাচ্ছাদিত 
অনুর্বর গ্রদেশে, হিমালয়ের অত্যগ শিখরে, অসভ্য-দস্থ্যু-সমাচ্ছন্ন 
মধ্য আপিয়ায়_-একটি ইউরোপীয় যে যেখানে আছে, স্বদেশের ও 
শ্বজাঁতির পরিরক্ষণীয়। একটি ইউরোপীয়ের কেশ স্পর্শ কর, 
একটি ইউরোপীয়ের প্রাণ নাশ কর; দেখিবে, তাহার জাতি ও 
তাহার দেশ, তোমার জাতি ও তোমার দেশকে রসাঁতলে দিবে-_ 
দেখিবে, সেই ক্রোধানলে তোমার জাঁতি, তোমার দেশ, চির- 
ভীবনের জন্ত শ্বাধীনতা-হারা হইবে! এক অন্ধকৃপ-হত্যার অপরাধে 
মুনলমানের চির কালের মত ভারত হারাইল। এক মার্গের 
সাহেবের মৃত্যুতে চীন ব্রক্গ হুলস্থুল। এক সৈনিক-বধে আবিসিনিয়। 
সমাকুল! এক দূত-বধে আফগানিস্থান ওতন্নীত! (*ম্বজীতিগ্রেম 
ও স্বদ্দেশীরাগ” ) 

বিংশতি কোটী ভারতবাসী যদি বংসরে অন্ততঃ এক দিম ও 
জাতি, ধর্ম, সমাজের পার্থক্য ভুলিয়া ত্রাত্্‌ভাবে একর মিলিত 
হইতে পারেন, তাহা! হইলে জানিতে পারিব যে ভারতের 
পৌভাগ্য-ুরধ্য উদ্দিত হওয়ার আর বিলম্ব নাই। ভারতের 
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সমস্ত অধিবালী বৎসরে অন্ততঃ এক দিনও একত্র মিলিত হইতে 
পারেন, এমন একটি উপলক্ষ চাই, এমন একটি স্থান চাই। 
আমরা মেলার অধ্যক্ষদিগের নিকট করযোড়ে এই ভিক্ষা 
চাই, তাহারা যেন এই মেলাকে কোন সন্কীণ ভিত্তির উপর সন্নযন্ত না 
করেন। আমাদিগের ভিক্ষা তাহার। যেন এই মেলাকে এখন 
হইতে হিন্দুমেল। নাম না দিয়া ভারতমেল। নাম দেন। খে ইহা 
এখন হইতে ভারতবাসী মাত্রেরই উৎ্লবস্থল হয়। হিন্দু তিন্ন অন্ত 
কোন জাঁতি ইহাতে যোগ না দেন--আমরা কীর্দিব। কিন্ত আমরা 
ভাঁরতবর্ধীয় কোন ভ্রাতার বিরুদ্ধে ইহার দ্বার অবরুদ্ধ রাখিব ন। 
আমর]! সকলকেই ইহার অভ্যন্তরে আহ্বান করিব। আমর! 
কোনক্রমেই দলাদলির ভিতর যাইব না। দলাদলি ও গৃহবিচ্ছেদ 
ভারতের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। যে দলাদলি ও গৃহবিচ্ছে্ 
আমাদিগের সর্বনাশ লাধন করিয়াছে, আমরা আর তাহার শরণাপপ্ন 
হইব না। (আধুনিক ভারত” ) 

সম্পূর্ণ জাতীয় জীবনের আস্মাদ পাইবার পূর্ব্বে ভারতবাঁসিগণ 
এক্ষণে এক-প্রকার আংশিক জাতীয় জীবন আস্বাদন করিতে 
পারেন । অন্তান্ত সহত্র বিষয়ে ভারতের অনৈক্য থাকুক, ভারত 
এক্ষণে এক বিষয়ে মিলিতে শিখিতেছেন। ইংরাঁজ কৃত অত্যাচারের 
প্রতিবাদ-বিষয়ে সমস্ত ভারতের এক্মত্য দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই উপাদান-সামগ্রী লইয়া ভারত-সভা ভারতবাসীপ্িগের অন্তরে 
এক আংশিক জাতীয় ভাব উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন । 
কমতি উপযুক্ত পাত্রগণের হস্তেই এই উদ্দীপনাকার্ধের ভার শ্তস্ত 
হইয়াছে । ভারত-সভার নেতৃবৃন্দের প্রতিভা এই সাধনার সম্পূর্ণ 
উপযোগিনী ; কিন্ত ছর্ভাগ্যবশতঃ যে ভাষায় তাহার। এই উদ্দীপনা- 
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কার্য আরম্ত করিয়াছেন, তাহা বৈদেশিক ভাষা । স্থৃতরাং ভারতীয় 
জাতি-সাধারণ কখন সেই উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হইবেন না; এই 
জন্ত একটি ভারতীয় সাধারণ ভাষা চাই। হিন্দী ভিন্ন আর কোন 
ভাষাই ভারতীয় ভাষ! হইতে পারে না। কারণ হিন্দী ভারতবাসী 
আবাল বৃদ্ধ বনিত! সকলেই কিছু কিছু বুঝিতে পারে। আর সক 
ভাষা অপেক্ষা এই ভাষাই ভারতের অধিক লোকের মাতৃভাষা । 
নুতরাং আমরা ইচ্ছা করি, বঙ্গদেশে তাহারা বঙ্গভাষায়, তত্তিনন 
ভারতের আর সকল স্থলে হিন্দীতে এই উদ্দীপনা কার্য আরম্ত 
করেন। কারণ, জাতীয় ভাষায় উদ্দীপনা ব্যতীত জাতীয় জীবনের 
কোন সম্ভাবনা নাই । (“অতীত ও বর্তমান ভারত” ) 

যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর প্রত্যেকে 
স্বাধীনতার মূল্য বুঝিতে শিখেন ; যাহাতে ভারতের বিংশতি 
কোটী অধিবাসীর প্রত্যেকে শ্বদেশের মঙ্গল লাধনব্রতে জীবন 
উৎসর্গীকৃত করিতে শিখেন) যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটা 
অধিবাপী পরস্পরের প্রতি পরস্পর সোদরোচিত স্সেহে করিতে 
শিখেন ; যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসী জাতি, ধর্ম, 
সমাজ ভুলিয়া এক রাজনৈতিক সম্বন্ধে সম হইতে শিখেন ? 
যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটা অধিবাণী একবাক্যে 
শ্বাধীনতা-প্রিক্স ব্রিউনের নিকটে আত্ম-খ ব্যক্ত করিতে 
শিখেন ; সেই সকল গুরুতর উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত--জননী 
ভারত-ভুমির প্রতি অসংখ্য উপকারের কতজ্ততা-চিহ্ন স্বরূপ-_১২ই 
শ্রাবণ বুধবার [২৬ জুলাই ১৮৭৬ 4 কলিকাতা-মহানগরী-স্থিত 


«. হোগেন্রদাথ এই 'ভারত-দা' বা ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অগ্কতর সহকারী 
সম্পাদক ছিলেন। 


হব 


॥ 
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আল্বাঁট হলে "ভারভ-জ্ভা” নামক এক নুতন রাজনৈতিক সমাজ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দিন ভারতের পুজা দিন! এই দিনে 
সমস্ত ভারতে এক অপূর্ব রাজনৈতিক ধর্ম প্রতিষ্ঠাপিত হুইল! 
পারলৌকিক ধর্ম পুথক্‌ হউক, জাতি পৃথক্‌ হউক, 
সমাজ পৃথক্‌ হউক; তথাপি এ ধর্মের একতা পরিলক্ষিত 
হইবে। এ ধর্মে হিন্দু, মুললমান ? বৌদ্ধ, জৈন ; সেশ্বর, নিরীশ্বর ; 
কাকার, নিরাকার; খ্রীষ্টান, হীদেন__সকলই সমান। সকলেই 
নিধ্বিরৌধে এই ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পাবরেন। এই ধর্ে 
দীক্ষিত হওয়ার কেবল একটিমাত্র নিয়ম আছে--দীক্ষিতদিগের 
প্রত্যেকেই ভারত বাঁসী হওয়া চাই। ইহাতে জাজা, জমিদার, প্রজা 
গ্রভৃতি বিষাক্ত শ্রেণীবিভাগ নাই। ইহা! সাম্য-বাদী। এই ধর্মই 
ভারত-সভার মূলভিত্তি। এই জন্ত ভারত-সত! সকলকেই ত্রাত- 
ভাবে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে। ভারতবাসী। হিন্দু, সুললমান, 
্ষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, সীকৃ! আপনারা সকলেই আনিয়া, এই 
সভায় যৌগ দ্িউন। দেখিবেন? ভারতের নুখ-হুর্যয অচিরাত সমুর্দিত 
হইবে। বতসরে বৎসরে ভারতের প্রতি গৃহে যেন এই “এন 
উপলক্ষে মহান্‌ উৎসব হয়। যেন এই দিনে হিমালয় হইতে পিংহল, 
এবং লিন্ধু হইতে সুদূর ব্রদ্মদেশে ভারতের যশোগান করে! 
(“ভারতের ভাবী পরিপাম”) 


কআক্মোওর্গ : 


আমি নরকে যাই তাহাতে আমার দুঃখ নাই, কিন্তু আমার 
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জন্মভূমি যেন আমার শব সাধনার বলে নরক 
হইতে উখিত হয়। আদি ন্বর্গে যাইতে না পারি, তাহাতেও আমার 
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খে নাই, কিন্ত আমি যেন অন্ততঃ মৃত্যুকালেও দেখিয়া যাই ষে, 

আমার দেশ অপূর্ব ন্বগ্রাজ্যে পরিণত হইয়াছে, আমার জাতি 
দেবোঁচিত সৌভাগ্য ভোগ করিতেছে ।'"*আমি শয়নে স্বপনে দেখি 
যেন মা আমার আবার অনন্ত বলশালিনী হইয়াছেন। যেন দশ দিকৃ 
আবার আলোকিত হইয়াছে! যেন আবার আনন্দ উচ্ছংসিত হয়! 
মা আমার নগরে নগরে দীপমালা পরিধান করিয়াছেন! এবার 
মা বিচ্ছিন্নাঙ্গ নহেন, এবার মা একচ্ছত্রী। আমি যেন প্রত্যক্ষ 
দেখিতেছি, মায়ের চরণে অঞ্জলি দিবার জন্য --পুনজ্জীবিতা জননীর 
আরাধনা করিবার জন্য--সমন্ত সম্তান আজ একত্র মিলিত 
হইয়াছেন ।--২য় সংস্করণ, পৃ. ১২৩-৪। 


গ]ারিবল্ভীর জীবনবত্ত' £ 

স্বার্থপর কাপুরুষেরাই আত্ম-্থার্থহানির ভয়ে মহৎ কার্যে 
অনুষ্ঠানকে “অসম্ভব বিশেষণে অভিহিত করিয়া তদনুনরণ হইতে 
আপনারা নিবুস্ত হয় ও অপরকেও তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা 
করে। তাহারা জানিযাও জানে ন| যে, এ জগতে উৎস্গীকৃত- প্রাণ 
মনীষীর সাধনার অবিষয়ীভূত কিছুই নাই। যখন ম্যাটসিনি ও 
গ্যারিবল্ভী-প্রমুখ তদীয় শিষ্যবৃন্দ ইতালীর একতা৷ ও স্বাধীনতা 
সম্পাদন করিতে কৃতমন্থল্প হন, তখন ইতালীবাসীরাই ইহাদিগকে 
“অসম্তভবপ্রলাগী” 'উন্মাদগ্রন্ত' বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। 
শতধা বিচ্ছিন্ন ইতালী আবার এক সুত্রে গ্রথিত হইবে, 
বহুকালের দাসত্বে দীস-প্রক্কতি প্রাপ্ত ইতালী আবার স্বাধীন 
হইবে” ইহা ভাবিতেও যেন সেই কাপুরুষগণের হংকষ্প উপস্থিত 
হইত।****** 
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'আঁজও যখন হইল না, তখন আর হইবার সম্ভাবনা কই ?-- 
খবাহাব। অতীত ঘটন! হইতে এই অপসিদ্ধাস্ত করিয়া থাকেন, গ্যারি- 
বল্ডীর জীবনী তাহাদিগের বিশেষ শিক্ষান্থল। সাধন! পূর্ণ হয় নাই 
বলিয়া! পূর্বের সিদ্ধি হয় নাই__ইহা হইতে যে দিদ্ধান্ত যে “সাধনা! পুর্ণ 
হইলেও সিদ্ধি হইবে না” তাহ! অপসিদ্ধাস্ত মাত্র ও জাতীয় উন্নতির 
পক্ষে সমূহ অনিষ্টকারক। একটি চেষ্টা বার বার নিক্ষল হইতে 
পারে। কিন্তু যখন সময় পূর্ণ হইবে-যখন ক্ষেত্র বীজধারণ-ক্ষম 
হইবে--তখন সে চেষ্ট। সহজেই সফল হইবে-এধী্জ বোপণ করিবা” 
মাত্র তখন অস্কুর উৎপন্ন হইবে। সময় আসে নাই বলিয়া! তুমি 
যদি এখন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাক, তাহ! হইলে সময় হয়ত 
কখনই আসিবে না। অন্ধের নিকট যেমন আলোক কত বার 
আসে ও তাহার নিকট হইতে কত বার চলিয়া যায়--কিন্তু চক্ষুহীন 
হওয়ায় সে যেমন,তাহা! দেখিতে পায় না, সেইরূপ চেষ্টা হীন উদ্যম- 
শৃন্ঠ ব্যক্তির নিকটও সময় কত বার আদ্িতেছে ও তাহার নিকট 
হইতে কত বার যাইতেছে, সে তাহ! দেখিয়াও দেখে না? চক্ষু 
থাঁকিতেও সে অন্ধের মত বঙ্গিয়া থাকে । এ 

ভবিষ্যতে বিশ্বীসহীন সময়-প্রত্যাশী পতিত তারতবালিন্‌ ! 
তোমাদের স্টায় ইতালীর অধিবাঁসিবুদ্দও এক দিন এইরূপ চক্ষু 
থাঁকিতেও অন্ধ ছিলেন । কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে ও ছুই জন 
মনীষীর করম্পর্শে তাহাদের এক্ষণে চক্ষু ফুটিয়াছে। আবার ত্রিবর্ণ 
পততীকা সগর্কে রোমের ক্য'পিটলের উপরি উড্ডীন হইতেছে। এ 
দেখ! আজ পতিত ইতালী কতিপয় মন্ীধীর তপস্তার ফলে, আবার 
উঠিয়াছে। কিন্ত পতিত ভারতের তপ নাই, জপ নাই, সাধন! 
নাই_তাই ইহ! আজও পড়িয্। রহিয়াছে। রাবপ-বধের পূর্বে 
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রামচন্দ্র ভগবত্তীর আরাধন| করিয়াছিলেন গ্যারিবল্ডী ও 
ম্যাটুসিনিও ইতালীর একতা ও মুক্তির জন্য প্রতি মুহুর্তে ভগবানের 
আরাধনা! করিয়াছিলেন সুতরাং দৈববলের উপর জলন্ত বিশ্বীসের 
ফলও তাহার! হাতে হাতে পাইয়াছিলেন। শিবজীও এক দিন হিন্দু 
ধর্দের রক্ষার জন্য ভবানী ও ভবানীপতির ঘোরতর আরাধনা করিয়।- 
ছিলেন। তাহার ও তদীয় মহারাষ্্ীয জাতির 'হর হর বোম্‌ বোম্‌ 
রবে এক দিন সমস্ত ভারত উত্বোষিত হইয়াছিল। তাই সেই মহতী 
সাধনার বলে এক দিন মহারাস্্রীয় শক্তি ভারতে অপ্রতিদ্বন্দিনী 
হইয়াছিল। আর সেই ভারতের পূর্ব গৌরবের দিনে-_যখন 
কতিপয় মাত্র আর্য ওঁপনিবেশিক অসংখ্য বৈদেশিকের মধ্যে 
আলিয়া আপনাদিগের প্রাণ-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া প্রাণ ভরিয়া 
দেবগণকে ডাকিয়াছিলেন, সেই দিনে সেই বৈদিক কাঁলে দৈব-বলে 
বলীয়ান হইয়া আধ্যেরা এক এক জন লক্ষ লক্ষ বাক্তির বল 
পাইয়াছিলেন। আমরা সে সঘ দিন তুলিয়াছি বলিয়াই আজ 
আমাদের এই দশ! । এস ভাই! আবার একবার পঁচিশ কোটা 
ভারত্তবানী অসংখ্য সাম্প্রদায়িকত্তা ভুলিয়া সকলে মিলিয়া সমস্বরে 
সেই দেবদেৰ ভগবানের নাম কীর্তন করি। একবার এই জাতীয় 
ুর্গাতির দিনে প্রাণ খুলিয়া তাহার নিকট ছঃখ জানাই। তাহার 
কপাকটাক্ষ পড়িলে কি ন! হইতে পারে? এন আর দেরি করিও 
না। সময় আনিয়াছে!! সকলে গগন বিদারিয়া গাও “বশে 
আতরম্_ “বন্দে হরিচরণারবিজ্দম্” | ব্বদেশীঙগুরাগ 
স্ূগবস্তক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া ভারতে আবার নবষুগের উৎপত্তি 
করুক 11! (পৃ. ১১৩-৪) 
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“চিস্তাতরজিগী” £ 


"আমাদের পূর্ববগুরুষগণ আমাদিগকে আর কিছুই দিয়। 
যান নাই, কেবল অনন্ত-রত্ব-প্রসবিনী ভারতভূমি ও অনন্ত রতব-গর্ভ 
সংস্কত ভাষা রাখিয়! গিয়াছেন। এই ছুইএর কর্ষণ ও মন্থন 
আমাদের সমন্ত জাতীয় অভাব বিদূরিত হইবে ।*.কত কত গভীর 
চিন্তা সংস্কতভাষার অভ্যন্তরে বিলীন হইয়াছে, আমরা আজও 
তাহার সহআ্াংশও মাতৃভাষায় প্রতিফলিত করিতে পারি নাই। 
পারি নাই তাহার কারণ মাতৃভাষার অনাদর। যিনি লে কার্যে 
ব্রতী হইবেন তিনিই অনাহারে মরিবেন। কারণ বাঙ্গালী আজও 
বিষ্ভালয়ের পাঠ্য পুস্তক ভিন্ন অন্য পুস্তক কিনিতে শিখে নাই। 
শুদ্ধ যে আমরা উচ্চ সাহিত্যের লেখকগণকে অনাহারে মারি তাহা 
নহে, আমরা অনেক সময় ত্াহার্দিগের প্রতি ওদামীন্ত দেখাইয়া 
থাঁকি। যিনি বাঙ্গালানবিশ বঙ্গসমাজে তাহার বড অনাদর। 
বাঙ্গালানবিশ বঙ্গলমাজে অবজ্ঞান্থচক উপাধি যিনি ইংরাজীতে 
বক্তৃতা করেন, ও ইংরাজীতে লিখেন, তাহার সমাজে অধিকতর 
সম্মান। যেন ভাবের কোন মাহাত্বা নাই, ভাষারই মাহা । থেন 
কোর্ন মহান্‌ ভাব জাতীয় ভাষায় ব্যঞ্জ করিলে তাহার মাহাত্ম্য 
কমিয়া যায়! যেন কোন ভাব অধিক লোকে ঝুঝিলে ভাবপ্রকাশকের 
গৌরব কমিয| যায় ! যেন মনে মনে শঙ্কা পাঁছে দাঁস জাতির ভাষা 
ব্যবহার করিতে দেখিলে বৈদেশিকেরা আমাদিগকে দাঁস বলিয়া দৃণ। 
করিবে। কিন্ত দাস! কত কাল এরপ ময়ুরপুচ্ছে নিজ কাকত্ 
লুকাইবে? কত কল পরের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়! আপনাকে নুদ্দর 
দেখাইতে চেষ্টা করিবে ? যাহ! তোমার নয়, কখন তোমার হইবে ন) 
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ও হইতেও পারে না, তাহার গর্ধে অতিভূত হুইয়া নিজের কাপুরুষস্ক 
আর কত কাল দেখাইবে ? তাই বলিতেছি আইস ভাই! আমর! 
আপন জিনিসকে আদর করিতে শিখি । যে মাতৃভাষাকে আমর! 
অনাদর করিলে, জগৎ অনাদর করিবে, সে মাহৃভাষার গৌরব বর্ধন 
করিতে শিথি। যে মাতৃভাষাকে আমর! সুশোভিত না করিলে 
আর কেহ সুশোভিত করিবে না, নান! দেশ হইতে রদ্ররাজি আহরণ 
করিয়। তাহাকে সাঁজাই। নানা ভাষার মুকুটমণি আনিয়া সেই 
অনাদৃত। মাতৃভাষার শিরোভূষণ করি।...ওহাবীরা ধর্থ্ার্থে প্রতি 
গৃহস্থ প্রতি দিন এক মুষ্টি কারয়া চাউল রাখিয়! দেয়। সেইরূপ 
আইস আমর! এখন হইতে জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধনার্থ প্রত্যেকে 
ুষ্টিপরিমিত চাউল সঞ্চিত করি। আইস আমর! এইরূপে সঞ্চিত 
চাউল বিক্রয় করিয়! গ্রতি গৃহে একটি করিয়া পুস্তকালয় মংস্থাপিত 
করি। কেহ টের পাইবে না, অথচ অচিরকালমধ্যে প্রতি গৃহ 
অচিরা পুস্তকরাশিতে পরিপুরিত হইবে।*ষে বিধাতা ভারতের 
ুর্বরভাষাকে দেবভাষায় পরিণত করিয়াছেন, যে বিধাতা আধ্যাত্মিক 
উৎকর্ষে আজও ভারতকে জগতের শীর্ষস্থানীয় করিয়! রাখিফাছেন, 
সে বিধাতা যে ভারতকে আর উঠিতে দিবেন না_-তাহা কখন 
বোধ হয় না ।--কখনই নহে। ভারত আবার উঠিবে-_আবার 
জাঁতিগণনায় অগ্রণী হইবে- আবার সভ্/তালোকে জগং ঝলসিত 
করিবে--আবার তাহার জাতীয় ভাবা যুগপৎ অমৃতবর্ষণ ও 
বিছ্যুদ্গিরণ করিবে! সে জাতীয় ভাষা বাঙ্গালা হইবে কি না, 
তাহ! সম্পূর্ণরূপে বঙ্গবাসীর করায়ত্ত! (ভারতের জাতীয় 
ভাঁষা” )। 


ভাতা ওত আট হর 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা সম্বন্ধে অভিমত 


জঁযোগেশচজ্ রায় বিস্তানিধি- “অধিকাংশ পুস্তক আগ্েপাস্ত 
পড়িয়াছি, উপকৃত ও প্রীত হইয়াছি। কয়েকখানি পড়িম্না চমৎকৃত 
হইয়াছি মালাকার শ্রীত্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অশেষ অনুসন্ধানের, 
পরিশ্রমের ও সমাহরপ-নৈপুণোর প্রশংলা করিতেছি 1”...কয়েক বৎসর 
ব্রজেন্্বাবু বঙীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক আছেন। তিনি 
দেশজান প্রচারের নূতন পথ দেখাইলেন। তীহার সোনার দোয়াত- 
কলম হউক ।৮- প্রবাসী” চৈত্র ১৩৫০। 


শনিবারের চিঠি-_“উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তকাল হইতে যে- 
সকল পাহিতা-সাধক বাংলা-দাহিত্যের নির্মাণে গঠনে ও প্রসারে 
আত্বনিবেদন করিয়া গিয়াছেন, শ্রীযুক্ত ত্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বঙ্ীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে তাহাদের জীবনী ও রচনাবলীর তাঁলিক! 
সঙ্কলন করিয়! বাংলা-দাহিত্যের যে অপরিসীম উপকার সাধন করিয়া 
আদিতেছেন, তাহ! আজ সর্বজনস্বীকৃত ও গ্রাহ হইয়াছে ।...তাহার 
সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ভাণ্ডার দিনে দিনে পূর্ণ হইয়া বাংলা" 
সাহিত্যের একটি প্রামাণিক ইতিহাস রচনার যোগ ভবিষ্যৎ 
ইতিহাসলেখককে দন করিতেছে।” (বৈশাখ ১৩৫৩ ) 


নাহিত্যন্দীধক-চবিত্তমল।---৩২ 


নি 


সন্ত্ীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


১৮৩৪---১৮৮৯ 








ভ্রীরজেননাথ বন্যোগাধ্যায় 





বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
২৪০1১, আপার মারকুলার রোড 
কলিকাত। 


গ্রকাশক 
উরারকৃযধ গিংহ 
বীয়ম হিদ্তয- পরি 


প্রথম মংক্ষরণ--কান্ধুক ১৩৫* ? দ্বিতীয় সংক্ষয়ণ--আবাচ ১৩৫৯ 
তৃতীয় মংস্করণ-বৈশাখ ১৩৫৪ 
মূল্য আট আন। 


মুজাকর-প্ররতেম্্রনাধ দত 
লক্্ীবিলাস প্রেস) ১৪, খগরাখি দত্ত লেন? কলিফাতা। 
গ,২-১৬181১8৪৭ 


সাঞ্চিস্গং বন্ধিমচন্্র 'স্গীবনী পুধ? পুন্তকে জোষ্ঠ ভ্রাতা 

জগ্তরীবচন্দ্রের জীবনী লিখিয়! গিয়াছেন। আমরা তীহারই 

ভাষায় সংক্ষেপে সঙীরচন্দরের জীবনী বিবৃত করিতেছি ১" 

কাটালপাড়া, সঞ্জীবচন্ত্রেরে জক্সমি। তিনি রামহরি 
চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র) পরমারাধ্য ৬যাদবচজ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের পুত্র। ১৭৫৬ শকে বৈশাখ মাসে ইহার জগ্ম।***সে সময়ে 
গ্রাম্য প্রদেশে পাঠশালার গুরু মহাশয় শিক্ষামনিরের ঘাররক্ষক 
ছিলেন) তাহার সাহায্যে সকলকেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতে 
হইত | অতএব স্গীবচন্্র যখাকালে এই বেত্রপাঁণি দৌবারিকের 
হস্তে সমপিত হইলেন ।*** 
এই সময়ে আমা্গের পিতা, মেদিনীপুরে ডেপুটি কালেন্টরী 

করিতেন। আমর! সকলে, কাটালপাড়া হইতে তাঁহার সন্গিধানে 
নীত হুইলাম। সঞ্জীবচন্ত্র মেদিনীপুরের স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন। 
কিছু কালের পর আবার আমাদিগকে কাটালপাড়ায় আসিতে 
হুইল। এবার সন্তীবচন্ত্র হছগলী কালেজে প্রেরিত হইলেন। তিনি 
কিছু দিন সেখানে অধ্যয়ন করিলে আবার এক জন “গুরু মহাশয়” 
নিষুক্ত হইলেন। আমার ভাগ্যোদয়ক্রমেই এই মহাশয়ের 
গুভাগমন ; কেন না, আমাকে ক, খ; শিখিতে হইবে, কিন্ত বিপদ্‌ 
অনেক সময়েই সংক্রামক | সঞ্জীবচজ্জও রামগ্রাণ সরকারের 
হন্তে সমপিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আট দশ মালে 
এই মহাত্বার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করি! মেদিনীপুর গেলাম। 
সেখানে, লঙ্ীবচজ্জ আবার মেদিনীপুরের ইংরেজী স্ষুলে 
প্রবিষ্ট হইলেন । 
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সেখানে তিন চারি বংসর কাটিল। সঞ্জীবচন্্র অনায়াসে 
সর্বোচ্চ শ্রেণীর সর্ববোংকৃষ্ট ছাত্ররিগের মধ্যে স্থান লাভ করিলেন । 
এইখানে তিনি তখনকার প্রচলিত [82:01 50১01913817 
পরীক্ষা দিলে, তীহার বিস্তোপার্জনের পথ সুগম হইত। কিন 
বিধাতা সেরূশ বিধান করিলেন না। পযীক্ষার অগ্লকাল পূর্ব্বেই 
আমাদিগকে মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিয়া আমিতে হইল। আবার 
কাটালপাড়ায় আসিলাম। লর্মীবচন্্রকে আবার হুগলী কালেজে 
প্রবিষ্ট হইতে হইল। 00110 9৫101815151 পরীক্ষার বিলম্ব 
পড়িয়া গেল।*** 

.. বালক বালিকাদিগের শিক্ষা অতিশয় সতর্কতার কাজ । 
এক দিগে পুনঃ পুনঃ বিদ্যালয় পরিবর্তনে বিগ্যা শিক্ষার অতিশয় 
বিশৃঙ্খলতাঁর সম্ভাবনা) আর দিগে আপনার শাসনে বালক না 
থাকিলে বালকের বিষ্তাশিক্ষায়্ আলল্ত বা কুসংসর্গ ঘটনা, খুব 
সপ্ভধ। স্ভীবচন্জ্র প্রথমে, প্রথমোক্ত বিপদে পড়িয়াছিলেন, 
এক্ষণে অদুষ্টদোষে দ্বিতীয় বিপদেও তাহাকে পড়িতে হইল। 
এই সময়ে পিউৃদেব বিদেশে, আমাদিগেষ সর্বজ্যেষ্ঠট সহোদরও 
চাকরি উপলক্ষে বিদেশে । মধ্যম সঞ্জীবচন্দ্র বালক হইলেও 
কর্তা 
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কাজেই কতকগুলা বিষ্যান্ুশীলনবিমুখ ক্রীড়াকৌতুকপবায়ণ 
বালক-_ঠিক বালক নহে, বয়ঃপ্রাপ্ত যুবা। আগরিয়া কাহাকে ঘেরিয়। 
বসিল |. 

হুগলী কালেজে পুনঃ প্রবিষ্ট হওয়ার পব প্রথম পরীক্ষার 
সময় উপস্থিত। এক দিন হেড মাষ্টর গ্রেবস সাহেব আলিয়া 


স্জীবচন্ত্র চষ্টরেপাধ্যয় প 


কোন্‌ দিন কোন্‌ ক্লাসের পরীক্ষা হইবে, তাহা বলিরা দিয়া 
গেলেন। সন্জীব্চন্ত্র কালেজ হইতে বাড়ী আসিয়। স্থির 
করিলেন, এ দুই লিন বাড়ী থাকিয়া ভাল করিয়া পড়া শুনা করা 
যাউক, কালেজে যাইব না, পরীক্ষার দিন যাইব। তাহাই 
করিলেন, কিন্ত ইতিমধ্যে তাহাদিগের ক্লাসের পরীক্ষার দিন বদল 
হুইল-অবধারিত দিবলের পূর্বরদিন পরীক্ষা, হইবে স্থির হইল। 
আমি সে সন্ধান জানিতে পারিয়াঃ 'অগ্রকে তাহ। জানাইলাম। 
বুঝিলাম, যে তিনি পরীক্ষা দিতে কাঁলেজে যাইবেন। কিন্ত 
পরীক্ষার দিন, কালেজে যাইবার সময় দেখিলাম, তিনি 
উপরিলিখিত বানর সম্প্রদায়ের মধ্যে এক জনের সঙ্গে সতরঞ্চ 
খেজিতেছিলেন। বিগ্কার মধ্যে এইটি তাহারা অনুশীলন করিত, 
এবং সপ্ীবচন্ত্রকে এ বিদ্কা দান করিয়াছিল। আমি তখন 
পরীক্ষার কথাটা সঙ্জীবচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দ্িলীম। কিন্ক 
বানর সম্প্রদায় সেখানে দলে ভারি ছিল; তাহারা বাদখনুবাদ 
কবিয়া প্রতিপন্ন করিল যে, আমি অতিশয় দুষ্ট বালক, কেন না, 
লেখা পড়া করার ভান করিয়' থাকি, এবং কখন কখন 
*গোইনাগিরি করিয়া! বানর সম্প্রদায়ের কীন্তি কলাপ মাতৃদেবীর 
শ্রীচরণে নিবেদন করি। কাজেই ইহাই সম্ভব যে, 'আমি গল্পটা 
বচন করিয়। বলিয়াছি। সরলচিস্ত স্গীবচন্্র তাহাই বিশ্বাস 
করিলেন। পরীক্ষা দিতে গেলেন নী । তংকাঁলে প্রচলিত 
নিয়মানুলারে কাঁজেই উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন না| 
ইহাতে এমন ভগ্লোৎমাহ হইলেন, যে ভংক্ষণাৎ কালেঞ্জ পরিত্যাগ 
করিলেন, কাহারও কথা শুনিলেন না । 

তখন পিভাঠাকুর বদ্ধমানে ডেপুটি কালেক্টর । তখন 
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রেল হয় নাই; বর্দমান দূরদেশ । এই সন্বাদ যথাকালে তাহার 
কাছে পৌঁছিল। তীহার বিজ্ঞতা অসাধারণ ছিল, তিনি এই 
সংবাদ পাইয়াই পুত্রকে আপনার নিকট লইয়া গেলেন। তাহার 
স্বভাব চরিত্র বিজক্ষণ পর্ধাবেক্ষণ করিয়া বুঝিলেন, ষে ইহাকে 
তাঁড়ন| করিয়া আবার কালেজে পাঠাইলে এখন কিছু হুইবে না, 
যখন স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়। বিগ্োপার্জন করিবে, তখন দুফল 
ফলিবে। 

তাহাই ঘটিল। সহসা সঞ্জীবচন্ত্রের প্রতিভ। জলিয়! 
উঠিল। যে আগুন এত দিন ভল্মাচ্ছ্ন ছিল হঠাৎ তাহ! 
জ্রালীবিশিষ্ট হইয়া চারি দিক্‌ আলে! করিল। এই সময়ে 
আমাদিগের অর্বাগ্রজ ৮শ্তামাচরণ চট্টোপাধ্যায বাবাকপুরে 
চীকরি করিতেন। তখন সেখানে গবর্ণমেন্টের একটি উত্তম 
ডিষ্র্ট সুল ছিল। প্রধান শিক্ষকের বিশেষ খ্যাতি ছিল। 
নণ্তীবচন্দ্র ]010101 ১০1১০1৪9101 পরীক্ষা দিবার জন্য প্রথম 
শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। পরীক্ষার জঙ্ঠ তিনি এপ প্রস্তৃত 
হইলেন, যে সকলেই আশা করিল যে তিনি পরীক্ষায় বিশ্ষে 
শোলাভ করিবেন। কিন্তু বিধিলিপি এই, যে পরীক্ষায় ভিনি 
চিরজীবন বিফলযত্র হইবেন। এবার পরীক্ষার দিন তাহাৰ 
গুরুতর পীড়া হইল) শষ্যা হইতে উঠিতে পাঁবিলেন না । পবীক্ষ। 
দেওয়া হইল না। 

তার পর আর সপ্তীবচন্ত্র কোন বিস্কালয়ে গেলেন না । বিনা 
সাহায্যে, নিজ প্রতিভাবলে, অগ্পদিনে ইংরেজি সাহিত্যে, 
বিজ্ঞানে এবং ইতিহাসে অসাধারণ শিক্ষা লাভ করিলেন। 
কাঁলেজে যে ফল ফলিত, ঘরে বঙগিয়া তাহা সমস্ত লীভ করিলেন। 
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তখন পিতৃদেব বিবেচনা করিলেন যে এখন ইহাকে কর্মে 
প্রবৃত্ত করিয়া দেওয়। আবগ্ক। তিনি সজীবচন্দ্রকে বর্ধমান 
কমিশনরের আপিসে একটি সামান্ত কেরানিগিরি করিয়া দিলেন । 
কেরানিগিরিটি সামান্ত, কিন্তু উন্নতির আশা অসামান্ত। তাহার 
সঙ্গে যে যে সে আপিসে কেরানিগিরি করিত, সকলেই পরে 
ডেপুটি ম্যাজিন্্রেটে হইয়াছিল। ইনিও হইতেন, উপায়ান্তরে 
হইয়াও ছিলেন। কিন্তু এ পথে আমি একটা প্রতিবন্ধক উপস্থিত 
করিলাম। তিনি যে একটি ক্ষুদ্র কেরানিগিরি করিতেন ইহা 
আমার অসহা হইত। তখন নৃতন প্রেসিডেম্নি কলেজ 
খুলিয্াছিল; তাহার 2৬ 0125১ তখন নুতন। আমি 
তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। তখন যে কেহ তাহাতে প্রবিষ্ট 
হইতে পারিত। আমি অগ্রজকে পরামর্শ দিয়া, কেরাঁনিগিরিটি 
পরিত্যাগ করাইয়া! ল ক্লাসে প্রবিষ্ট করাইলাম। আমি শেষ 
পর্যন্ত কহিলাম না; দুই বৎসর পড়িয়া চাকরি করিতে গেলাম। 
তিনি শেষ পর্যন্ত রহিলেন, কিন্তু পড়া শুনা আর মনোযঘোগ 
করিলেন না। পরীক্ষায় স্থফল বিধাত৷ তাহার অদুষ্টে লিখেন নাই ? 
“পরীক্ষায় নিক্ষল হইলেন। তখন প্রতিভা ভক্মাচ্ছিন। 

তখন উদারচেতা৷ মহীক্মা, এ সকল ফলাফল কিছুমাত্র গ্রাহ 
ন। করিয়া, কাটালপাড়ায় মনোহর পুশ্পোগ্ভান রচনা মনোযোগ 
দিলেন। পিতা ঠাকুর মনে করিলেন? পুত্র পুশোগ্তালে অর্থব্যয 
কর। অপেক্ষা, অর্থ উপাজ্জন করা ভাল। তিনি যাহা মনে 
করিতেন, তাহা করিতেন। তখন উইল্মন সাহেব নূত্তন 
ইনকমটেক্স বপাইয়াছেন। তাহার অবধারণ আগ্ঠ জেলায় 
জেলায় আদেসর নিধুজ হইতেছিল। . পিত। ঠাকুর সম্রীবচন্দ্রকে 


ও 


সঞ্জীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 


আড়াই শত টাকা বেতনের একটি আসেলরিতে নিযুক্ত 
করাইলেন। সঙ্ধীবচন্জর হুগলী জেলায় নিযুক্ত হইলেন। 

কয়েক বংসর আসেসরি করা হুইল। তাঁর পর পদটা 
এবনিশ হইল। পুনশ্চ কাটালপাড়ায় পুষ্পপ্রিয়, সৌন্দধ্যপ্রিয়ঃ 
নুখক্রিয় সঞ্জীবচন্র আবার পুষ্পোষ্ঠান রচনায় মনোযোগ দিলেন। 
কিন্ত এবার একটা বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। জ্োষ্ঠাগ্রজ, 
স্তামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অভি প্রায় করিলেন, যে পিতৃদেবের 
দ্বারা নৃতন শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করাইবেন। তিনি সেই 
মনোহর পুশ্পোগ্থান ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহার উপর শিবমন্দির প্রস্তত 
করিলেন। ছুঃখে দজীবচন্দ্রের ভম্মাচ্ছাদিত। প্রতিভা আবার 
জলিয়! উঠিল--সেই অগ্নিশিখায় জন্মিল--47670991 চ২০৮.৮৯,*, 
পৃন্তকখানির বিষ, (১) বঙ্গীয় প্রজাদিগের পূর্বতন অবস্থা, 
(২) ইংবেজের আমলে প্রজাদিগের সম্বন্ধে যে সকল আইন 
হইয়াছে, তাহার ইতিবুন্ত ও ফলাফল হ্চার, (৩) ১৮৫৯ সালের 
দশ আইনের বিচার, (৪) প্রজাদিগের উন্নতির জন্ঠ যাহ! 
কর্তব্য । 

পুস্তকখাঁনি প্রচারিত হইবামাত্র, বড় বড় সাহেব মহলে 
বড় হলস্থুল পড়িয়া গেল। রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটরী চাপআন্‌ 
সাহেব স্বয়ং কর্সিকাতা রিবিউতে ইহার সমালোচনা করিলেন। 
আনেক ইংরেজ বলিলেন, যে ইংরেজেও এমন গ্রান্ লিখিতে পারে 
নাই। হাইকোঁটের জজেরা ইহ! অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । 


ঠাকুরাণী দাসীর মোকদ্দমায় ১৫ জন জজ ইল বেঞ্চে বসিয়া 


০০৮০৯ পা পশপস্পশপিপপপ্পপশপাপ পা 
* 17670] 72/05 60৫12281258 8:20 11901116165 পুস্তকথানি ১৮৬৪ 
্বীষ্টান্দে প্রকাশিত হয়--ত্র না ব। 
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প্রজাপক্ষে যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, এই গ্রন্থ অনেক পরিমাণে তাহার 
প্রধৃতিদায়ক । গ্রস্থখানি দেশের অনেক মর্গল সিদ্ধ করিয়। এক্ষণে 
লোপ পাইয়াছে, তাহাত্ন কারণ, ১৮৫৯ লাঙ্পের দশ আইন রহিত 
হইয়াছে; [103 03, 13৪৮ 08০5৩ মৌকদামার ব্যবস্থা রহিত 
হইয়াছে । এই ছুই ইহার লক্ষ্য ছিল। 

্রন্থখানি পাঠ করিয়া লেফটেনাণ্ট গবর্ণর লাহে সঞ্জীব- 
চঞ্জরকে একটি ডেপুটি ম্যাজিষ্টরটে পদ উপহার দিলেন। পত্র 
পাইয়া সন্তীবচন্ত্র আমাকে বলিলেন. “ইহাতে পরীক্ষা দিতে হয়; 
আমি কখন পরীক্ষা দিতে পারি না; স্বতরাং এ চাকরি আমার 
থাকিবে না |” 

পরিশেষে তাহাই ঘটল, কিন্ত এক্ষণে সঙ্গীবচ্ত্র কষ্টনগরে 
নিযুক্ত হইলেন। তখনকাঁব সমাজেব ও কাব্যজগতের উজ্জল 
নক্ষত্র দীনবন্ধু মিত্র তখন তথায বাস কবিতেন। ইহাদের 
পবস্পরে আন্তরিক, অকপট বন্ধৃতা ছিল) উভয়ে উভয়ের প্রণয়ে 
অন্তিশয় মুখী হইয়াছিলেন। কৃষ্চনগবেব অনেক সুশিক্ষিত 
মহাম্ববাক্তিগণ তীহাদিগের নিকট সমাগত হইতেন ) দীনবন্ধু 
৪ সন্ত্রীবচন্ত্র উভয়েই কথোপকথনে অতিশষ সুরদিক ছিলেন। 
সবস কথোপকথনের তবঙ্গে প্রত্যহ আনন্দলোত উচ্ছলিত হইত | 
রুষ্কনগর বাঁদকালই ঞ্জীবচন্ত্রে জনে সর্বাপেক্ষা সুখের সময 
ছিল। শবীব নীবোগ, বল; অভিলধিত পদ, প্রযোজনীয় 
অর্থাগম, পিতামাতার অপরিমিত ল্লেহ; হাভূগণেব শৌহ্ৃগ্, 
পারিবাবিক শ্ুখ, এবং বহু সত্সুছনংসর্গসপ্জাত অক্ষু্ আনন্দ 
প্রবাহ । মনুষ্য যাহা চাষ, সকলই তিনি এই সময়ে 
পাইষাছিলেন । 


২ 
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ছুই বংসর এইরূপে কৃষ্ণনগরে কাটিল। তাহার পর 
গবণমেন্টে তাহাকে কোন গুরুতর কার্ষের তার দিয়া পালামৌ 
পাঠাইলেন। পালামৌও তখন ব্যাপ্র ভন্গুকের আবাসভূমি, বন্ত 
প্রদেশ মাত্র। নুহবংপ্রিয় সজীবচন্ত্র সে বিজন বনে একা তিষিতে 
পারিলেন না। নীদ্রই বিদায় লইয়া আসিলেন। বিদায় ফুরাইলে 
আবার যাইতে হইল, কিন্তু যে দিন পালামে৷ পৌছিলেন, সেই 
দিনই পালামৌর উপর রাগ করিয়া বিন! বিদায়ে চলিয়া 
আঁদিলেন। আজিকার দিনে, এবং সে কালেও এরূপ কাজ করিলে 
চাকরি থাকে না। কিন্তু তাহার চাকরি রহিয়া গেল, আবার 
বিদায় পাইলেন। আর পালামৌ গেলেন না। কিন্ত পালামৌযে 
যে অল্পকাঁল অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন বাঙ্গাল! সাহিত্যে 
রহিয়া গেল। পপালামৌ” শীর্ষক যে কয়টি মধুব প্রবন্ধ এই সংগ্রহে 
সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা! সেই পালামৌ ফাত্রাব ফল। প্রথমে ইহ 
বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। প্রকাশকালে, তিনি নিজের রচন। 
বলিয়! ইহা প্রকাশ করেন নাই। “প্রমথনাথ বঙ্গ ইতি কার্ননিক 
নামের আগ্ক্ষর সহিত এ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল । আমাব 
সম্মুখে বপিয়াই তিনি এগুলি কিখিযাঁছিলেন, অতএব এগুলি যে 
তাহচর রচনা, তদ্বিষয়ে পাঠকের সন্দেহ করিবার কোন প্রযৌজন 
নাই। 

এবার বিদায়ের অবলানে তিনি যশোহরে প্রেরিত হইলেন । 
সে স্থান অস্বাস্থ্যকর, তথায্র সপরিবারে পীড়িত হইয়া আবার বিদায় 
লইয়। আমসিলেন। তার পর অল্প দিন আলিপুরে থাকিয়া পাবনায় 
প্রেরিত হইলেন। 

ডিপুিগিরিতে ছুইটা পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষা! বিষদ্ষে 


সঞ্ীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ১৩ 


সাহার যে অদৃষ্ট তাহা বলিয়াছি। কিন্তু এবার প্রথম পরীক্ষায় 
তিনি কোনরূপে উত্বীণ হুইয়াছিলেন। ছিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইতে পারিলেন না। কর্ম গেল। তাহার নিজমুখে শুনিয়াছি, 
পরীক্ষায় উত্তীণ হইবার মার্ক তাহার হইয়াছিল। কিন্ত বেঙ্গল 
আফিসের কোন কর্পচারী ঠিক তুল করিয়া ইচ্ছাপূর্ববক তাহার 
অনিষ্ট করিয়াছিল। বড় সাহেবদিগকে এ কথা জানাইতে আমি 


পরামর্শ দিয়াছিলাম ; জানানও হইয়াছিল, কিন্ত কোন ফলোদয় 
হয় নাই। 


কথাট! অমূলক কি সমূলক তাহা বলিতে পারি না। সমুলক 
হুইলেও, গবর্ণমেন্টের এমন একটা গলৎ সচরাচর স্বীকার কর! 
প্রত্যাণ। করা যায় না। কোন কেরানি যদি কৌশল করে তবে 
সাহেবদিগের তাহা ধরিবার উপায় অল্প। কিন্ত গবর্ণমেন্ট এ কথার 
আন্দোলনে যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহ! ছুই দিক্‌ রাখা রকমের। 
সন্তরীবচন্দ্র ডিগুটিগিরি আর পাইলেন না। কিন্ত গবর্ণমেণ্ট তাহাকে 
তুল্য বেতনের আর একটি চাকরি দিলেন। বারাসতে তখন 
একজন স্পেশিয়াল সবরেজিষ্্র থাকিত। গবর্মেন্ট সেই পদে 
সঞ্ভীবচন্ত্রকে নিযুক্ত করিলেন। 

যখন তিনি বারাঁসতে তখন প্রথম সেন্সন্‌ হইল। এ কাধ্যের 
কতৃত্ব 10560107 0606721] 01 [২6৪15086192 এর উপরে 
অপিত। সেন্সসের অঙ্ক সকল ঠিক ঠাক্‌ দিবার জগ্ঠ হাজার 
কেরানি নিধুক্ত হইল। তাহাদের কার্যের তত্বাবধান অন্ত সঞ্ভীবচন্্ব 
নির্বাচিত ও নিযুক্ত হইলেন। 

এ কাধ্য শেষ হইলে পরে, সজীবচন্ত্র হুগলীর 978০191 
39৮-681585£ হইলেন । ইহাতে তিনি সুখী হইলেন, কেন 
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না, তিনি বাড়ী হইতে আপিন করিতে লাগিলেন । কিছু দিন পবে 
হুগলীর ল্বরেজিস্ত্রী়ী পদের বেতন কমান গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় 
হওয়ায়, সম্তীবচন্ত্রের বেতনের লাঘব ন! হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি 
বর্ঘমানে প্রেরিত হইলেন। 

বর্ধমানে লন্তীবচন্্র খুব সুখে গিলেন। এইখানে থাকিবার 
সময়েই ঘাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে তাহার প্রকাই সন্ষঙধ জন়্ে। 
বালাকাল হইতেই সঞ্জীবচজ্জের বাঙ্গালা রচনায় অনুরাগ ছিল। 
কিন্ত তাহার বাল্যরচন৷ কখন প্রকাশিত হয় নাই, এক্ষণেও 
বিস্তমান নাই । কিশোর বয়সে প্রীযুক্ত কালিদাস মৈত্র সম্পাদিত 
শখধর নামক পত্রে তিনি ছুই একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা! 
গ্রশংনিতও হইয়াছিল। তাহার পর অনেক বৎসর বাজান! 
ভাষার সঙ্গে বড় সম্বন্ধ রাখেন নাই। ৯২৭৯ সাঙ্গের ১ল! 
টবখাখ আমি ব্জপর্শন স্থষ্টি করিলাম । এ বংসর ভবানীপুবে 
উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল। বিস্ত ইত্যৰসরে 
সপ্তীবচন্ত্র কাটালপাড়ার বাড়ীতে একটি ছাপাখানা স্থাপিত 
করিলেন । নাম দিলেন বঙজদর্শন প্রেস। তাহার অন্গরোধে 
আমি বঙ্গদর্শন তবানীপুর হইতে উঠাইয়। আনিলাম। বঙ্গদর্শন 
প্রেসে বঙ্গদর্শন ছাপা হইতে লাগিল। সঞ্ীবচন্ত্রও বঙ্গদর্শনের 
ছুই একটা প্রঘন্ধ লিখিলেন। তখন আমি পরামর্শ স্থির 
করিলাম যে কপার একখানা ক্ষুত্রতর মাসিক পত্র ঘঙ্গদর্শনের 
সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হওয়া ভাল। যাহারা ব্সদর্শমের মূল্য 
দিতে পারে না, অথব! বঙ্গদর্শন যাহাদের পক্ষে কঠিন, 
তাহাদের উপযোগী একখানি মানিক পঞ্জ প্রচার বাঞ্চনীয় 
বিবেচনায়) তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম যে তাদৃশ কোন পত্রের 
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স্বত্ব ও সম্পাদকতা তিনি গ্রহণ করেশ। দেই পরামর্শানুসারে 
তিনি ভ্রম্ত নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত করিতে লাগিলেন । 
পত্রখানি অতি উৎষ্ট হইয়াছিল; এবং তাহাতে বিলক্ষণ 
বাতও হইত। এখন আবার তাহার তেজস্থিনী প্রতিভা 
গুনরপীপ্ত হুইক্সা উঠিল। প্রায় তিনি একাই ভ্রমরের 
সমন্ড প্রবন্ধ লিখিতেন) আর কাহারও সাহাষ্য সচরাচর গ্রহণ 
করিতেন না ।'". 

এক কাজ তিনি নিয়মিত অধিক দিন করিতে ভাল 
ৰবামিতেন ন।। ভ্রমর লোকাস্তরে উড়িয়া গেল ,* আমিও 
১২৮২ সালের পর বঙ্গদর্শন বন্ধ করিলাম। বঙ্গদর্শন এক বৎসর 
বন্ধ থাকিলে পর, তিনি আমার নিকট ইহার স্বত্বাধিকার চাহিয়! 
লইলেন। ১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৯ সাল পর্যন্ত তিনিই 
বন্গদর্শনের মম্পাদকত! করেন। পূর্বে আমার সম্পদকতার সম, 
বঙ্গদর্শন যেরূপ প্রবন্ধ বাহির হইত, এখনও তাহাই হইতে লাগিল। 
সাহিত্য সন্ধে বঙ্গদর্শনের গৌরব অক্ষু রছিল। ধাহার। পুর্বে 
ব্ঙ্গদর্শনে লিখিতেন, এখনও তাহারা লিখিতে লাগিলেন । অনেক 
"নুতন লেখক-বীহার। এক্ষণে খুব প্রনিদ্ধ, তাহারা ও লিখিতে 





পিসি পসপদপ্াসপাপাপাাপপাপিশপী প 


৬ ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে “ভ্রমর? সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বধের 
তৃতীয় সংখ্যা (আফা ১৮২) অর্থ ৎ ১৫শ সংখ্যা পর্য্যস্ত চলিয়া ভ্রমর' বন্ধ হইয়া বায়। 
জন্দেকে জানেন না, ১২৮৫ সালের ভাদ্র মাসে 'ভ্রমরে র পনুতন পর্যায় ১ম ধণড 
১ম সংখ)" ও গরবর্থী আঙ্গি্ মাসে দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। 
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লাগিলেন। প্কৃঞ্চকান্তের উইল,” প্রাজলিংহ» “আনন্দমঠ,* 
পদবী” তাহার সম্পাদকতাকালেই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। 
তিনি নিজেও তাহার তেজন্থিনী প্রতিভার সাহায্য গ্রহণ করিয়! 
“জাল প্রতাপটাদ১” “পালামৌ”, “বৈজিকতত্” প্রভৃতি প্রবন্ধ 
লিথিতে লাগিলেন। কিন্তু বঙ্জর্শনের আর তেমন প্রতিপত্তি 
হইল না। তাহার কারণ, ইহা কখনও লময়ে প্রকাশিত হইত 
না। সম্পাদকের অমনোযোগেঃ এবং কাধ্যাধ্ক্ষতার কাধের 
বিশৃঙ্খলতায়, বদর্শন কখনও আর নির্দি্ট সময়ে বাহির হইত 
ন/। এক মাস, দুই মাস, চারি মাস, ছয় মাল, এক বৎসর বাকি 
পড়িতে লাগিল। 

বর্ধমানের স্পেশিয়াল সবরেজি্্রীর বেতন কমিয়া গেল। 
এবার সঞ্জীবচন্্রকে বশোহর যাইতে হইল। তাছার যাওয়ার 
পরে, বার্টন নামা এক জন নরাধম ইংরেজ কালেক্টর 
হইয়া সেখানে আসিল। যে কালেক্টর, সেই ম্যাজিষ্ট্রেট, দেই 


রেজিষ্টর। ভারতে আসিয়া বা্টনের একমাত্র ব্রত ছিল__ 


শিক্ষিত বাঙ্গালী কম্মচারীকে কিসে অপদস্থ ও অপমানিত 
করিবেন বা পদচ্যুত করাইবেন, তাহাই তাহার কার্য। অনেকের 
উপর তিনি অসহা অত্যাচার করিয়াছিলেন । নজীবচন্দ্রের উপরও 
আরস্ত করিলেন । সঞ্ীবচন্ত্র বিরক্ত হুইয়। বিদায় লইয়। বাড়ী 
'আসিলেন। 

বাড়ী আমিলে পর আমাদিগের পিতৃদেব স্বর্গারোহণ 
করিলেন। এত দিন তাহার ভয়ে, সঞ্লীবচন্ত্র আপনার মনের 
বাসনা চাঁপিয়া রাখিয়াছিলেন। পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের 
পর আমরা দুই জনের ঢুইটি সঙ্কল্প কার্থ্ে পরিণত করিলাম। 
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আমি কাটালপাড়া ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় উঠিয়া 'আসিলাম 
__সপ্ীবচন্ত্র চাকরি ত্যাগ করিলেন। সপ্্ীবচন্ত্র বল্গদর্শন যন্্রীলঘ 
ও কার্যালয় কলিকাতায় উঠাইয়।৷ আনিলেন। 


কিন্ত আর বঙ্গদর্শন চলা ভার হইল। বঙ্গদর্ণনের কোন 
কোন কম্মচারী এমন ছিল, যে, তাহাদিগের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা 
'আবশ্তক ছিল। পিতাঠাকুর মহাশর যত দিন বর্তমান ছিলেন, 
ততদিন তিনি সে দৃষ্টি রািতেন। তাহার অবর্তমানে কাহার 
শস্ত কাহার গৃহে বাইতে লাগিল, তাহার ঠিক নাই। যিনি মালিক, 
তিনি উদারতা! ও চক্ষলজ্জাবশতঃ কিছুই দেখেন না। টাকা কডি 
“মশ্ুরিবাটা” হইতে লাগিল। প্রদমে ছাশাখানা গেল--শেষে 
ব্্গদর্ণনের অপঘাত মৃত্যু হইল ।* 

তার পর স্লীকচ্্র, কাটালপাডার বাড়ীতে বসিয়া রহিলেন। 
কয়েক বংসর কেবল বলিয়া বহিলেন। কোন মতে কোন কাধ্যে 
কেহ প্রবুন্ত করিতে পাবিলন । পে ক্গালাময়ী প্রতিভা আর জলিল 
না ক্রমশহ শরীর রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। পরিশেষে 
১০১১ ণকে বৈশাখ মানে, জরবিকারে তিনি দেহত্যাগ 
কবিলেন। 
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7 € ৯ সস 


৫ম থও ৭ ১২৮৪ পাল 

৬ষ্ঠ ও ৬ ১২৮৫ 

পথও ৪+$ ১২৮৭ 

৮ থণ্ড ৭ ১২৮৮) বৈশ খজাহিন। 
*য থও *** ২০৭) বৈশাখ চেত। 


গ্রন্থাবলী 


সপ্তীবচন্দ্র বাংলা যে-সকল খ্রন্থ রচন1 ও প্রকাঁশ করিয়!- 
ছিলেন, সেগুলির একটি কীলানুক্রমিক তালিক! দেওয়া হইল। 
বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত 
মুদ্রিত-পুস্তক-তাঁলিকা হইতে গৃহীত। 
১। যাত্র। সমালোচন। প্রেবন্ধ)। ১৮৭৫ (১০ জুলাই)। 
পূ. ৩৬। 
যাত্র। সমালোচনা | ( “বঙ্গদর্শন” ও “মর হইতে উদ্ধৃত |) 
কাটালপাড়া ৷ বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীহারাণচন্র বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত ৯৮৭৫ 
২। ব্রামেশ্বরের অনি (উপন্যাস)। ১২৮৩ সলি 
(২০ জানুয়ারি ১৮৭৭)। পৃ" ৩১। 
প্্রমর হইতে উদ্ধৃত ।” 
৩। কঠমাল। (উপন্যাস)। (৯ সেপ্ম্বর ১৮৭৭ )। 
পৃ. ১৮৪ । 
«কঠমালাঃর ৩৭ অধ্যায় পর্য্যন্ত “ভ্রমর (জ্যে্ঠ ১২৮২) 
প্রকাশিত হইয়াছিল । 
১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে “কটমালা'র “অনেক 
অংশ পরিত্যক্ত ও পরিবন্তিত” হয়। “কমালা মাধবীলতা'র 
পরিশিষ্ট ।” 


গ্স্থাবলী ১৯ 


৪। সৎকার (প্রবন্ধ )। ইং ১৮৮১। পৃ" ১২। 

গ্রাম্য পাঠ নং ১ সংকার। ভ্রমর পত্রিকা হইতে সংগৃহীত 
[7710660 7/ 1২901)90901) 13917611656 2১6 076 139255- 
08158087165, 168100810575 (07 076 01901156010, 


৯২৮৮। মূল্য এক আনা মাত্র। 


৫1 বাল্যবিবাহ (প্রবন্ধ )। ইং ১৮৮২) পৃ" ১২। 
গাম্য পাঠ নং ২। বাল্যবিবাহ । ত্রমব পত্রিকা হইতে 

সংগৃহীত । ০৪10৮6" [01060 279 701)11504 6% 

1২50৭5 ওঠ 035061166. ]01010502 [0:595. 1882, 

ইহ! প্রথমে নূতন পর্যায় ভ্রমরে ব ১ম সংখ্যায় (ভাদ্র ১২৮৫) 
প্রকাশিত হয়। 

৬। জাল প্রতাপটাদ্। ইং ১৮৮৩) পৃ" ১৩৮। 

ভাল প্রতাপটাদ | বঙ্গদর্ণন হইতে উদ্ধত। €2158619 2 
[001151,60 0৮ [২90178190) 391161066 162 ধু 
[91001165107 18১3, 

“আমাদের ইতিহাস নাই। যাহা আমর! বাঙ্গালীব ইতিহাস 
বলিষা পাঠ করি, তাহা ইংরেজের ইতিহাস। বঙ্গতূমে ইংরেজেব 
কীন্িকলাপকে বাঙ্গালীর জিনিষ বলিয়া আমরা এখন গ্রহণ 
করিতেছি । এই ভ্রম দূব করিবার সময় এখনও হয নাই। যখন 
সে সময় উপস্থিত হইবে, তখন ইতিহালৌপযোগী উপকরণের অভাব 
না হয, এই প্রত্যাশায় এক এক সময়ের সামাজিক দুই চারিটা কথা 
লিখিয়া রাখিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। সেই জন্য আপাতত 
জালরাজাকে উপলক্ষ করা গিয়াছে । 


হও সঙ্ীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


যাহ! বঙ্গদর্শনে প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার অনেক অংশ 
পরিবর্তিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে ।”-''বিজ্ঞাণন। 


৭ | মাধবীলত। (উপন্যাস )। ১২৯১ সাল (২০ 
এপ্রিল ১৮৮৫ )। পু. ১৮৭ । 


মাধবীলঙা । (কণঠমালার পূর্বব ভাগ) ব্দর্শন হইতে উদ্ধৃত। 
শ্রীসপ্রীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, নং ভবানীচরণ 
দণ্ডের গলি হইতে শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও 
৩?নং মেছুয়াবাজার স্টরট, বীণাঘস্তে শ্রীশরচ্চ্র দেব ছার মুদ্রিত। 
১২৯১ মুল্য ১০ এক টাকা চারি আনা । 


৮। দ্বামিনী (উপন্যাস); পবলামে (ভমণবৃত্বান্ত )। 

সন্তরীবচন্ত্রের মৃত্যুর চারি বৎসর পরে--১৮৯৩ ্রীষ্টাব্ের মে 
মীসে বঙ্কিমচন্দ্র “জীবনী সুধা” নাম দিয়া অগ্রঙ্গের রচনার যে 
সন্কলন প্রকাশ করেন, তাহাতে 'রামেশ্বরের অদুষ্ট” ছাড়া এই দুইটি 
রচনাও স্থান পাইয়াছে। 

*পাঁলামৌ” ১২৮৭-৮৯ সালের বিঙ্দদশনে' প্র» না, ব”*এই 
ছন্স নামে ছয় কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। ৯২৮৯ সালের ফাল্তন-সংখ্যা 
ব্্দর্শনে প্রকাশিত সর্ধশেষ অংশ-_-কি কারণে বলিতে পারি 
না-সক্রীবনী ন্ুধাঃয় বা বস্তুমতী-কার্ম্যালয় হইতে প্রকাশিত 
সন্তীবচন্দ্ের গ্রস্থা বলীতে পুনমু'দিত হয় নাই। 

১৩৫১ সালের বৈশাখ মাসে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সম্পূর্ণ 
পালামৌ-এর একটি প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন 
ইহাতে 'বঙ্গদর্শনে'র পাঠ গৃহীত হইয়াছে। 


সপ্তীবচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য 


সপ্জীবচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভ| যে-পরিমাণ ছিল, কাঁধ্যতঃ 
তাহা সে-পরিমাণ ফলপ্রসূ হয় নাই। ইহার কারণ বঙ্কিমচন্দ্র 
নির্দেশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও “আধুনিক সাহিত্যে অগ্তীব- 
চন্দের প্রতিভার এই ব্যর্থতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সর্বশেষে 
তাহার পক্ষে বলিয়াছেন £--4সপ্ভীবচন্দ্র বালকের ন্যাঁয় সকল 
জিনিষ সজীব কৌতুহলেব সহিত দেখিতেন এবং প্রবীণ 
চিত্রকবের ন্যায় তাহাব প্রধান অংশগুলি নির্বাচন করিয়া 
লইয়া তীহাব চিত্রকে পরিষ্ফুট কবিয়া তুলিতেন এবং ভাবুকেব 
ন্যায সকলের মধ্যেই ভাঁহার নিজেব একটি হৃদয়াংশ যোগ 
কবিয| দিতেন।” 'পালামৌ" হইতে কয়েকটি বর্ণনা উদ্ধৃত 
করিয়। ববীন্দ্রনাথ তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণপূর্ববক 
সপ্লীবচন্দ্ের যাহা বৈশিষ্টা, তাহার প্রতি আমাদেব দৃষ্টি আকষণ 
কৃবিযীছেন । তাহা এই-সর্জীবচন্দ্র সহজ স্বাভীবিক ও সর্ববজন- 
পরিচিত বিষয়েব মধ্য হইতে রসবস্তু সন্ধান করিয়া সকলেব 
ষ্টিগোচব কবিয়! তুলিতে পাবিতেন। কোনও অভাবনীষ 
ব। আকন্মিকের প্রতি ভাহাব মোহ ছিল শা! সপ্তীবচন্দ্ের 
কচনাঁর সর্বত্র আমরা এই সহজ বসেব পিচয় পাই। বাংলা- 
সাহিত্যে সন্রীবচন্দ্ের প্রতিভাব দান যদি কিছু চিবকাল স্বীকৃত 
হয়, তাহা এই সহজ রসিকতা । তাহার বিভিন্ন রচন1 হইতে 
কয়েকটি অংশ উদ্ধত করিলেই স্জীবচন্দ্রের এই বৈশিষ্ট 
সকলের চোখে পড়িবে। 


ৎ 


সপ্ীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 


রামেশ্বরের অনৃষ্ট ৪ 


এই ঘোঁরনাদী সমুদ্রের অনন্ত বস্তগন্তীর কল্লোল শুনিতে 
শুনিতে বিশ বৎসর! এই বালুকাময় উপকুল|রূচ নারিকেল 
বৃক্ষের সঙ্কীর্ণ ছায়ায়, কৌদালী হাতে, বিশ্রাম করিতে করিতে 
বিশ বংসর ! এই সাগর প্রান্তব্যাপী ফেণবিকীর্ণ ধূমমধ্যে আনন্দ 
দুলালের হাসিতরা মুখের অন্বেষণ করিতে করিতে বিশ বংসর ! 
শ্বেচ্ছানির্বাসিত রামেশ্বর মনে করিয়াছিল, £মরিঝ-মবিতে 
পারিল না-বিশ বৎসরের যন্ত্রণা ভোগ করিতে আমসিল। 
আমবা মনে করি, “এই করিব, আর এক জন মনে করেন আব। 
আমাদিগের কার্য, দৃষ্ট ; তীহাব কাধ্য, অদ্ৃষ্ঠ। (পৃ. ৪১) 


কথমাল। £-- 

আমার যে আর কিছুই ভাল লাগে না, এ কথা আমি 
বলিতে পারি না । ক্ষুত্র ক্ষুদ্র পর্গিদল প্রাতে এ ক্ষুদ্র পুষ্পনুক্ষে 
বসিয়া কত কথা বলেঃ কত কলহ করে, কত বার উডে, কত বার 
বসে, কত পুষ্প ঝরাইয়া ফেলে, আমি তাহ! দেখিতে ভালবাসি; 
প্রজাপতিগুলি উডিতেছে; কখন শুষগ্ঠে উঠিতেছে, কখন 
নামিতেছে, একের পশ্চাতে অপরটি ছুটিতেছে। প্রথমটি আবাব 
পলাইতেছে ; আমি তাহা দেখিতে ভালবাদি। বড বড 
তকসকল স্থির হইয়া দাড়াইয়া আছে, যেখানে জন্মিয়াছিল, 
সেইখানেই দীডাইয়া আছে, কত বার ছুলিয়াছে, একবারও 
সরে নাই; আমি তাহা দেখিতে ভালবাসি। অতি প্রচণ্ড 
রৌদ্রে বৃহৎ বৃহৎ পক্ষী উচ্চাকাশে উঠিয়। তিলবং আকারে 
ঘুরিতেছে, আমি তাহা দেখিতে ভালবাসি। ভালবামি সত্য, 


সম্ভীবচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য ২৩ 


কিন্ত কেবল এই সকল দেখিবাব নিমিত্ত কি আমি বাঁচিতে 
চাহি? কদাচ নহে। সকল সময ত এসমস্ত ভাঁজ লাগে না। 
যখনই ভাবি, খ্রী বৃহৎ পক্ষী সমস্ত দিন কেবল আহাবেৰ নিমিত্ত 
এই প্রচণ্ড কুধ্যতাপে উডিতেছে, অমনি আমাৰ বাগ ই, এই 
যে স্ুন্দব প্রজাপতি সব্ধদ! উডিতেছে, ইহাবও আব অন্ত কান 
উদ্দেন্য নাই; কেবল আহাব খুজিতেছে, মবণপর্ধ্যস্ত কেবল 
আহাবই শুঁজিবে। কি কষ্ট। কি যন্ত্রণা! ইহাবা কেবল 
'আহারের নিমিন্ত জন্মিয়াছে। (পু ৪৯) 


জাল প্রতাপচঠাদ্দ 


জাঁলবাজাব সৃর্ভি বড প্রশান্ত ছিণ। যে দেখিযাছে, মেই 
তাহাকে শ্রদ্ধা কবিযাছে। সে মুগ্ছি ক্ষু্রচেত জযাচোবের নহে 
গল্প আছে, তিনি একবাব কোন পল্লিগ্রামে শিষ্যাদেব দেখিতে 
গিমা একটী গৃহস্থেব বাটাতে গোপনে 'বস্কতি কব্তেছিলেন, 
স বাঁটীতে কেহ পুকষ থাকিত না, শিষ্যাব! সকলেই তথায় 
গাপনে গুকদশনে আসিত। গ্রামস্থ লোকেবা প্রা শুনিয়াছিল 
যে, একজন বণ্মাষেস মধ্যে মধ্যে গ্রাম অন্সিব। অভিভাবকশৃন্ 
ক্সীলোকদের লইযা বঙ্গবল কবিযা যায। সেই জগ্তঠ তাহাবা 
সংকল্প কবিযাছিল যেঃ "স বদমাযেসকে একব।ব ধবিতে পাবিলে 
তাহাব অস্থি চর্ণ কবিবে। এখন সে সমন উপস্থিত হইল। 
এবদমােসেব” সন্ধান পাইয়া! তাহাব' বাত্রিকালে আট দশ জন 
হঠাহ তথায উপস্থিত হইল প্রস্থ তখন নিম" পণববেষ্টত 
হইয] নবধন্মাম্্ণীলন কবিতেছিলেন। গ্রামস্থ লোকেরা তাহাকে 
বলপুর্ববক তুলিযা লইযা গেল। তিশি “বান মাপত্তি কবিলেন 
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না। তাহার পর, যখন তাহার! অভীষ্ট স্থান ত্তাহীকে ল্‌ইয়। 
ফেলিল, তখন তাহাকে প্রহার কর' দূরে থাকুক, কেহ কোন রুঢ় 
কথাও বলিতে পারিল না। ত্বাহার মষ্তি দেখিয়া সকলের শ্রদ্ধা 
হইল। 

ইদানী তিনি ঈষৎ সুলকায় হইয়াছিলেন। মোকদ্বমার ৯১ 
তাহার বর্ণ স্তাম বলিয়া বোধ হইত; কিন্তু পরে সেই শ্ামবর্ণ 
উজ্জল হইয়াছিল । তাঁহার চক্ষু এরূপ ছিল যে, তাহাকে দেখিতে 
গেলে প্রথমেই ঠাহার চক্ষের প্রতি চুষ্টি পড়িত? অথচ সে চর্টিতত 
গ্রথরত! মাত্র ছিল না। 

তিনি দকলকেই মিষ্ট ক' বলতেন, মিষ্ট কথাই তাহার 
বশীকরণ মন্ত্র ছিল। 

মৃতুর আট দশ মাস পৃকে তিনি কলিকাতা উদ্ভব 
বরাহনগরে আসিয়া বাস করিযাছিলেন, তখন তাহার দৈহ্থিক 
অবস্থা বড় ভাল ছিল ন'। অথ্রেও কিছু 'অনাটন হ্ইঘ' 
থাকিবে, কেন ন', বাটাব ভাড' একেবাবে দিতে পারেন নই 
এই সময়ে, বোধ হয়, তিনি নিজ অবস্থা পধ)'লোটন, করিততন ; 
তাহাই আপনাকে এক' বলিয়া ভাবিতেন। একা আর থাকিলে 
পারিতেন না, এক থাকিতে তাহার বড কষ্ট হইত । মধ্যে মন্য 
তিনি গ্রামের ভদ্রলোকদের আহ্বান করিতেন) কেই তাহ 
নিকটে আমিতেন, কেহ বা অংপিতেন না । বাহ? আলিতেন, 
কাতরভাবে তাহাদের বলিতেন,। “আমি অর একা থাকিতে 
পারি না, আপনাদের সহিত কর্চাবার্তী কহিলে যেন সুখে 
থাকি ।” 

এই প্রকার অবস্থায় তিনি ১৮৫২ সালে কি ৫৩ সালের 
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প্রথমে ময়রাডাঙ্গ! পল্লিতে একটা সামান্ত বাটীতে সামান্ত ছুই 
তিনটি লোক পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাহার যাত্াব 
সময় চক্ষের জল মুছিবার কেহ ছিল না। 

ট্াহ্থাকে প্রতাপটাদ মনে করিলে তাহ। হার এই শেষ অবস্থার 
নিমিত্ত চক্ষে জল আইসে । পরের দোষে হাহার এই ছ্ুদ্দশ। 
ঘটিয়াছিল, এই জন্ত আরও কষ্ট হয়। 

তাঁহাকে জালরাজা মনে করিলেও তাহার প্রতি রাগ থাকে 

; তিনি বেষ্ট কষ্ট পাইয়াছিলেন। 

তিনি গ্রতাপটাদ হউন, আর জলবাঁজাই হউন, অদ্ধিতীঘ 
লৌক ছিলেন। তিনি কষ্ট পাইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আমরা 
তাহাকে ভালবাসি । তিনি হাস্তমুখে সেই কষ্ট সহ কবিরাছিলেন, 
এই জন্য আমরা তাহাকে ভক্তি করি। (পৃ ১৩৯২৪) 

মাধবীলত। 

একদ। সিংহ্ণত গ্রামে একজন ধনবান্‌ রাজা বা? 
করিতেন । এক্ষণে সে গ্রাম রর সে বাভাও নাই, কেবল বৃহ 
বৃহৎ অগ্রালিকা? ঢই একটা ৬গ্লাংশ পড়িযা আছে । ধনবাগেক 
শেষ চিহ্ন এইরূপ- প্রস্তরথণ্ড ব। ইষ্টবস্তুপ। উপযুপ্ পরিণাম । 
বিক্রমাদিতোর এক্ষণে সিংহদ্বাবের এক ওগ্রাংশ মাত আহি। 
কিন্থ গরিব কালিদাসেব একুশ্লা অস্থাপি নবপ্রস্দুটিত কাশন- 
কুহ্ছমের ন্যাপ সগ্যন্ক ; পূর্ণচন্দ্রেব গ্ীয় মশোহিঃ ও দিগন্তব্যাপী | 
মর্থের নিকট শকুন্তলা বুথা। অন্ধের নিকট চন্দও মিগ্যা। 
বিক্রমাদিত্য স্বর্ণসিংহালনে, আর কালিদাস নিয়ে, যোড়হস্ত। 
ভুল। (পৃ ১) 

নহবদ, সানাই, কাশর, ঘণ্টা, শঙ্খ, মুদর্গ, সকল একেবারে 
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বাজিতে লাগিল। বালকদিগের অন্তর নাঁচিয়া উঠিল, সকলে 
সেই দিকে ছুটিল; যে ছুটিতে পারিল নাঃ সে কাদিতে লাগিল? 
এক কুটার-সম্মুখে একটা বালিকা একা বসিয় কাদিতেছিল, 
তাহাঁর.সহোদর তাহাকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছিলঃ বাগ্বোগ্ঠম 
হইবামাত্র ঠাকুর দর্শনে সে ডুটিয়া গিয়াছে, সঙ্গে লইয়া গেল না 
বলিয়া বালিকা কাদিতেছে। বালিকার বয়স প্রায় এক বহর, 
দরিদ্র-সন্তান, কিন্তু হষ্টপৃষ্ট, দেখিলেই বোধ হয়, বড় মেহের ধন, 
অঙ্গে কোথাও ধূলার লেশমাত্রও নাই; নয়নে কজ্জল, সধুগের 
মধস্তানে একটা সপ্ন টপ। মুখখানি অতি বছ্ে মাঞ্জিত। 
বারিকাকে কাদিতে দেখিয়া! রাজা সেইখানে দাড়াইলেন। 
চুডাধন বাবু রাজার ইচ্ছা অনুভব করিয়: বলিকাঁকে ভূলাইতে 
গেলেন। করতালি দিয়া বালিকাকে ক্রোড়ে আহ্বান করিলেন। 
বালিকা ভয় পাইয়া মুখ ফিরাইল, কুটারে যাইবার নিমিত্ত পৈঠায় 
উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ব্যাকুলিত স্বরে আরও কাদিতে 
লাগিল। রাঙ্গা তখন চুঁড়াধন বাবুকে সরিতে বলিয়া আপনি 
অগ্রসর হইলেন, ঢই একবার ডাঁকিলেন, বাণিকা ফিরিয়া 
দেখিল, দেখিবামাত্র ঢই বাহু বিস্তার করিয়া হাসিল। একজন 
অধ্যাপক পশ্চাৎ হইতে বলিয়া দিলেন, “ক্ন্যাটা ব্রাহ্মণের 
সন্তান 1” রাজা অতি আদরে বালিকাকে ক্রোে লইয়া! মুখচুম্বন 
করিলেন। কন্তাটী তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তে করতালি দিয়! একবার 
পথের দিকে হস্ত বাঁড়াইয়া “এ এ” বলিতে লাগিল। রাজ। 
বালিকার নুখচুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঠাকুর দর্শন 
করিবে? চল, আমিও তোমার সঙ্গে ঠাকুর দর্শন করিব, অনেক 
দিন প্রীরামচন্ত্রকে দর্শন করি নাইঃ তোমার দারা তিনি স্মরণ 
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করাইয়া দিলেন। চল, তোমায় আমি বুকে করিয়। লইয়! যাই।” 
বালিকা! আননে হাসিতে লাগিল। (পু ২৪-২৫ ) 
পালামো 

আমি অন্ঠমনন্কে এই রঙ্গ দেখিতেছি এমত সমস্ষে কুলিদের 
কতকগুলি বালক বাণিকা "আসিয়া আমাব গাড়ী ঘেরিল। 
“লাহেব একটি পয়সা” “সাহেব, একটি পয়সা |” এই বলিয়। চীৎকার 
করিতে লাগিল। ধুতি চাদর পরিয়া! আমি নিরীহ বাঙ্গালি বসিয়! 
আছি, আমায় কেন সাহেব বলতেছে তাহা জানিবার নিমিত্ত 
বলিলাম, “আমি সাহেব নহি।? একটি বালিকা আপন ক্ষুদ্র 
নাঁসিকাস্থ অঙ্গরীবং অলঙ্কারের মাধা নখ নেমজ্জন করিয়। বলিল, 
“ভ। ভুমি সাহেব ৮ আর একজন জিন্ঞানা করিল) “তবে তুমি 
কে? আমি বলিল'ম, “আমি বাঙ্গালি” সে বিশ্বান করিল নঃ 
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বলিণ, “না তুমি সাহেব 1” তাহারা মনে কারিম থাকিবে, যে, যে 
গ[ডী চডে, সে অবগ্য সাহেব । 

এই সময়ে একটি দুইবংসরবযন্ক শিশু আনিয়া আকাশের দিকে 
-থ তুলিয়া হাত পাতিয়া ঈাডাইল। কেন হাত পাতিল তাহা সে 
জামে না, সকলে হাত পাতিযাছে দেখিথা পেও হত পাতিল। 
আমি তাহাব হস্তে একটি পথস' দিলাম, শিশু তাহা ফেলিরা দিয়া 
আবাব হাত পাতিল, অন্ত বালক সে পরসা কুঙাইয়! লইলে শিশুব 
ভগিনীর সহিত তাহার তুমুল কলহ বাধিল! (পৃ ৮৩ ) 

তাহার পর কতক দ্ৰ গিয়া উত্যে পাহাড়ে উঠিতে 
লাগিলাম। থুবা অগ্রে,। আমি পশ্চাতে । যুবার পশ টা্গা, 
সে একবার তাহা স্কদ হইতে নামাইয়া তীক্ষতা পরীক্ষা করিয়া 
দেখিল, তাহার পব কতক দর গিষা মৃতন্বরে আমাক বলিল, 


৮৩০৪ 
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আপনি ভুত! খুলুন, শব হইতেছে । আমি ভুত খুলিয়া খালি 
পাঁয় চলিতে লাগিলাম, আবার কতক দূর গিয়া বলিল, “আপনি 
এইখানে দ্াডান আমি একবার অনুসন্ধান করিয়া আমি।” আমি 
দাড়াইয়৷ থাকিলাম, যুবা চলিয়া গেল। প্রায় দণ্ডেক পরে যুব! 
আসিয়া অতি প্রুল্প বদনে বলিল, “হইয়াছে, সন্ধান পাইয়াছি, 
শীত্ব আসুন বাঘ নিদ্রা যাইতেছে ।” আমি সঙ্গে গিয়া দেখি, 
পাহাড়ের এক স্থানে প্রকাণ্ড দীতিকার সভায় একটা গর্ভ বা গুহা 
আছে, তাহার মধ্য্থানে গুস্তর নিশ্মিত একটি কুটার। চতুঃপার্শ 
স্থান তাহার প্রাঙ্গণন্থরূপ। যুবা সেই গর্তের নিকটে এক স্থানে 
দাড়াইয়। অতি সাবধানে ব্যাপ্ত দেখাইল। প্রাঙ্গণের এক পার্শে 
ব্যাপ্ব নিরীহ ভাল মানুষের স্তায় চোখ বুজিয়া আছে, মু-খব 
নিকট সুন্দর নখরসংযুক্ত একটা থাবা দর্পতণর ন্যায় ধরিষা 
নিদ্ধ। যাইতেছে। বোধ হয় নিদ্রার পূর্বে থাবাটি একবাব 
চাটিয়াছিল। (পৃ. ১৯৭) 

সন্ধ্যার পর আমি নৃত্য দেখিতে গেলাম) এমের প্রান, 
ভাগে এক বটবৃক্ষতলে গ্রামস্থ বুবারা স/দয়ই আসিয়। একত্র 
হইয়াছে । তাহারা “খোপা” বাঁধিয়াছে, তাহাতে দুই 
তি্খানি কাঠের “চিরুণী”' সাজাইয়াছে। কেহ মাদল 
আনিয়াছে, কেহ বা লম্বা লাঠি আনিয়াছে, রিন্তহস্তে কেহই 
আনে নাই ; বয়সের দোষে সকলেরই দেহ চঞ্চল, সকলেই নানা 
ভঙ্গীতে আপন আপন বলবীধ্য দেখাইতেছে। বৃদ্ধেরা বৃ্ষমূে 
উচ্চ মুশ্মপ্ধ মঞ্চের উপর জর্ভবৎ বলিয়া আছে, তাহাদের জানু 
প্রায় স্কন্ধ ছাঁড়াইয়াছে, তাঁহারা! বলিয়া নান! ভঙ্গীতে কেবল 
ওঠক্রিয়। করিতেছে । আমি গিয়া তাহাদের পার্থে বমিলাম। 


সম্ীষচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য ২৯ 


এই সময় দলে দলে গ্রামস্থ যুবতীর আসিয়া জমিতে 
লাগিল; তাহারা আসিয়াই যুবাদিগের প্রতি উপহান আরম্ভ করিল, 
সঙ্গে সঙ্গে বড় হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। উপহাস আমি কিছুই 
বুঝিতে পারিলাম না) কেবল অনুভবে স্থির করিলাম যে, ধুবার! 
একিয়া গেল। ঠকিবার কথা, যুবা দশ বারটি, কিন্তু যুবতীরা 
প্রায় চলিশ জন, সেই চল্লিশ জনে হাসিলে হাইলগ্ডের পণ্টন 
ঠকে। 

হাস্য উপহান্ত শেষ হইলে, নৃত্যের উদ্যোগ আরশ হইল) 
যুবতী সকলে হাত ধরাধরি করিয়া 'অর্ধচন্তরাক্ৃতি রেখা বিশ্তাস 
করিয়া! দাড়াইল। দেখিতে বড় চমৎকার হইল । সকলগুলিই সম 
উচ্চ, সকলগুলিই পাথুরে কাল; সকলেরই অনাবৃত দেহ; 
সকলের সেই অনাবৃত বক্ষে আরসির ধুকধুকি চন্দ্রকিরণে এক 
একবার জলিয়া উঠিতেছে। আবার সকলের মাথায় বনপুপ, 
কর্ণে বনপুষ্প, ওঠে হাসি। সকলেই আহলাদে পরিপূর্ণ, 
আহলাদে চঞ্চল, যেন তেজঃপু্জ অশের স্তায় সকলেই দেহবেগ সংবম 
করিতেছে । 

সম্মুখে যুবারা দীড়াইয়া, ঘুবাদের পশ্চাতে সুগম মঞ্চোপরি 
বুদ্ধেরা এবং ততলঙ্গে এই নরাধম। বৃদ্ধের ইঙ্গিত করিলে 
যুবাদের দলে মাদল বাঞ্জিল, অমনি যুবতীদের দেহ যেন 
শিহরিয়া উঠিল। যদি দেহের কোলাহল থাকে, তবে ঘুবভীদের 
দেহে কোলাহল পড়িয়া গেল, পরেই তাহারা নৃত্য আর 
করিল। তাহাদের নৃত্য আমাদের চক্ষে গৃতন। তাহার! 
তালে তালে পা ফেপ্িতেছে, অথচ কেহ চলেনা; দোলে নাঃ 
উলেনা। যে যেখানে দড়াইয়াছিল, সে সেইখানেই দাঁড়াইয়। 
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তালে তালে পা ফেলিতে লাগিল, তাহাদের মাথার ফুল গুলি নাচিতে 
লাগিল, বুকের ধুক্ধুকি ছুলিতে লাগিল । (পু. ১১৮-১৯) 
উপরে উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত গুলিতে সঞ্জীবচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভাব 
যে নিদর্শন আছে, তাহা দৃষ্টে জাহিত্য-রসিক পাঠকমাত্রেই এই 
ভাঁবিয়! ক্ষুব্ধ হইবেন যে, প্রতিভার উপযোগী বৃহৎ স্থস্টি তিনি 
করিয়া যাইতে পারেন নাই। তশুসত্বেও এই ক্লেশকর অসম্পূণ- 
তার মধ্যে তিনি নিজেকে স্মরণীয় করিয় যাইতে পারিয়ীছেন। 
বন্ধিমচন্দ্ের জ্যেষ্ঠ বলিয়া নয়, বজদর্শন 'ভ্রমরের সম্পাদক 
বলিয়াও নয়) 'পালামৌ'-এর লেখক সঞ্জীবচন্দ্রের স্থান বাংলা- 
সাহিত্যে চিরদিনই অক্ষুণ্ন থাকিবে। এই সঙ্গে সপ্ভীবচন্দ্রে 
চরিত্রের ও রচনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রন'থের নিম্নলিখিত 
উক্তিটি মনে রাখিলে এই আত্মভোলা ভাঁববিভোর লোকটির 
সাহিত্য সম্পর্কে আমরাও সঠিক বিচার করিতে পীরিব £-- 
তিনি আলাগী লোক ছিলেন। গল্প করাম তীাহাৰ 
আনন্দ ছিল এবং তাহার মুখে গল্প শুনিতেও আনন্দ হইত! 
ধাহারা তাহার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন, তাহারা নিশ্যই ইহা লক্ষ্য 
করিয়।ছেন যে, সে-লেখাগুলি কথা কহার অজ আনন্দবেগেই 
লিখিত-ছাপার অক্ষবে আলব জমাইয়া যাঁওয়! ) এই ক্ষমতার্ট 
অতি অল্প লৌকেবই আছে; তাহার গরে সেই মুখে বলার 
ক্ষমতাটিকে লেখার মধ্যেও তেমনি অবাধে প্রকাশ করিবার 
শক্তি আরও কম লোকের দেখিতে পাওয়া যাঁঘ।--“জীবন- 
স্থৃতি” পৃ. ২৬৪ | 
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ভান 


১৭ এপ্রিল ১৮৩৮ (৬ বৈশাখ ১২৪৫) তারিখে হুগলী জেলার 
গুলিট। রাজবল্পভহাটে মাতামহের আলয়ে হেমচন্দ্রের জন্ম হয় তাহার 
পিতার নাম--কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। টৈলাসচন্দ্রের চারি পুত্র-- 
হেমচন্, পূর্ণচন্ত্র, যোগেশচন্দ্র ও ঈশানচন্ত্র এবং দুই কন্যা--বসম্তকালী 
ও নৃত্যকালী। হেমচঙ্জ, সর্ববজোষ্ঠ ছিলেন । 

হেমচন্দ্রের মাতামহ রাজচন্দ্র চক্রবর্তীর অবস্থা মন্দ ছিল না। 
আনন্দমধ্ী তাহার একমাত্র কনা; এই কারণে তিনি জামাতা কৈলাস- 
চন্দ্রকে স্বগৃহে রাখিয়া পুত্রের আদরে, প্রতিপালন করিয়াছিলেন । 
বলা বাহুল্য, কৈলাপচন্ত্র দরিদ্র ছিলেন। উত্তরপাভায় পৈতৃক ভদ্রাসনের 
একটু অংশ ব্যতীত তাহার আর কোন সম্পত্তি ছিল না। 

হেমচন্দ্রের শৈশব বাজবলভহাতে অতিবাহিত হইয়াছিল । এখানে 
গ্রামা পাঠশালায় তাহার বি্যারস্ত হয়। নয় বৎসর বঙ্গে তিনি 
খিদ্িবপুরে আসেন। খিদিরপুবরে রাজচন্্রের একখানি ছোট বাড়ী 
ছিল, তিনি থিদিরপুরে থাকিয়া মোক্তারি করিতেন। মাতামহের 
খিদ্দিরপুরের বাডীতেই হেমচন্দ্রের বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। 


ছাত্র-জীৰন 
হিন্দুকলেজ 


খিদ্দিবপুবে অবস্থানকালে হেমচন্দ্ প্রতিবেশী প্রসন্নকুমীর সর্ববাধি- 
কারীর সুনজবে পড়েন। প্রসন্নকুমার তিধন হিন্ুকলেজের জুনিয়র 
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স্থুলের ১১শ শিক্ষক (১৮৫১-_জুনঃ ১৮৫৩ )। তিনি শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়। 
হেমচন্দ্রকে ইংরেজী পড়াইতে লাগিলেন। তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন মেধাবী ও 
পরিশ্রমী হেমচন্দ্র অল্প দিনের মধ্যেই পাঠে বিলক্ষণ অগ্রসর হইলেন । 
গ্রসন্নকুমার সন্তষ্ট হইয়া, ১৮৫৩ শ্রীষ্টাবে পঞ্চদশবর্ষবয়স্ক হেমচন্দ্রকে উচ্চতর 
শিক্ষার জন্ত একেবারে হিন্দুকলেজের সিনিয়র-স্থল-বিভাগের দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। দরিদ্র হেমচন্ের স্কুলের বেতনও তিনি 
যোগাইতেন। 

ছিতীয় শ্রেণীর বাধিক পরীক্ষা হেমচন্্র কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। 
১৮৫২-৫৫ খ্ীষ্টান্দের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে গ্রকাশ ২ 

[1)9 83800010913 901091067 0109 10110-1706 ০১৪ 2998:5106 
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3, 0070181] 7170691: .... ডি 00080019, 
জুনিয়র-বৃর্ভি-পরীক্ষা 


১৮৫৪ গ্রীষ্টান্ের ১৫ই জুন হিন্দুকলেজ উঠিয়া গিয়া প্রেসিডেন্সী 
কলেজ.ও হিনু স্কুল-_-এই ছুইটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পবিগত উয়। হিন্দু 
বুল প্রেসিভেন্দী কলেজের অধীন থাকে । ১৮৫৫ ্ীষ্টান্দে হেমচন্দ্র হিন্দু 
স্থল হইতে জুনিয়র-বৃত্তি-পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ১০২ 
বৃত্তি লাভ কবেন। শিক্ষাবিষয়ক সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ ৮ 
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ছাত্র-জীবন পু 
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শিক্ষকতা-পরীক্ষা 


জুনিয়র-বৃত্তি-পরীক্ষ। দিয়া হেমচন্দ উচ্চতব শিক্ষার জন্য প্রেলিডেম্দী 
লেজের প্রথম বাধিক শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। কলেজে পড়িতে পড়িতে 
তিনি ১৮৫৬ খ্রীষ্টান্জের সেপ্টেম্বর মাসে শিক্ষকতা-কর্মের পবীক্ষা 
্রধাছিলেন। এই পরীক্ষায় তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের মধো 
র্শস্থান অধিকার করিয়াছিলেন । ১৮৫৬-৫৭ ্ীষ্টার্ষের ভিরেক্টুর অব 
ছ্রারিক ইন্ট্রাকশনের রিপোর্টে (80, ০0, 98) প্রকাশ £- 
০০) ০1 00911৭18699 [89990 00017) 0109 5০০: 107" 1001010 - 
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৮ হেমচজ্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


কৌতুহলী পাঠকের জন্য শিক্ষকতা-পরীক্ষার ্রশ্নপত্রটি নিম্নে উদ্ভুত 
করিতেছি £- 
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ছাত্রজীবন ৯ 
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সিনিয়র-বৃ্তি-পরীক্ষা 


ডিরেক্টর অব পার্ক ইন্্রাকুশনের এ বংসরের বিপোর্ট (পৃ. ১২) 
হইতে আরও জানা যায়, হেমচন্ত্র দ্ুই বখসর প্রেসিডেন্দী কলেজে পড়িয়া 
সিনিয়র-বৃত্তি-পীক্ষা দেন। এই পরীক্ষায় প্রেসিডেন্ী কলেজের 
ছাত্রদের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া তিনি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ছুই 
বহ্সরের জন্য মাসিক ২৫২ বৃত্তি পান। ডিবেক্টবের রিপোর্ট হইতে 
(457)0. (১.1). 19) আবশ্তক অংশ উদ্ধত করিতেছি £ 
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১৩ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


এন্টান্ পরীক্ষা 


এই সময়ে হেমচন্দ্র আরও একটি পরীক্ষা দিয়াছিলেন। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৫৭ শ্রীষ্তাবে; এই বৎসরই এন্ট্রান্স পরীক্ষীর 
প্রবর্তন হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্ের এপ্রিল মাসে হেমচশ্র উত্তরপাড়া স্কুল 
হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। 
সে-বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র, রুষ্চকমল ভট্টাচাধ্য, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণেন্ত্রনাথ 
ঠাকুর, যোগেন্দ্রন্্র ঘোষ, চন্দ্রমাধব ঘোষ, গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
প্রভৃতিও এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। 


বি-এ পরীক্ষা 


১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বি-এ পরীক্ষার প্রবর্তন হয়। ইউনিভাসিটি 
ক্যালেগ্ডারে গ্রকাঁশ, পর-বৎ্দর ৩ মে ১৮৫৯ তারিখে বি-এ পরীক্ষ 
হয়; প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৪ জন ছাত্র বি-এ পরীক্ষা! দেন, তন্মধ্যে 
মাত্র ৮ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। যে তিন জন প্রথম বিভাগে 
উত্তীর্ণ হন, তাহাদের মধ্যে ভোলানাথ পাল ( হেডমাষ্টীর, রাণাঘাট স্কুল ) 
প্রথম, হেমচন্ত্র দ্বিতীয় এবং তারা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তৃতীয় স্থান অধিকার 
করেন।* এনট্রান্স পরীক্ষা না দিলে কোন ছাত্র বি-এ পরীক্ষী দিতে 
পারিত নাঁ। হেমচন্দ্র পূর্বেই প্রবেশিকা পৰীক্ষা দিয়াছিলেন। 
চুরি উরি ডি 


* ১7093901098 &০ 06201, 60, ০০. 69110 [036250000,,,601 1863-59, 
০]. [৭ 800. 4) 0,185 7 40, 0৭0, 19, 


চাকুরী ১১ 


এল-এল ও বি-এল উপাধি লাভ 


১৮৬১ গ্রীষ্টাব্দের প্রারস্তে হেমচন্দ্ প্রেদিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এল 
পরীক্ষা দেন। ইউনিভাপিটি ক্যালেগ্ারে প্রকাশঃ ১৮৬১ ্রীষ্টান্দের ৭ই 
জানুয়ারি এই পরীক্ষা হয়) হেমচন্র উপযুক্ত পারদশিতা দেখাইতে না 
পারায় এল-এল উপাধিলাভের যোগ্য বিবেচিত হন ।* ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 
হ্মচন্দ্র বি-এল উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার জন্য তাহাকে 
কোন শ্বতগ্ব পরীক্ষা দিতে হয় নাই । ১৮৬৪-৬৫ ্রষ্টাব্দে নিয়ম হয়ু, 
যেসকল এল, এল.-পরীক্ষোতীণ ছাত্র গাজযেট হইয়াছেন, তাহারা 
৩০ টাঁকা ফি জমা দিলেই বি-এল উপাধি লাভ কবিবেন। 


ঢাকুরা 


শিক্ষকতা 


১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে বি-এ পরীক্ষা দিবার অব্যবহিত পূর্বে 
হ্ম্চন্্র কেবাণী-রূপে মিলিটারী 'অডিটার-জেনারেলের আপিসে গ্রবেশ 
করিয়াছিলেন অল্প দিন এই কাধ্য করিবার পর তিনি ৫০২ টাকা 
টিটি রিল তি 


* 30567] 00007 00 00110 [18650006100,১,0৮1860-61৭ 4005 এ 
0,147, 


+ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ৫ম শেণীর শিক্ষক প্রনননচঞ্ রায়ের স্থলে হেমচজ্ 
নিযুক্ত হন বলিয়া একটি সংবাঁদ ২৯ জুলাই ১৮৫৯ তারিখের এডুকেশন গেজেটে? 
প্রকাশিত হয়। সংবাদটি এইরূপ +-- 

“নিয়োগ ।-_বাৰু হেমচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় বি, এ, সংস্কৃত কলেজের পঞ্চম 
শ্রেণীর শিক্ষকতাঁপদে ৪* টাঁকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছেন ।” 


১২ ছেচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


বেতনে ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুলের হেডমাষ্টার হন। এই প্রতিষ্ঠানটি 
১৮৫৯ গ্রৃষ্টাবে শঙ্কর ঘোষের লেনে স্থাপিত হয়; ইহাই পরে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের তত্বাবধানে আসে এবং ১৮৬৪ ্রষ্টান্দে মেট্রপলিটান ইন্ট্ি- 
টিউশন নাঁম ধারণ করে৷ এই স্কুলে শিক্ষকতাঁকালে হেমচন্রর রমাপ্রসাদ 
বাঘের পুত্রগণের্‌ গৃহশিক্ষকও ছিলেন ।* 


মুন্নেফি 


চাকুরী বজায় রাখিয়া হেমচন্দ্র ১৮৬১ ্রষ্টান্দের জানুয়ারি মাসে 
আইন-পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এল-এল উপাধি লাভ করিয়া তিনি 
হাইকোর্টে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলেন । ১৯ মার্চ ১৮৬১ ্রীষ্টান্দে তিনি 
হাইকোর্টের উকীল-শ্রেণীতৃত্ত হন। কিন্ত উকীল হইয়াই কাহারও 
পসার-প্রতিপত্তি হয় না। এ দিকে হেমচন্দ্রের আধিক অবস্থাও সচ্ছল 
ছিল না। মনে হয়, এই সময়েই তিনি হে এপ কোম্পানীর অন্ভরোধে, 
উপযুক্ত পারিশ্রমিকে ০700 ৪ [০৮ 01 16006 “নিদর্শন-ত' 
নামে বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন । এই পুস্তকখানি ব্যানে 
অপ্রাপা। খুব সম্ভব, ১৮৬২ শ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তিনি মুন্দেফের কর্ম 
শ্বীকার করেন। তিনি শ্রীরামপুর ও হাবড়ায় প্রতিনিধি-মুন্সেফ-বূপে 
বংসর-খাঁনেক কাধ্য করিয়াছিলেন বলিয়া জানা বায়। ১০১২ ্ীষ্টাব্জেবু 
মে মাসে যে তিনি হাবডার মুন্সেফ ছিলেন, তাহা ২ জুন ১৮৬২ তারিখের 
«মোম প্রকাশে? প্রকাশিত নিয়োদ্ধিত পত্রখানি হইতে জানা যাইবে ৮ 


কিন্ত আমরা সংস্কৃত কলেজের শিক্ষকবগের ১৮৫৯ ্রীষ্টাব্দের বেতনের বহিতে 
হেমচক্রের নীম পাই নাই। এই পদের নিয়োগপত্র পাইলেও শেষ-পর্যান্ত তিনি ইহ 
গ্রহণ করেন নাই বলিয়া মনে হইতেছে। 

* "পুরাতন প্রসঙ্গ, ১ম পর্বযায়, পৃ. ৭৩ ষ্টব্য। 


স্বাধীন কন্মক্ষেত্র ১৩ 


হাবড়ার মুন্সেকী আদালতটি'--তীষণ যুত্তি ধারণ করিয়াছে। 
এক্ষণে শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুদ্সেফী আনন অধিকার 
করিয়াছেন। ইনি উচ্চটপাধি প্রাপ্ত সুশিক্ষিত লোক ইহার দ্বার] 
সন্িচার জাতের প্রত্যাশা করিয়াছিলাম কিন্তু ছুভাগ্যবশতঃ ইহার 
কএকটা কাধ্যে নিতান্ত ছুঃখিত হইয়াছি ।-"সাজ্রাগাছ?” 


স্বাধীন কর্মক্ষেত্রে 


১৮৬২ গ্রীষ্টান্দে হাবড়ার মুন্নেফি-কন্্ম ত্যাগ কৰিযা। হেমচন্দর 
ওকালতি করিবার জন্য হাইকেটে প্রবিষ্ট হইলেন । অপ্রত্যাশিতভাবে 
ওকালতিতে তাহার পনার্‌ও হইয়া গেল। কৃষক মল ভট্টাচাধ্য তাহার 
স্বৃতিকথায় বলিয়াছেন ৮ 

ওকালতী করিৰার ইচ্ছা হইল, কালকাতায় নহে, বরিশালে । যখন 
বরিশালে যাইবার জগ্ত তিনি এক প্রকার সব স্তির করিলেন, হঠাৎ একট! 
ঘটনায় ত্তাহার জীবনের গতি পরিৰ্তিত হইল । তিনি কলিকাতা 
হাইকোর্টে মিষ্টার আলেন নামক একজন লব্ধ প্রতি উকিলের জুনিয়র 
করিয়া ছুট। একটা মোকদমা পাইয়াছলেন। একটা মোকদ্দমাযু এক- 
'দন ঘটনাচক্রে “সাহেব” নিজে উপাস্থত হইতে পারহিলেন না; সুতরা" 
হেম বাবুকেই গাগ্ুও করিতে হইল। তিনি মোকদ্দম। জিতিলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে হাইকোর্টে পসারের সুত্রপাত হইল । বরিশাল যাওয়া হইল 
না। অজভ্র পয়সা রোজগার করিতে লাগিলেন; মাসে ছুই হাজার 
আড়াই হাজার টাক1 আর হইতে লাগিল। (পৃ ৭৩ ) 


এপ্রিল ১৮৯০ তারিখে হেমচন্্র হাইকোটের প্রধান সরকারী উকীল 
নিযুক্ত হন। 


সাহিত্য-সেবা 


ছাত্রজীবনে হেমচন্ত্র মাঝে মাঝে কাব্যাদি পাঠ ও কবিতাদি রচন! 
করিতেন । ভার্তচন্দ্রের কাব্যের প্রতি তাহার অঙ্গবাগ ছিল। ১৮৬১ 
খীষ্টান্দের আগস্ট মাসে তাহার সর্ব প্রথম গ্র্থ “চিস্তাতরঙ্গিণী” প্রকাশিত 
হয়; তিনি তখন সবে হাইকোর্টে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং তাহার 
বয়ঃক্রম মাত্র ২৩। ইতিমধ্যে মধুস্থদন দত্তের সহিত হেমচক্জের আলাপ 
হইয়াছিল । তিনি পর-বৎ্সর মধুক্থদনের “মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় 
স্করণের একটি ভূমিকা লিখিয়া দেন। ৪ জুন ১৮৬২ তারিখে 
বাঁজনারায়ণ বন্থকে লিখিত মধুস্ধনের একখানি পত্রে প্রকাশ :-- 
41901791190 19 ৪০৮0৪ 01370501) ৪ 8900120. 91619] 7701 
00698, 900. ৪. 761 03. 1098 ফা0690 8, 1006 0:10108] 
7015150০,... তিনি আরও একখানি কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া- 
ছিলেন; উহা! ১৮০৭ খ্রষ্টাবে প্রকাশিত--কামিনী রাম়-রচিত “আলো 
ও ছায়া 1” মধুস্থদনের সহিত আলাপ-পরিচয়ের ফলেই হউক বা যে- 
কারণেই হউক, কাব্যরচনার দিকে দিন দিন হেমচক্দরের ঝৌকের পরিচয় 
পাওয়া যাইতে লাগিল। শেষে ১২৮০ সালের ভাদ্র মাসে মাহিত্য- 
সম বদ্ধিমচন্্র হেমচন্দ্রের ভালে রাজটীকা পরাইস্া দিলেন? মধুস্থদনের 
মৃত্যুতে তিনি লিখিলেন £ 
কিন্তু বঙ্গকবি-সিংহাসন শুন্য হয় লাই। এ দুঃখ সাপরে সেটি 
বাঙ্গালীর সৌভাগ্য-নক্ষত্র! মধুস্ুদনের তেরী নীরব হইয়াছে, কিন্ত 
হেমচন্জ্রের বীণ। অক্ষয় হউক! বঙ্গকবির সিংহাসনে ধিনি অধিষ্ঠিত 
ছিলেন, তিনি জনম্তধামে বাঞ্রা করিযাছেন,--কিন্ত হেমচন্দ্র থাকিতে 
বঙ্গমাতার ত্রোড় লুকবিশুন্ত বলিয়া আমর! কখন রোদন করিব না। 


সাময়িক-পত্রে প্রকাশিক রচনা ১৫ 


হেম্চন্দ্রেব বচনাবলীর কথ। আমরা পরে বিস্ৃতভীবে আলোৌচন। 
করিব । 


শেষ-জীবন 


হেমচন্দ্রের শেষের দিনগুলি বিষাদময়। শোক ছুঃখ ব্যাধি তাহাকে 
অভিভূত করিয়াছিল। তাহার দুই চক্ষুতেই ছানি পড়িতে থাকে। 
২২ নবেম্বর ১৮৯৭ তারিখে চক্ষুতে অস্ত্র করা হইল, কিন্তু ঠাহার দৃষ্টিশক্তি 
আর ফিরিয়া আসিল না। হেমচন্দ্র অন্ধ হইলেন। ২৪ মে ১৯১২ (১০ 
জ্যৈঠ ১৩১০) তারিখে তাহার মৃত্যু হয়। 


সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত রচনা 


বিভিন্ন সামঘিক-পত্রে হেমচন্দ্রের যেসকল রচনা প্রকাশিত 
হইয়াছিল, সেগুলির একটি সম্পূর্ণ তাঁলিকা সঙ্কলন করা সহজসাধ্য নহে। 
বর্তমান তালিকায় আমরা তাহার কতকগুলি রচনার নির্দেশ দিলাম 37 
এই সকল রচনার কয়েকটি এখনও তাহার কোন পুস্তক বা গ্রন্থাবলীতে 
মুদ্রিত হয় নাই । 
এডুকেশন গেজেট 


ভূদেব মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 


১ হৃতাশের আক্ষেপ তত ১২৭৫, ১৭ মাঘ 
২। জীবন-সঙ্গীত ০০ ২ ফান্গন 
৩। ব্ধৰ! ৮০" ১৬ ফান্তন 


৪1 যমুনা-তটে *" ২৮ চৈত্র 


১৬ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


৫1 কোন একটি পাখীর প্রতি  ** ১২৭৬, ২৬ বৈশাখ 


৬। লজ্জাবতী রঃ ১৬ শ্রাবণ 
৭।| মদন-পারিজাত -** ২৭ চৈত্র 
১২৭৭, ৩ বৈশাখ 

৮। জীবষন-মরীচিকা “1 ৩* বৈশাখ 

৯। ভারত-বিলাপ ঠ ২৮ জোর 
১০। প্রিযুৃতমার প্রতি "০. ২৫ আধাঢ 
১১। ভারত-সঙ্গী'ত চু ৭ শ্রাবণ 
১২। গঙ্গার উৎপত্বি *** ৫ কার্তিক 
১৩। ভর্তপক্ষীর প্রতি ২৬ কাণ্তিক 
১৪। পদ্মের মৃণাল ৬ ফাল্তন 
১৫। প্রলয় *** ১২৭৮, ১* আধাঢ 
১৬। উন্মাদিনী *** ৬ শ্রাবণ 
১৭( অশোক-তক দি ১* ভাত্র 
১৮। কুলীন কন্ঠাগণের আক্ষেপ ২৪ ভাব 
১৯। ভাযর়ত-কামিনী ৮০" ৩১ ভাত্র 
২*। কাল-চঞ্র নর ২৬ ফান্ুপঞ্ 

অবৌধ-বন্ধু 
১। ইন্দ্রের সুধাপান ** ১২৭৬, শ্রাহণ 
বঙ্গদর্শন 
বঙ্ষিমচন্দ্র-সম্পা দিত 
১। কামিনীকুুম -*- ১২৭৯, বৈশাখ 
২। আন্থয্য জাতির মহত্ব-_কিসে হয় (প্রবন্ধ) জ্যৈষ্ঠ 


ররর 


* অক্ষপচন্ত্র সরকার £ “কবি হেমচশ্, পৃ. ৮) 


| 
৪। 
৫ । 
৬। 
৭। 
৮। 
৯ | 
১০। 
১১। 
১২। 


১1 
২। 
৩। 


৪1 


১। 


নামায়ক-পত্জে প্রকাশিত কবিতা ১৭ 


দেবলিক্ত্রা ( অসম্পূর্ণ ) *** ১২৭১, ভাদ্র 
ইন্ত্রালয়ে সরস্বতী পৃজ! - পৌধ 
পরশ মণি ০ ষা 
অন্ুদার শিবপূজ! ”** ১২৮, জজ্য্ 

[ মধুস্থদনের ] হ্র্গারোহণ ভাত্র 
ছুর্গোৎসহ তত আশ্বিন 
ভারতে কালের ভেয়ী ৰাজিল আবার চৈত্র 
কমল বিলাসী *** ১২৮১, বাট 
এই কি আমার সেই জীবনতোধিণী আশ্বিন 
আুহং-সঙ্গ ম ০" ১২৮২, অগ্রহায়ণ 


[ কলেজ রি-ইউ নয়নের দ্বিতীয় স ম্মপন উপলক্ষে ] 


সপ্তীবচন্দ্র-সম্পাদিত £ 
“তুলে না ও কুহুম্থর,-তুলে! না আমায়” ১২৮৪, আধা 


একটা প্রিয় জলাশয় *-, ১২৮৯, জ্যেষ্ঠ 
হায় কি হলো ?-- ... ১২৯৯, কাতিক (১*৩ সংখ্যা) 
নব বর্ষ *** মাঘ (১০৫ সংখ্যা) 


অস্থৃত বাঁজীর পত্রিক' 


খিদিএপুর দতভাঙ্গা কাব্য. **" ১২৮১৯, ১৯ আঁয1ঢ 
যুক্ত মন্মধনাথ ঘোষ 'হেমচন্্র পুস্তকে (২য় ৭, পৃ. ২৩-২৪) 


লিখিয়াছেন £-_-“ঝহম্ত কবিতা রচনায়ও হেমচশ্র জ্ধিতীয় ছিলেন।-"* 
“অমৃতবাজার পব্জিকা'র প্রবর্তক ও প্রথম সম্পাদক স্বনামধন্য শিশিরকুমার 
ঘোষ মহাশয়ের অক্ততম ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত মুণালকাস্তি ঘোষ মহাশয় 
বলেন যে, শিশির বাবুর সহিত হেমচশ্দ্রের জালাপ হইবার পর অমৃত- 
বাজারের কোন পুরাতন সংখ্যার হেমচন্দ্র 'দাতভাঙগা কাব্য নামক একটি 


২ 


১৮ 


হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


হাস্যরসপূর্ণ কবিতা প্রকাশিত করেন .**.আমরা1 আজিকালি বাঙলা 
সাহিত্যে অনেক দীতভাঙ্গা কাব্য দেখিতে পাই বটে, কিন্তু ষাহার কাব্য 
প্রসাদগুণের জন্ত সর্বত্র সমাদৃত সেই হেমচন্দ্রের 'দাতভাঙা কাব্য'খানি 
কিরূপ তাহা দেখিবার আহাদিগের যথেষ্ট কৌতুহল আছে। দুর্ভাগ্য 
বশত: এ পয্যস্ত উক্ত কাব্যটি আমাদের দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। 
আঁশ করি ভবিষ্যতে কেহ এই কাব)টি উদ্ধার করিয়া আমাদিগের 
কৌতুহল পরিতৃপ্ত করিবেন ।” 
বল! বাহুল্য, হেমচন্দ্রের কৌন প্রচলিত প্রস্থাবলীতেও “াতভাঙ। 
কাবা” স্থান পায় নাই। স্তখের বিষয়, ২ জুলাই ১৮৭৪ তারিখের 
“অমৃত বাজার পত্রিকা'য় আমরা হেমচশ্রের “থিদিরপুর দাতভাঙ্গা কাব্য" 
পাইয়াছি। কবিতাটি হুবহু উদ্ধত করিলাম ।-- 
বাঙ্গালির। তবে শুন বাঙ্গাজির ধত গুণ 
ব্যাখ্যা করি আজ্ঞা মত তান; 
সত্য প্রিয় ধরাধামে অমৃত বাঁজার নামে 
স্রহ্িধ্যাত পত্রিকা ষাভান । 
বাঙ্গালির মুখ-পাত বাঙ্গালির বিষ দাত 
বাঙ্গালির চক্ষু মুখ নাক; 


বাক্যবিশারদ বীর প্রিয় পুঞ জননীর 
অন্ধকার বঙ্গের অনাক-- 


আমার শিশির ভাই ভাহার আদেশে গাই 
ইথে কেহ নাহি কর ক্রোধ; 


আচার্ধ্য যেমন যার সেইকপ শিষ্য তার 
অধমের এই জন্থরোধ। 
রি 
বাঙ্গালি অপূর্ব জাতি বিষম বুকের ছাতি 
সাহসে সন্বাদ পত্র লেখে; 


সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত কবিত। 


মল্প ভূমি মুদ্রালয় একাকী অকুতোভয় 
কল্পনায় কত যুদ্ধ ছেখে ! 

বিড়ালে করিলে তাড়া মুষা যা দেয় সাড়া 
অমনি লেখনী ধরে বর! 

সাত সর্গে উপাখ্যান সাঙ্গ করি তেজীয়ান্‌ 
বঙ্গভূমি করে অস্থির । 

ঘরে যঙ্গি শিশু কাদে সম্পাঙ্গক ঘোর নাদে 
ছুটে গ্রিয়া কানিসে দীত়ায়, 

বগলে কাঁগঙ্জ আটা কলম ঢাকের কাটা 
ব্গী এলো বলিয়া টেচায়। 

জমর্ন বাঙ্গাপি যত উচ্চ শব্দ করে কত 
মাথা তুলে উঠিয়া দাড়ায়; 

পলাশী পাতৃক ভূলে উঠানে পতাকা তুলে 
ভারত উদ্ধার করে হাজ়। 

এই গেল এক ঝাড় পালোজ়ান গোপে চাড় 
ছিয়া রঙ্গে মল্লবেশে সাজি 

কজমে বাজায় ডস্ক! কৃদনিতে জিনে লঙ্কা 
কথায় ছেখাষ ভেল্কীবাজী। 


দ্বিতীষ বাহন দল ইহাদের যেসকল 
বাঙ্গালির গৌরবের হাড়ি; 

কথায় পাথর কাটে কাচ কনে মাল সাটে 
দাপটে সাপটে আসে বাড়ী, 

গিন্নী ঘরে কানা করে আসি মন্দ বাগভরে 
সে দিনের গত্রিকা ছড়ার, 


হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


যত পড়ে গাত্র জলে স্ত্রীর জঞ্চল তলে 
ডুকুরিয়া। কতই ধোপায়। 

পঞ্জিকার বাক্যবাণ ভাতে পুরুষের প্রাণ 
অপমান সহিতে কি পারে? 

গালে মুখে মারে চড় সমুৎসাতে ধড় ফন্ত 
শেষে ছঃখে যায় গোধাগাবে । 

গৃহিনী ভাতের থান এনে দিলে দেহজাল! 
খনি সে হসু নিবাঝণ 

আবার সকালে উঠে হাপাষে আফিসে ছুটে 
ফুলিস্কেপ করিতে পেষণ । 

গাষে থাকে গার ঝাল বাজ সপ্তাঙ্থ কাল 
গত হলে গাষের জান; 

ভাগ্যবলে ধাঙ্গালাৰ করিতে ভাব উদ্ধার 
এই সেছ্বিতীয় গরীকব্ণ। 


চ 


তত্তীয় তাহার পর দেই সব গুণধর 
এই অন্ধ বাঙ্গলার শড়ি; 

শোন! কথা সাত কাণ ববে যাহা খান খান 
খেলে খালি জৈষে কাখা কডি। 

ঝাপট সাঁপট সাব নাতি ছাড়ে গৃহদার 
ভিজ পেজে কর্যে কোলে তাল) 

কপাটে ছাড়কা টে লাঠি ধরে কদি ঠেটে 
আগে ষেতে হাটে পিছুয়াল ; 

বিদ্যার ঘরেতে ফকৃকা বিছানায় হেরে মক! 


টিমটিমিরে টিক্কা! জ্ঞান করে। 


সাঁম়িক-পত্রে প্রকাশিত কবিতা 


বায়স ভাকিলে তায় ভাবে চে পরুড় ছা 
কেঁচো দেখে হশ হাত সরে। 

ইংরাজির ভাঙ্গ। বুলি জিহব। জগ্রে কতগুলি 
সর্বদাই করে ধড়ফড়; 

লড়াষের কথ! কত ঝড় বহে অবিরত 
শেষ কথ। ক্যাম্প ছাড় 4! 

উঠেছে ছাঁপাঁর ছাএ মুত বাজার ত্র 


বাঙ্গালির গুণের কীর্তন, 


বাহবা দেয় সাত বার হাত প1 আছাছ়ে আব 
ঘে [গয়। করে শ্যন। 
ভারত উদ্ধাক হেতু ইংরেজী বিস্ঠার পেতু 


এই সে তৃতীয় প্রকরগ 1 


চতথ আমার মত কোল হাত যাতা হত 
ধায় শাক স্থির হসাল, 

বনো্ছ প্রথায় চে শক্ত খে বা? বলে 
(বঙ্গ চড়ে নাতি খায় মাস, 

চাপট পড়ছে ফেই না ক্রাহয়। দত 
দুর্বল মানতে পান লা; 

চটকের প্রা জেছে বৃহৎ গাছ বৈয় 
সাধ করে ন! হইতে বাজ 

দিব্য চক্ষে দূরি তয় গন ভ গে পিন পয 
দাত তাঙ্গে গৌরাঙ্গের কলে ! 

এখনও মে বিবিজ্ঞান অন্দর ছাড়ি পালাশ 
দুরে দাঁখ যরঙ্গীর ছেলে |? 


১ 


সর 


জেম্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
বনে বদন নাই আর কি বলিষ ভাই 
তবু বাণী শুন খোগলার-_ 
বাঙ্গালির ফণ। ধর! মরিতে পালক পর 
ছাতাঁবের মৃত্য কর! সার! 
খোগা চন্দ্র বন্দীধান 
২। বাঞ্জিমাৎ *** *** ১২৮২, ৭ মাঘ 


*১৮৭৫ খ্রীষ্টাবকে ২৩ শে ডিসেম্বর দিবনে যুবরাজ ( পরে সম্রাট সপ্তম 
এডওয়াঁড) কলিকাতায় আগমন করেপ। ১৮৭৩ ্ীষ্টান্জেৰ তব! 
জানুয়ারি রাব্রিকালে তিনি কলিকাতা! হইতে প্রস্থান করেন । কলিকাতায় 
অবস্থানকালে সন্ত্ান্ত বাঙ্গীপীব £ভ্েনানা দেখিতে বোধ হয় যুবরাজের 
ইচ্ছা তয। হাইকোর্টের জুশিয়র বর্মমে্ট প্রীডার রাফ জগদানপ্ 
মুখোপাধ্যান্ত বাহাছুব তখন বাঙ্গলার ধাবস্থাপক সতার অন্যতম সদন 
ছিলেন। তিনি যুববাজের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তয়! জাকার 
সন্ধ্যাকালে যুবরাজকে ভবানীপুরে নিজগুহে নিমন্ুণ কেন এবং যুববাজ ও 
এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। যুবরাছকে জগদানগ মুখোপাধ্যায় ম্ঠাশিষের 
পরিষারস্থ মভিলাগণ অতাথনা ও বরণ বীচন। এইট ব্যাপার লঈঘা 
সে সময়ে হন্ুুসমাজে মহা আলোলিশ ই? 

চাতকোটে উকীজ লাইব্রেগীতে এই ব্)পাঃ চাইয়া! মহ জশাসিন 
পাড়া গেল। সিান্য়ের গবর্ণমেন্ট-প্ীড়ার আ্দাঁগসাঙ্গ বল্্যোপাধ্যার 
মহাশয় যেমন অভি আচারনিউ হিন্ু ছিজেন, ্কেমপই পবিহসারাদিক 
লেন তিনি এই বাপাঁবে যেমন সু তষ্টমা লেন, তেমনই এই 
ব্যাপার লইয়া বাঙ্গ কৌড়কও করতে জাগিলেশ । হেমচগ্রে রুশ 
কবিতা ধচনার ক্ষমতা 1৫ন জানতেন, কিনি কেবলই হহম্চন্থুকে 
উত্তেজিত করিয হলিতে জাগলেন, হি, $£ এই পিছে একটা কিছু 
লেখ না” এই অনুরোধ ও উত্তেজনার ফশে হেসউত্রের 'বাজিমাৎঃ 
রচিত হয় "-উমন্মখনাধ ঘোষ ং হেমা? ২ফু খণ্ড) পৃ ২৪২৮ 


সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত কবিত| ২৩ 


নবজীবন 
১। মদন পূজ! তত ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্য।। ১২৯১, শ্রাবণ 
২। ভ্ৃকোম প্যাচাক পান "" এ. ৩যু ও আশ্বন 
৩।  বীপণ উৎসব 1 :* ॥ ৬ » পৌঁধ 
তারতের নিদ্রাঙ্গ 
৪ ভযিতায় ২, ?ম ৮. ১২৯২, অগ্রহাদুপ 


[ এই কবিত্বাটি পরে কবি-কর্তৃক স্থানে স্থানে পরিবর্তিত তম । 
সংশোধিত কবিতাটি ১৩১৯ সালের কাণ্তিক সখ্য! 'মাঁনসী?তে প্রকাশিত 
হইয়াছে । | 

৩ ও ঘর্থ কধের (১৯৯৩-৯৪ )'নবজ্গীবনোর জেখকগিণের পামের 
মধ্যে হেম্চর্জের নাম আছে, কিছ উহাতে কাল উল্লেখষোগ্য কৰিত! 
প্রকাশিত হয় নাই । 


পুর 
ম সা, ১. ১ম হু, ১ম সাধ ১১৯১) ১) শ্রাবণ 
নেহা রর এ রি এ 
গা তে । 
হার বন্য নিট গঙ্গা্শনো ২য় খি। ৪র্ঘ « ১১৯১, বানি 
বলো ছা সণাজে ১১ £প্থী খণ্ড, ১১১১ ০১২৯১) ফী) তগ-সৈস্ত 
ভান্ত। 
ধুর কাননের কালে পাখী এক ভকছে ১৯০ ১৯৯২ শ্বাবণ 
জমায় কেন পীগল "জে পাগলে ** ফাণ্ডন 
জখবনেক লীল। ফুহালো ১০ ১২৯৯ চৈত্র 


এষ জগদীশ হে ১২৯৪, কাঁত্িক 


২৪ 


১। 


১। 


১1 
২। 


হেম্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
নব্যভারত 
কেন কাদ? [ৰক্কমচন্দ্রের মৃত্যুতে ] ১৩১১, আধা 
নাট্যমন্দির 
লছমন্‌ বালা ৮** ১৩১৯, শ্রাবণ 
মাসিক বস্থমতী 
তুবান্ল *** ১৩২৯, বৈশাখ 
বিজু! ও কাত্তিক 
গন্থপঙী 


হেমচন্দ্র ষে-সকশ গ্রন্থ রটনা কবিয়া গিষাছেন, সংক্ষিপ পরিচয় সহ 


সেগুলির একটি কানান্ঞ্রমিক তাঁপিকা দিতেছি 2 


বালী 2 


১। চিন্তাতরঙ্গিণী ॥ সন ১২৬০, ইং ১৮৬১। পূ 25) 


চন্তাতরঙ্গিণী 
“পৃথিবীর সার পদার্থ মনুষ্য, 
মমাষ্যর সার পদার্থ মন।” 
কঙ্গকানা সংন্কত বন্্র। সন ১২৬৮) ইংরেজী ১৮৬১। মূল্য |০ 
চারি আলা। 


ইহার *বিজ্ঞাপনসটি উদ্ধৃত করিতেছি £ 
কৰিভাকেশরী বায় গুণাকরের পর কবতারচন! করিয়া যশঃ লাভ 
কর অসাধ্য ! ইকা জানিয়াও এ বিষয়ে প্রবৃত্ত ওয়া আপাততঃ মৃ্টেশ 


্রন্থপঞ্জী ২৫ 


কাঁধ বলিয়া বোধ হইতে পারে) কিন্তু সকলের মল সমান নহে। 
মুহ্মুছ কত লোকের মনে কতক্প তাব গতাস্াত কনিত্বেছে। দেশ 
কাল হেদে মনো বৃত্ত প্রবাহের সম্পূর্ণ বৈজব্ষপ্য ঘ্টিক্চেছে। এমন কি 
এক ব্যাক্তরই সমজে সমজ্ধে মনের গতি পৰিবর্তিত হইতেছে । অন্এব 
উৎলিত অস্তঃকরণের ভাবনিকর লিপিবদ্ধ কব সর্বতে ভাবে কর্তব্য 
এই সংস্কারপবশ হইয়া আমি এই ক্ষুদ্র কাব্য প্রকাশ করিতে সাহল 
অবঙশ্বন কারুলাম। 

পাঁঠকবর্গের নিকট আমার এই মাত্র নবেজন ২, তাহারা অন্বগ্রহ 
প্রকাশ কাওয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আছোপান্ত পাঠ ককেন। ইনার 
'দ্রাষ গুণ বিচার কলা আমার পক্ষে লশ্িব হয় না; কিন্তু আমি এই 
পর্মান্ত্র বজিতে পার য, ইহার ছারা প্লাসে ব্যন্থগণ লব্যসম্প্রদায়ের 
মনের অবস্থ। বিশিষ্টৰপে বুকিতে পারবেন এবং জলেকাশেক পিতা মাতা 
চঙানদগেষ আনেক ভাব বুক পিয়া তাহাদিঠে র মখংলীস্তা নিবারণ 
করিতে সম্থ কইতবেন। 

পশ্চা'্র্পত গন্লটা বাল্ব কোন ঘটপার ক্দাবকল বিবদপ নহে 
»তা আপকাশই কান নক । 


কলিফানা। |] 


১২৩৮ সাল 


1৮স্ভাতরন্গিণা” একট ঘটনা উপল করিয়া খাউত। ১৮৬০ 
্বীগারন্জের ১১ই জুলাই কৃঞ্চকমণ ভট্টাচাষে জ্োঈ ভ্রাতা বামকমল্‌ 
ভট্টাচাধ্য ন্মান্সত্যা কপেন। ইহার অল্প দিন পরেই হেমচন্জরের প্রতিবেশী 
ও বাল্যহ্থহৃদ গীণচগ্র ( যোগেক্তচ* ঘোষের অগ্র্। পিতীর কোন 
মাঁদেশ বিবেকবিরুদ্ধ জ্ঞানে প্রতিপাদন কণিতে অসমথ হইফা আত্মঘাতা 


২৬ হেম্চন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


হন। এই ঘটনা হেমচন্দ্রকে বিশেষ ব্যথিত করিয়াছিল। রুষ্ণকমল 
ভট্টাচাধ্য তাহার শ্থতিকথায় বলিয়াছেন ১ 


হেমবাবুর চিন্তাতরঙ্গিণী---তাহারই পাড়ার কোনও গৃহস্থ বান্ধীর 
একট ঘটনা জবলগ্বনে রচিত হইয়াছিল |...জামিই [ভাবড়ার হিতকরী 
পত্রিকায় ] প্রথম উহার সমালোচনা করি। দেখাইয়া দিই যে, হেমবাবুৰ 
কেন বা হইবে আন, পুরুষের শত টান" ইত্যাদ, বায়রণের “1105 
[0০ 0 20903 1319 18 ৪ 60108 2176” (0900 
087760 ]) ইত্যাদি অনুবাদ | অনুবাদ তিসাবেও বটে, আর কবিতা 
হিসাবেও বটে, মোটেন উপর তালই ফলিফ্াছিলাম।--(প্র' ৭৪-৭৫। 
পুরাতন প্রদঙ্গ', ১ম পর্যায়) 


২] নিদর্শন তত্ব । ইং ১৮৬২) 


ইহা! ০:80018 158 01105197000 গ্রস্থের অঙ্থুবাদ |? 
কলিকাতার [টড & 0০. উপযুক্ত পাঞিশ্রমিক দিয়া হেমচন্ত্রের সাহাহ্যে 
এই অনুবাঞ্ধ করাইয়া লইয়াছিলেন । আমর এই পুস্তক্ানি এখনও 
কোথাও দেখি নাই । 


৩। বীরবাভু কাব্য । ইং ১৮৬৪। পৃ ৯৪। 


বীরবাভ কাব্য। শ্রীহেদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত । 


16219 1 01)162119 1 68০৪ ৯০ 1096 
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গা) 0026) 208 81156 906 ₹01)0013 199,010) 100 [0988 
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কলিকাতা । শ্রীধৃক্ক ঈশ্বরচন্দ্র বস্তু কোং বন্ধবাজায়ন্ত ১৮২ সংখ্যক 
ভবনে ষ্ট্যান্হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৭১ সাল। 
আধখ্যা-পত্রের পৃষ্ঠে এই কবিতাটি আছে 


আর্‌কি সে দিন্‌ হবে, জগৎ জুড়িয়া যবে, 
ভারতের জয়কেতু হহাতেজে উড়িত। 

ষৰে কৰি কাঁলদান, শুনায়ে মধুর ভাষ, 
ভাঁজ তবাসীব মন নান বসে তুষাত। 

যবে দেব-অবতংশ, রঘু কুক পাুবংশ, 
ষ্বনে করিয়া ধ্বংম ব্গাতল শাসিত । 

ভারঙের পুনর্বার, সে .শাভা হবে কি আগ! 


সফোধ্যা হত্ণা পাটে হিস্দু যবে বদিত ॥ 
গুস্থকার "বজ্ঞাপনেশ লিখিতেছেন ৮ 

প্রান তিন ব্মব হইল আমি “চিস্ভাতঃঙ্িণী" নামে একখানি জতি 
ক্ুপ্রু কাব্য প্রচার কারা । হদইখান এনসপে কালকাতা 
(বশ্ববিষ্ঠালায্ত উপাধি গ্রহণেচ্ছু ছাতগণের প্রথম পথীক্ষীর অন্থতম পাঠ 
গ্রন্থ শ্ববূপ নিয়োজিত হইয়াছে । 

অপ্তঃপব জন্মমাজে সমধিক পক্চিত হইবার অন্ডিজাষে আর 
একখানি কাব্য প্রচা করিতেছি । কিন্তু শিতাত্ত সবুচিত-চিত্তে এই 
কায্যে পরবৃত্ধ হইলাম | এ কালে গ্রন্থ বশেবতঃ করত! গ্রন্থ, প্রচান্ 
কা গুসাহসের কম্ম; কপালগুদে হব ত শের নম ও কঠিন গণ্রনাক 
ভাগী হইতে তয়। কিউ মন্ুষ্যেক গল এত অস্থির এবং তাহার চিত্ত এত 
হশোলোলুপ যে জানিয়। গুনিয়াও কেহ এই দুরূহ পথের পথিক হইচ্ে 
সহজে নিবৃত্ব হয় লা। ভাগ্যে যাহাই ঘটুক একবার চেষ্টা করিয়া কবেখি 


২৮ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


সকলেই আপনাকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া থাকে। জামিও তর্রপ 
একজন । 

উপাখ্যানটা আগ্োপাস্ত কাল্লানক, কোন ইতিহাসমূলক লহে। 
পুরাকালে হি্দুকুলগতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশ রক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ়গ্রতিজ্ঞ 
ছিলেন কবল তাহাওই দৃষ্টাস্ত স্বব্ধপ এই গৃক্পটা ফচনা করা হইয়াছে। 
অত এহ এই ঘটনার কাল [ন্ণয়াথ [হন্াদগের পুওা বৃ অমুমন্থান কর! 
অনাবশ্ক | 


বাদরহপুব 
শ্রহেম্চন্দ্র বল্যোপাধ্যায়। 
৩১এ টবশাখ | 


অঙ্গপনচন্ত্র সরকার “বীরবাহু কাব্য সম্বন্থে লিখিয়াছেন ২ 
বীরবান্থ কাব্যে একদিকে যমন দেশজাত্র অঃ দেখ! গিয়াছে, 
অন্ধ 7কে সেইকপ, ভাষা ও ছন্দের ঈপব হিমচলের আ'ধপতা সঞ্চার 
দেখ ফাইতেছে ।-কবি হেমচন্দ্র পৃ. ৭1 


৪) নলিনী-বসন্ত নাটক । ১২৭৫ সাল ৯৪ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ )। 
পু, ১১৪+-১ শুদিপছ। 
নলিল-ব্ত নাক । মহাকার সেব্ুসাপযুর কত টেল্পেষ্ট নামক 
নাটক অবলম্বনে বিকচত। 


13 56৮৮০১% ১ ১05096) [92055 00114, 
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৯ প্পীপী পপি শিপ 


“তাোবতের কালিদাস, জগতের ভূমি)” 
কলিকান্তা। পীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বন্প কোং বহুবাজা রহ ১৭২ সংখ্যক ভবগে 
ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত । সন ১২৭৫ সা । 
£। কবিতাঁবলী। ২১ নবেহ্বর ১৮৭০ পৃ 1৯ 
কর্বিতাবলী। শ্রীেষচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রণীত । গ্রীবাাচরণ 
বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক হড়ুকেশন গেজেট ও অবোধবদ্ধু হইতে পুনমুর্ধিত 


গ্রন্থপঞ্ধী ২৯ 


ও প্রকাশিত । কলিকাতা । ব্রীদূত ঈশ্বরচন্তর বনু কোং বহুবাজারস্থ 
২৪৯ সংখ্যক ভবনে ট্র্যান্হোপ যন্ত্রে মুভ | সন ১২৭৭ সাল। 
ফেমচন্দ্রের চরেতকার শ্রীঘন্মথনাথ ঘোষ লিখিঘাছেন, “অনেক 
অনুসন্ধীনেও কবিতাবলার প্রথম সংস্করণ গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পাবি 
নাই 1” আমরা ১ম সংস্করণের 'কবিতাঁবলী” দেখিয়াছি ও উহার 
স্থচিপত্র”ট নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি 2 
উন্তের জুধাপান, হতাশের আক্ষেস, জীবন জঙ্গীত, বিধধা বঙ্ণী, 
হমুনাতুটে, কোন একটি পাখীর গ্রুতি, লজ্জাবতী তা, মদন পাঞিজা ত, 
জবন-মরীচিকা, ভাবত-বিলাপ, ভার ত-সঙ্গীত, প্রিদতমার প্রতি, গার 
উৎপত্তি, চাতক পক্গীর প্রর্চি। 

১২৭৮ সালে প্রকাশিত 'িবিতাবলীর ই সংস্করণ মন্মগবাবু 
দেখিতে পান নাই । আমরা উহার এক খণ্ড সংস্কৃত কলে লাব্রেবিতে 
'দধিযাছি । ইভাতে “ভাঁরত-সপ্দীত” কবিতাটি বঙ্ষিত হইয়াছে এবং 
নিয়লিথিত কবিভাগুপি নৃুন সন্গিবেশিত ভইয়াছে। ঠা 

কুমীনম্হপাাবলাপ, পদ্দেব মৃণাল, প্রশাত কাল, উন্যান্ধিনী, অশোক 
কক, প্রলয় তাও কাণমনী। 

পাছে গরর্জেণ্টের বিবাগভাজন হইল হয়ত এই উয়েট বোধ হু 
তগন্ব দ্বিতীয় সংস্করণ কিবিশাবলী'তে “ভার৮-সল্গীতগ কবিতাটি 


প্রত 


দন বরিধাহিলেন,াবিশ্ষতঃ তই জাতীয়ভাবোধক স্বিতাটি প্রথমে 


(2 


ব 
খন এডুকেশন গেজেছে € ৭ শ্রাবণ ইহ) ) %কাশিত হয়, সেই সময় 
গবষেন্ট ভদেববাবুর কৈফিয়ত হলব করিয়াছিলেন । 

১২৮৩ সালে উম্বাকালী মুখোসাধ্যার বর্তৃক তৃতীয় সংস্করণ 
“করিভাবলী” (সংশোধিত ও পবিবন্ষিত ) প্রবাশিত হত ইহান্তে ২ম 
সংস্করণের পপ্রভীত কাঁণ” কবিতাটি বজ্জিত এবং নিম়়োকত নুতন 
কবিতাগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে 


৩৩ হেম্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


ইন্্রালয়ে সরস্বতী পুজা, দেবনিদ্রা, পরশমণি, কমল বিলাসী, 
ভার তিক্ষা, অন্নদান্ শিবপৃজা, ভারতে কালের তেবী, এই কি আমার 
জ্রীবনতো নী, ছুর্গোৎসব, স্বর্গারোহণ, নুহৃৎ লমাগম, কামিনী কুসুম, 
কালচক্র। 

তৃতীয় সংস্করণের কবিতাবলী'র কয়েক খণ্ড পুস্তকের শেষ ভাগে 
“ভারত-সঙ্গীত” ও “তুষানল”-_হেমচন্দ্রের এই ছুইটি কবিতা একক 
মুদ্রিত করিয়া সংযোজিত হইয়াছিল। 'তুষাণল” সো শ্রমন্মথনাথ 
ঘোষ লিখিয়াছেন £-- 

বোধ হয় ১৮৭৬ ব্রীষ্টাঞ্খে হেষচন্দ্রের প্রথম খণ্ড কবিতাবলীর 
তৃতীয় সংস্তরণ প্রকাশিত হবার কিছুক্দিন পরেই, হেমচন্দ্র এই কবিতাটি 
রচনা করেন। 'তূষানল? ও “ভারত-সঙ্গীত' একত্র মুদ্রিত করিয়া! কোন 
কোন বন্ধুকে তিনি উপহার দ্িয়াছিলেন এবং তৃতীয় সংস্করণের কয়েক খণ্ড 
পুস্তকের শেষভাগে উহ বাধানও হইয়াছিল। কিন্তু 'তুযানল' কবিতাটি 
হেমচন্দ্রের গ্রস্থাষলীর প্রচলিত সংস্করণগু'জতে দেখিভে পাওয়া যাক্স না। 
-“হেমচন্দ্রা', ২য় খণ্ড, পৃ ২২৩। 

১২৮৭ সাঁলে “বিষ্ভালয়-পাঠ্য” “কবিতাবলী” ১ম ভাগ (৫ম সং) 
প্রকাশিত হয়) ইহাতে ৩য় সংস্করণ কবিভাবলী”র কবিতাগুলি ছাড় 
আরও ছুইটি কবিতা বেশী আছে; একটি-_“কুহুম্বর”, অপবটি_- 
“ভারতসঙ্গীত” ৷ ১২৯৭ সালে বিগ্যালয়পাঠ্য কৰিতাবলীর ২য় সংস্করণ 
প্রকাগিত হয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে অতুলচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় “কবিতাবলী? 
[5758 772%8897 (185/5582) প্রকাশ করেনঃ ইহার কবিতাগুলি 
নির্বাচন করিয়া দিয়াছিলেন--আচাধ্য রামেম্রলন্দগ ত্রিবেদী) ইহাতে 
নিমুলিখিত কবিতাগুলি আছে ঠ 

১। হমুনাতটে, ২) পাদ মৃধাল,। ৩. জীবন-সঙ্গীত, 
৪1 জজ্জাবতী-সতা, ৫1 জীবন ময়ীচিকা, ৬। অশোক তক 


গ্রন্থপঞ্জী ৩১ 


৭। চাতক পক্ষীয় প্রতি, ৮ পরশ-মণি, ৯। গঙ্গার উৎপত্তি, 
১,। চিস্তাকুল যুবা, ১১। শচী-বিলাপ, ১২। কাশী দৃশ্য, 
১৩। বৃঙজানুষ বধ, ১৪। শিশুর হাঁসি, ১৫। আশাকানন, 
১৬। স্বর্গারোহণ, ১৭। দরধীচির অস্থিদান, ১৮) সতীশুন্ত কৈলান। 
'কেবিতাবলী” সমালোচকের প্রশংসা অজ্জন করিয়াছিল । “ক্যালকাটা 
রিভিযু” ১ম সংস্কবাণের 'কবিতাবলী” সমালোচনাঁকালে লিখিয়াছিলেন 2 
[17689 [009610]018963 ৪9 22001056019 17069% 
81)901079109 01 730008]1 9০96 ০ 108৮0 10001119901, 
[13 %97:8100%6100. 19 1981 [70161939+ 019 581) 61101) 08 
100 2০৮ ৪] 8৮৩৪ 001001000-1015,069+ £0. (179 1000,6ণাশ্্র ৪100 
€০০৭ (369 10 (06 তা1691, 12079 %0101009 19 & 790710% 01 
[79095 110 201090790 086 11) 170 00100779 01 179 


,[70008610৮ 079661 07 79 47007108 [30771)10.1 
[1)0 17:86 [)1600, £& 12110 ঠ170190 “1013 7১০08861017? 


19 17. 081: 01১1010) (179 0691, 
৬। বক্তৃতা । ইং ১৮৭২) পু" ৮1 
উহা শ্রবারবান রেট-পেয়ার্স আযসোসিরেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা । 
ইত্িয়া আফিস লাইব্রেরিতে এই পুস্তিকার এক বণ আছে। 
৭। বৃত্রসংহার, ১ম গণ্ড। ৯২৮১ সাল | ১৪ জাম্ুঘারি ১৮৭৫ 11 
পৃ. ১৩৭। 
বৃত্রসংহাব। [কাব্য ।] প্রথম থণ্ড। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিব্চিত । শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচাধ্যক তক প্রকাশিত। (৫৫নং কালেজ 
দ্বীট, কলিকাতা |) ১২৮১ সাল। 
গ্রন্থকার “বিজ্ঞাপনে” লিখিয়্াছেন 
কতিপয় কারণ বশতঃ অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই এই পুস্তক প্রচার করিয়। 
প্রনিদ্ধ প্রথার অন্তখাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছ।'"" 


০৪ 


হেমচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


নিরবচ্ছিন্ন একই প্রকার ছন্দ; পাঠ করিলে লোকের বিতৃষ্ণ্‌ 
জন্মিবার সম্তাবন1 আশঙ্ক। করিয়া পয়ারাঙি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ; প্রস্তাৰ 
করিয়াছি । এই গ্রন্থে মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাঙ্ষর উভয়বিধ ছন্দই 
সন্গিবেশিত হইয়াছে । মৃত মহোদয় মাইকেল মধুনু্ন দত্ত সর্বাগ্রে 
বাঙ্গাল। কাহ্য রুচলায় অমিভ্রাক্ষর ছন্দ পদ-বিন্তাস কারয়। বঙ্গভাষার 
গৌরব বৃদ্ধ করেন। আমি তৎগ্রশ্রিত পথ যথাযথ অন করি 
নাই । তদীয় জমিআাঙ্গর ছলাঃ মিপ্টন্‌ প্রভৃতি ইংরাজ কবিগণের প্রণালী 
অনুসাষে বিষণিত হইয়াছে । কিন্ত ইংকাজি ভাষাপেক্ষ। সংস্কৃতের সহিত 
বাঙ্গালা ভাষার সমধিক নৈকট্য সন্বন্ধ। বলিয়া যে প্রণালীতে সংস্কৃত শ্লোক 
বচন হইয়া থাকে আমি কিয়ুৎপরিমাণে ভাঁতারষ্ ই অন্থপবণ কৰিতে চেগিত 
হষইয়ীছি | বাঙ্গালা লঘু গুক টচ্চারশ-ভেঘ লা থাকায় সংহত কোন 
ছনোরই অনুকৰণ করিতে সাহসী হই নাই, কেখল সচরাচগ সংন্বত 
শ্লোকের চারি চরণ ফেরপ পদ ১ম্পুর্ণ হয়, তত্রপ চতুর্দশ অন্ম ববি শিষ্ট 
পাত্র চারি পংক্তিতে পদ সম্পূর্ণ কগিতে ষত্ুণীল হইয়া । পারের 
ষন্ছি সংস্থাপনার যেকপ প্রথা আছে তাঁহার জন্ভথা করি নাই; কেবশ 
শেষ ছয় জঙ্গর দখবন্ধে একটা নিদিষ্ট নিম অবলম্বন করিফ।ছ 1." 

.াল্যাবধ আমি ক্ইংবাজতাধা অভ্যাস করিয়া আদতে ছ, এবং 
সংস্কৃত ভাঁষ। অবগত নাত, সুতরাং এই পুণ্তকের অনেক স্বানে ফে টপোজি 
গ্রন্থকারদ্রিগের ভাবদগ্চলন এবং সংঙ্বতভাষার অনাভনতত। দোষ ঙাঙ্ষিত 


হইবে তাহা বিচত্র লঙে | 


..সকল [ব্য কিশ্বা সকল স্থালে পৌরাণিক বৃত্তাস্তে অবিকল 
অনুসরণ কার পাই । দষ্টান্তহ্থক্প এসে বৈজাসের উদ্লে€ কাহতেছ। 
শৌবানিক বৃত্তান্ত অন্থসারে কৈলাসের অবস্থিত হিমালর পর্বতের উপর 
ন। করিয়া অন্তর কল্পনা করিয়াছি" কালকাতা, খাদিরপুব | ১৮ পৌষ, 


১২৮১ সাল। 


্রস্থপণ্রী ৩৩ 


'বুত্রসংহার* ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর সাহিত্য-সমাট্‌ বঙ্কিমচন্দ্র 
হেমচন্দ্রকে জয়টাকা পরাইয়া দিলেন। ১২৮১ সালের মাঁঘ ও ফান্ধন- 
সংখ্যা “বজদর্শনে বৃত্রসংহারের সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়া বাঙালী 
পাঠককে হেমচন্দ্রের অপূর্ব কবিত্বশক্তির পরিচয় দিলেন। 

৮। ভারতভিক্ষা। ১২৮২ সাল [ ১৫ ডিসে্বর ১৮৭৫ 1 পৃ" ১৮ | 
তারতভিক্ষা। (যুবগাজের ভারতবধে শুতাগমল উপলক্ষে ) 
প্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরূচিত। কঁলকাত । ১৭, ভবানীচরণ 
দত্তের লেন, বায় যন্ত্রে, শরীবাবুরাম সরকার ছার মুত্রিত। এবং শ্রীন্িপিন 
বিহারী বাহ কর্তৃক প্রকাশিত । সন ১২৮২ সাল। সৃপ্য %* আন1। 
প্রিন্স অব ওয়েলস (পরে সম্রাট সপুম এডওয়ার্ড ) ২৩ ডিসেম্বর 
তারিখে কলিকাতায় আগমন করেন। এই উপলক্ষে 'ভারতভিক্ষা। 
রুচিত হয়। 


৯। আঁশাকানন । ১২০৩ সাল ৩০ মে ১৮৭৬] 1 পৃ* ১৭২ । 
আঁশাকানন [সাঙ্গরপক-কাব্য ] এহেমচন্দ্র ব্দ্যোপাধ্যাযর বিনুচিত্ত 
ও শ্রীউমাকালী মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা রা যন্ত্রে 
নং ১৭, ভবানীচরণ দত্তের লেন, ইবাবুরাম সরকার দ্বাকা মুক্রিত সন 

১২৮৩ সাল । 

প্রকাশক উমাঁকালী মুখোপাধ্যায় “বিজ্ঞাপনে” লিখিয়াছেন ৮ 
আশাকানন এক খানি সাঙ্গ-্পক কাব্য। মান জাতির 
প্রকৃতিগ প্রবৃত্তিসকলকে প্রত্যক্গীভূ্ত করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য । 
ইংরাজি ভাষায় একপ বচনাকে “ঞালগারি। কহে। প্রধান বিষয়কে 
প্রচ্ছন্ন রাণিয়া, তাহার সাদৃশ্যন্থচক বিষয়ান্তরের বর্ণন! ছার! সেই প্রধান 
বিষয় পরিব্যক্ত করা, ইহাই অতিপ্রেত। ইহা! বাহাতঃ সাদৃশ্ুহচক 

বিষয়ের বিবৃতি; কিন্তু প্রকৃতার্থে গৃঢ বিষয়ের তাৎপধ্যবোধক ।"-'"*" 


৩ 


৩৪ 


১১৯] 


হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল এই কাব্য লিখিত হয়। কিন্ত 
কৰি নান! কারণে সন্কুচিত হইয়া পুস্তক খানি প্রচার করিতে পরা সুখ 
ছিলেন, সম্প্রত্তি তিনি জামার অস্থরোধ এড়াইতে না পারিয়া! ইহ প্রকাশ 
করিতে অনুমতি দিয়াছেন ।"**খিদিরপুর ১লা মে, ১৮৬ । 


বৃত্রসংহথারঃ দ্বিতীয় থণ্ড। ১২৮৪ সাল [ ১৫ সেপ্টে্ধর 
১৮৭৭ ]1 পৃ ২২৬। 


বৃন্রসংহার। [কাব্য । ] দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীহ্মচন্ত্র বন্দ্যোপাধায 
বিরচিত। ্রীক্ষে্জনাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক কলিকাতা, ভবাঁনীচরণ দত্তের 
কেন, ১৭ সংখ্যক ভবনে প্রকাশিত্ভ। ১২৮৪ সাল। 


কবিভাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড । ১২৮৬ সাল দি জানুয়ারি 


১৮৮০ | পৃ, ৭৭ । 


কাঁষভাবলী দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীতেচন্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। 
প্রথম সংস্করণ। 


60 ৪০0] 18 0999 01788 9101019818০? 
10707611019, 


কলিকাত1। ৩৫ যেনিয়াটোলা লেন, পটলডাঙ্গা, রায় যঙ্ত্রে 
শ্রীবিপিনার্বহারী রায় ছারা মুদ্রিত, এবং ১৪ কালেজ স্কোয়ার, বায় প্রেস্‌ 
ভিপজিটরীতে প্রকাশিত। ১২৮১৬ সাল। 


ইহাতে নিমুলিখিত বারটি কবিতা স্থান পাইয়াছে £- 


কামী-দৃশ্ঠ, শিশুর হাসি, গঙ্গার মূর্তি, চিন্তা গঙ্গা, বিন্ধ্যপিরি, 
মনিকর্ধিকা, ইউন্বোপ এবং আসিয়া, পদ্মফুল, বেলগাড়ী, বিশ্বেস্বরের 
আকতি, বাঙালীর মেয়ে। 


১২। ছায়াময়ী। ১২৮৬ সাল [ ১৫ জানুয়ারি ১৮৮০ 11 পৃ, ১৪২। 


ছায়াময়ী। [কাব্য | 


গ্রন্থপঞ্জী ৩৫ 


ঢু (0110 10679 60০ 100৮108০009 196৮9 
[096 ৮7100 605 109801086৪0 1 0097 60091786562 006616,? 
।9787867, 
তোমারি চরণ শ্মরণ করিয়া 


চলেছি তোমার পথে, 
তোমার ভাবেতে বুঝব তোমারে, 
ধরি এই মনোরখে। 
প্রহেমচন্ত্র বঙ্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা । ৩৫ বেলিষাটোলা লেন, 
পটলডাঙ্গা, রায় যঞ্ত্রে মুরদ্রুত এবং ১৪ কঙেজ ক্ষৌযার, কায প্রেস 
ডিপজিটীতে প্রকাশিত । ১২৮৬ সাল। 
গ্রন্থকার “বিজ্ঞাপনে” লিখিয়াছেন £-- 
প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় কবি ডাণ্টের লিখিত “ডিভাইন! কমেডিক়।” 
নামক আদ্বস্তীব কাব্যের কিঞ্চিংমাত্র আভাস প্রকাশ করিবার মানসে 
আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা কবিয়াছি। সেই মহাকবির নিকট জামি 
কতদূর ঝণী তাহা ইহার ললাটস্থ শ্লোক দৃ্টেই বিদিত হইবে । ফলত: 
বুল পরিমাণে আমি তাহার তাবের ও রচনাপ্রণালীর সাহায্য গ্রহণ 
কিসাছি। 
বল! বাল্য যে প্ডিভাইনা কমেডিয়া” বাইষেলেব মতাবজম্বী এক 
ভন প্রকুত খুষ্ট-উপাসকের বিরচিত। নরক, প্রায়শ্চিত-নবক 
(7১078:07) এবং স্বর্গ সম্বন্ধে তাহাতে য সব মত ও উপদেশ প্রকটিত 
হষ্টয়াছে, ভাহ! শ্রীষ্টধর্রের অনুমোদিত । এই পুস্তকে যাহা লিখিত 
হইয়াছে তাহা সে সকল মত ও উপক্কেশ হইতে অনেক বিভির । 
অক্ষয়চন্ত্র সরকাঁর লিখিয়াছেন £-ছায়াময়ীর সুচনা শ্মশান-বর্ণনার 
বৌদ্র-বীভৎস বাঙ্গালা ভাষায় অতুল্য |” 
১৩। দ্রশমহাবিষ্ভা। ১২৮৯ সাল [২২ ডিসেম্বর ১৮৮২ ]1 পৃ ৫৪। 
দশমহাবিগ্ভা । গীতিকাব্য । ভ্রীহেমচন্দ্র বঙ্গ্যোপাধ্যায় প্রশ্ীত। 


হ্মচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


*ভ75979 80511 1 0:98) 6066, 170560 139৮076 13979 1 
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কলিকাতা । শ্রঈশ্বরচন্ত্র বন্থু ফোংকর্তৃক বন্থবাজারস্থ ২৪৯ লং তৰনে 
ট্যান্হোপ, বস্তে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১২৮৯ সাঁগ? ইং ১৮৮২। 
[417 11715 10561060.] 


*গ্রস্থকাঁরের বিজ্ঞাপনে” প্রকাঁশ ১7 


ইহাতে গুটিকত নূত্তন ছন্া বিশ্তত্ত হইয়াছে। সেগুল কোনও 
সংস্কত, অথব] প্রচলিত বাঙ্গালা ছন্দের অবিকল অনুকরণ নহে। 
আপাততঃ ছুই একটাকে কোন কোন সংস্কত ছন্দের অন্থরূগ বলিয়! 
মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের গঠন প্রণালী এবং লক্ষণ 
অন্থরপ |", 

হশমহাবিদ্ধা লইব়। এই প্রস্থ বিরচিত হওয়াতে পাঠকগণ ভাবিবেন 
না, ষে তৎদন্বস্ধে পুরাণাদির আখ্যান, সকল সালে ঠিক ঠিক অন্থসূণ 
করিয়াছি । বস্থতঃ জামি কবিতা! রচনার প্রয়াস পাইযাছি, শাগ্রকতা, 
অথব চজিতমতের প্রেশুদ্বতার মীমাংসার প্রবৃত্ত হই নাই । খিদিষপুষ | 
অগ্রহায়ণ । ১২৮৯ সাল। 


ছতোম প্যাচার গান। ১২৯১ সাল। 

অঙ্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন ;--১২৯১ সালের আঁঙ্বিনে 
হেমবাবু 'নবজীবনে' “হুতোষ প্যাচার গান” বা “কলির সহয় কলিকাত। 
লিখেন। অল্প কাল পরে নবজীবন আফিস হইতে পুস্তিকাকারে এ পন্য 
প্রকাশিত হইয়াছিল | হেমচন্দ্ে নাম ছিল না, শ্রীরসিক মোনা বিরচিভ 
বলিয়া লেখা ছিল। হেমবাবুক গ্রস্থাৰলীর মধ্যে একবারও এই কবিতা! 
স্বান পায় নাই ।*--কবি ছেমচত্দ্রঃ পৃ" ৪৩। 


গ্রন্থপঞ্ী ৩৭ 


১৫। মাকে খণ্ড । ইং ১৮৮৫ (?)1। পৃ ২১। 


এই “হাশ্-কাব্যের একটি ইতিহাস আছে। ককণল ভট্টাচার্য 
তাহার ম্বৃতিকথায় বলিয়াছেন ৮ 
হাইকোটের উকিগাদপের প্রতি বখমর আদাঙ্গতে পঞ্চাশ টাকা জম! 
দিতে হন্গ। আমি একবার ভুলক্রমে পঞ্চাশ টাকার পরিবর্তে একখান! 
পাঁচি শত টাকার নোট জমা দিবার জন্য উমাকালীর (উমাকালী 
মুখোপাধ্যায়) হস্তে দিয়াছিজা্। আমার বিশ্বাস, আম পঞ্চীশ টাকাই 
দিয়াছি। মাকালী খুব সাকুব লোক' সে ত্বক্ষণাৎ আমার তুল 
বুঝিতে পারযা, মামাকে কিছু না বলিয়া, সেই নোটখানি লইয়! 
হেমবাবুর নিকটে যায়। হেমবাবু এই ব্যাপারটি অবলম্বন কিয়া 
একখান নাটক বচন করিয়া লেন । (পুরাতন প্রসঙ্গঃ ১ম পর্যায়, 
পূ. ২৪১) এবং খান পক্কাণেক মু্রুত করিয়া বন্ুবান্ধবের মধ বিতরণ 
করিয়াছিলেন । (এ, পৃ, ১১৮) 


এই পুষ্িকাপ এক খও বঙ্গীন-শাহিত্য-পব্ষিদে আচ্ছে | 


৬। গ্ারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ীর জুবিলী উত্সব । 
[১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭ ]1 পৃ. ১১। 
“উপহারের অন্ত এ ক বস্তাগ্রত্ছর একটি বাজস স্করণ৪ বজেল 
৪ পেজা আকাবে নালাবর্ণে কাঁলীতে অঠিপন্বিপাটিভাবে মুদ্রিগ্ত 
হইয়াছিল। উক্ত সংস্করণে এক পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা মূ কবিতা ও পরপৃষ্ঠায় 
ইংরাজী কবিতায় উহার ভাবানবাদ এও হইয়াছিল। মহারাণীকে 
উপহার প্রদান করিবার জন্তই ইংরাজী অনুবাদটি মুন্রত হইয়াছছিল। 
ইংরাজী অনুবাদটি হে,চজ্জরের পতে। হেমচন্দ্র কখনও ইংরাজী কবিতা 
লিখিয়া প্রকাশিত করিয়াঁছলেন বালা মনে হয় লা (৮ হেমচন্দ্র। 
তয় পণ্ড, পৃ" ৯৪ | 


৩৮ হ্মচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৭। রোমিও-জুলিয়েত। ১৩০১ সাল [২৭ জুলাই ১৮০৫ 41 
পৃ. ১৮৯। 


যোছিও-ুলিয়েত | (ছায়!) 
বারী ৰ্র-পুত্র তূমি, দেব অবতার | 
ক্ষম অপরাধ, পদ পরশি তোমার ॥ 
প্রীহ্মচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা ২৯ নন্দকুমার 
চৌধুরীর লেন হইতে, আর্ধা-সাহিত্য সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩০১ 
ইহা শেক্সপীয়রের গ্রস্থের অন্ঠবাদ নহে। গ্রস্থকারের “ভূমিকাশ্য 
প্রকাশ ১ 


এই পুস্তকখানি, মেক্ষপিয়ক়ের «রোমিও-জুলিয়েট” নামক নাটকের 
ছায়। মাত্র, তাহার অনুবাদ নহে । বাঙ্গালা ও উইংহাজি ভাষায় প্রকৃতিগত 
এত প্রতেদ যে, কোনও একখানি ইংরাজি নাটকের কেবল অনুবাদ 
কৰিলে, তাহাতে কাব্যের রস কি মাধুর্য কিছুই থাকে না, এবং দেশাচার, 
োকাচার ও ধর্দুভাবাদির বিভিন্নতা-প্রযুক্ত, একস শ্রুতিকঠোর ও দৃ্ত 
কঠোর হয় যে, তাহ বাঙ্গালী পাঠক ও হর্শকদিগের পক্ষে একেবারে 
অকুচিকর তইযা উঠে । সেই জন্ত আম কোমিও-জুলিয়েটের কেবল 
ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি প্রকাশ করিলাম ।"*" 


১৭। চিত্ত-বিকাঁশ। ২২ ডিসেম্বর ১০৯৮ | পু, ৭৩ | 
চিত্ব-বিকাশ । ভ্রীতেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীন্ঠ ' 


৮1192100306 01] 51008 05৮ 861910681 00100 ; 
406. 00200 811]1 19 107 092 (01100, 
001)7674 


শ্রীজনিলচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। ভেলুপুরা, বেনাবন 
সিটি। ৩ কাশীধাম। ১৩৫ দশাখমের ঘাট, ব্মর যন্ত্রালয়। 
প্রীঅনিলচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত। মুল্য ।”* ছয় আন! । 


গন্থপর্ী ৩৯ 


গ্রন্থকার প্বিজ্ঞাপনে” লিখিয়াছেন ৮ 

শরীর সুস্থ এবং মনের প্ুখ না থাকিলে কোন চিন্তার কার্য হব 
না, বিশেষতঃ প্রস্থ প্রণয়ন অথব! করিত। রচন! করিতে হইলে এর ছুইটী 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় । ভূর্ভাগ্যক্রমে আঙার এ দুইটারই অভাৰ হইয়াছ্ছে, 
তথাচ চিন্তায় কালাতিপাত না করিয়া জাত্মকল্পনা ও প্রকৃতির শোসা 
সন্দর্শনে মনে যে সকল ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা কবিতাকারে নিবদ্ধ 
কজিলাম। উপরিলিখিত অবস্থাক্রমে ইক যে সকল সহাদয় অহাত্বাগণের 
চিত্বাবনোদক হইবে ইহার আশা নাই। তবে বিদ্যালয়ের ছাত্রদ্দিগের 
কিছু উপকারে আমিতে পারে এই ভাবিয়া ইহা মুত্রিত কৰিলাম। 


কাশীধাম 
ইং ১৮৯৮। ২২ ডিলেম্বয প্র কেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাং ১৩০৫ । ৯ পৌষ 


চচিত্র-বিকাশ। কবির শেষ কাব্য গ্স্থ। ইহাতে এই কয়টি কবিত! 
স্থান পাইযাছে 


চ্কর এ তকুটার কি শা এখন, বিভূ কি দশ] হবে আমার, কি হাৰে 
কাছিয়। 1, জয় জগদশশ জয় বলবে বদল, কোৌমুদী, ম্ৃতিন্থ, খছ্যোত, 
আলোক, ফু, সরিৎ সময়, কল্পনা, প্রজাপতি, জন্মভূমি, কি শ্রখের 
দিন, ধনবান্‌, ভালবাসা, অতৃপ্তি, মৃত্যু, শিশু বিষোগ, ব্রজবালক, কবিতা 
সআুলরী। 


গরস্থাবলা £_ 


হেম্চন্দ্রের অনেকগ্াল গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাহার জীবদশায় প্রকাশিত 


পাশ 


তিনটি গ্রন্থাবলী উল্লেখযোগ্য; এগুলির বিষয়বস্তর সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
ধদতেছি £-- 


৪০ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


। ১২৯১ সাল (ইং ১৮৮৪) ₹_ক্যানিং লাইত্রের হইতে যোগেশচ মর 
বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। পূর্ব প্রকাশিত কাব্যগস্থ ছাড়া 
ইহাতে তিনটি কবিতা--*দেশলাইএর স্ব” “সংসার” ও “মদন 
পুজ*--আছে। হেমচন্দ্র হিন্দী হইতে বাংলা পণ্ে কতকগুলি দোহা! 
“দোহাবলী” নামে অনুবাদ করেন, সেগুজিও এই গ্রস্থাবলীতে স্থান 


চে 


পাইয়াছে। 
২। ১৩*৭ সাল , 'ধ্য-সাহিত্ায-সহিতি কর্তৃক প্রকীশিত। এই 


২ 
্রস্থাবলীতে পূর্ব প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ গুলির মৃত সংশোধিত সংকরণ" 
ম্রিত হইয়াছে । ইহাতে ১ম ভাঁগ 'কৰিতাবলী? স্বতুন্ত্রভাবে মুদ্রিত 
হইয়াছে; উঠার কবিতা গল পঞ্চম সংস্করণের পুস্মকেৰ অন্ুক্ষপ, 
কেহল “প্রিয় বয়সের প্রা কবিতাটি বেশী আছ্ে। বব্ধি 
কবিভাগাপঙ্ক মধ্যে বয় ভাগ 'কাঁবতাবলী?র করিতাগু'ল ছাড়া এই 
কয়টি স্কান পাইজ়াছে 2 ছোহীবলী, নব বধ, মন্ত্রমাধন, জযুমঙ্গল গীত, 
মদন পূজা, সংসার, বিশ্ববিদ্ধাঞয়ে বকঙ্শীর উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে 
সাবান ছজ্জবুক আজব সহরে, হাঁস (ক হঙ্গো 177 নেঠাব্ণািভারঃ 
বাঁজিগাৎ, দেশলাইয়ের স্তর । 

৩ ১৩০৬ তনাইতষাদী-কাধ্যাঞয় হইতে প্রকাশিত! ইহা আধ্/-সাকিত্য 
সমিক্িয় “হমচন্্র গ্রন্থংবগীর জন্ুরূপ, কেবল কাব্যগ্র্হ মাধঃ 
'রোমিও-ভুদিয়ে্ ও চিত-বিকাশ শুতগ সাযাজিক্। তইয়াছে । 
বিবিধ কৰিছাগিজির মধ্যে এট কছটি বেলী আরে হমীপন উৎসব 
ভাওতর নিদ্রাভঙ্গ, দূৰ কাননে কোলে 'শাবী হক ডাকিছে, 
বিদ্ভাসাগর, আমায় কেন পাগল বলে পাগপে। 

১৩১১ সালে হিবাদী-কাধ্যাদু হেমচণ্জের গ্রগ্কাবলী,ব যে সংক্রণ 
প্রকাশ ককেন, তাহাতে আরও এই কষেকটি কাবা নুতন সংষোজিক 
হইয়াছে £-এবে কোথা চলিলে ? (সার রমেশচপ্ে? সৃত্যু উপলক্ষে ), 


গ্রন্থপন্থী ৪১. 


আজ কি আনন্দ বাসর। ( ভারতেস্বরীর জুবিলি-উৎলৰ উপলক্ষে), 
বঙ্গে মাত্নঙ্গে, কেন কাদ, রাখিবন্ধন ( কংগ্রেপ উপলক্ষে ), দোঠাবলী। 


ইংরেজী £ 
১।1754/6 01787.) 89/5700- 


হিন্মকলেজে পঠদ্দশীয় শেমচন্র হা রটনা করেন। তাহা 
চরিতকার মন্মথনাথ ঘোষ লিখিয়াছেন ১ 

৬৮৫৭ শ্ষ্টান্দে কেশবগন্য [হিন্দু] কলেজে একটি তক্ষলভাঁ় 

প্রেত, করেন। (কিশবচন্দ্র গট সার সম্পাদক ছিলন। ঠেসচলও 

এই সা “গ্রকুাসর জাবনত পিতা যয়ত ৪৯টি উস্থাজশ গ্স্তাব পাঠ 
কবিয়াছিকেন | পনন্ধগী এন সন্ত হলয়াছিল যু ছেদ বেস। লও ্টতৎ 
পুক্ভিকাকারে প্রকাশিত করিসাঁছিজেল লিঙ্গ হবরুকতারু তৎকাতশন 
সম্পাঙ্ক নষ্টা কর্ষস উচ্চকঠে ৮ পরান্ধর শালা কগেন বৰ” 

ও বায়র আবী ও উপাদম্দর সৌসানপ্ গুদর্ণন করন একটি বিস্তৃত 


প্রান্ধ প্রকাশক করেল 2 উঠচনদ। তম খনি পি উজ ৯ 
২1:7771710 11,625)2 27৯ 1748৫ 11 ৯011 13607, 1) 61 


পুস্তকখানি পদ্পার ইত্ভোগ ৫ইকূপ 2 
পর্জীতায পিজা বৈলাসচগ তালাক প রতাগি কারয়। সাপনোচিত 
ধামে প্রয়াণ কারজেন “তান কিছু হাল কা? গঠি ও উন ভীথসমূশে 
পরিভমণ করিলেন । শয়ায় নীক্কার পিওগেবে॥ "সণ করিয়া কথক, 
শাস্তিলাভ ক'রঙ্রেন। 
কেশব$ন্্ এট সময়ে দশমত্জ ব্রাহ্মধন্ম পটার কাগয। এক মহ 
আন্দোলন উপাস্থৃত কবিযাছিলেন | হেমচন্দ্রের গ্কা় শিক্ষিত ব্াক্তি” 


৪২ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


যে অপরাপর হিন্দুর ন্যায় “কুসংস্কার” পরিত্যাগ না করিয়। গযায় পিতৃ তগণ 
করিলেন ইহা তাহার অসহা হইল। তিনি হেমচন্দ্রের ব্যবহারে তাহার 
অসন্তোষ প্রকাশ্ডভাবে ব্যক্ত করিলেন। হেমচঞ্ত্রের স্থাঁ উচ্চশিক্ষিত 
ব্যক্তিগণ ত্রাহ্মধন্ম অবলম্বন ন! করির। “কুমংকারপূর্ণ" হিন্দু আচারাদি 
পালন করিয়। যে নিজ নিজ হিবেকবিকদ্ধ কাধ্য করিতেছেন, ইহার 
ইঙ্গিতও করিলেন। প্রতাত্তরে হেমচন্দ্র 7:910090 0109870 17 
[041% শীর্ষক একটি ইংরাজী প্রস্তাৰ বচন] করেন এবং উহাতে ত্রাঙ্গ- 
ধন্খের মৃতবাদ ও উপফেশাবলী পরীক্ষা করিয়া, কি জঙগ শিক্ষিত 
ভাঁরতবানী ত্রাহ্মধ্ম অবলম্বন করিবে না তাহ। নির্দেশ কবিষা কেন 1” 
“হেমচন্দ্র', ১ম খ্ণু, পৃ. ১৯২৯৩ ! 

প্রীমন্মথনাথ ঘোষ এই পুস্তকে বঙ্গানুবাদ ১৩২৫ সালের মাসথ 

পরে প্রকাশ করিয়াছেন । 


(হমচন্্র ও বাংলা-সাহিত্য 


উনবিংশ এতা্ীর চতুর্থ, পঞ্চম ও যট দশকে বাংলা কাবা-সাহতো 
কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গপ্ রাজ করিয়াছিলেন, তিপি নবাতন্থী হইয়াঃ 
পুরাতন যুগের শেষ কবি। ভাহার দেহাবসানের সঙ্খে অঙ্গে কাঁবোর 
সকল বিভাগে অভিনবন্ধের বান ডাকাঠয়াছিলেন খুন । নিও 
আমৃত্যু অপ্রতিহত প্রভাবে রাজন করিয়াছিলেন | ১৮ ৩ খ্রীষ্টাব্দে 
মধুস্থদনের মৃত্যু হয়। বিংশ এতাব্দীর স্বরূপাত হইতেই কাব্যগগনের 
সমূজ্জল স্থধ্যক্ূপে রবীন্দ্রনাথ দেপীপ্যমান ই । ধনে? তিঝোভাব 
হইতে রবীন্দ্রনীথের এই আবির্াবকালমধো হেমচন্ ও নবীনচন্দ্র রাজদও 
ধারণ করিয়াছিলেন । রখীন্দ্র-ঘুগে আজ তাহাদের প্রভাব যতই হাম 


হেমচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য ৪৩ 


পাইয়া! থাকুক, স্বন্ব রাজত্বকাণে তাহারা থে দের্দগু প্রতাপশালী 
ছিলেন, তাহার প্রমাণ সমসাময়িক সাহিত্যে অনেক [মলিবে। 
মধুস্থদনের মৃত্যুতে 'বর্গদর্শনে" বন্ধিমচন্দ্রের টক্তি সর্বপ্রধান গ্রমীণ» 
রবীন্দ্রনাথের পহিন্দুষেলায় উপহার” ( অম্বতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত) 
কবিতাও কম প্রমাণ নয়। শিক্ষিত বাঙালা একদিন হেমচজ্জ্রের ভেরী 
ও সিঙ্গা-রবে মাতিয়াছিল। নবীনচন্ত্রের কামান-গর্জনে পুলকিত 
হইয়াছিল। আন যুগপিবন্ধনে রুটপ পরিবন্কন হইয়াছে | আমরা 
এই ছুত জন শক্তিমান কবির বীন্ $লিতি বপিরাছি। ইহা 
প্রায়শ্চিনম্বরূপই এই "সাহিত্য-লাণক-রি তমালাগ্র হেমগন্সের স*ক্ষপু 
জীবনী প্রকাশি ' হইল | কাঁবপপ আস পরিচথ কাহার কাব্যে মালিকে। 

হেমচন্দ্রকে নাপা সমালো১খ ১1০1 শাবে দোখ্য়াহেন। 2 
দেখাঠগাছেন-_ঠিনি ভা দ ছলে উদ্চশ্রুণাও (খরী ঠিলেন শা, তাহার 
কাঁবোর কোনও অন্তনিহি ৩ পীভবক গ্েরুবা ভিজ শা, বিলাত 
কাব্াপাঠে মাভারা অহন্ত। তি “ব্দেশস কাত্য পাভিত্য ঠইহত 
মালমশলা গ্রহ করিল ঠধান হ, হাতীপেই টিগাবনোদন ৰরিগাহেন, 
[তান এলত ভাবুচতাখ গাঁ ভাসাভছা ১ লা তনঃ ও ত্যানদি £ণৃত্যুক উপন্ুই 
কোন-শা-কান দক বগা ভাঙার ওপন্ধে প্রাতাশ হতে সবলেহ 
একবাক্যে ব্বীকার কারয়াতেন যে, হেত ঠাহাত কীতির। বাঃ তাদু 
রানার ভাত উর হি হিরন 
প্রভাব সম্পূন হাল পাইলে হেমন্দ্ের রিচা ছুটি পিচে সত প্রিপুর্ণভাবেই 
সাধন করিয়াছিল ॥ হেদ১ক্রের অগলক পাবা-কবিতাহ নিত্য কালের 
নহে, কি্ত যুগ বারে তাহা কখনহ উপেক্সন5 সস হেম্টন্্র উপাবংএ 
শতাব্দীর শেষাদ্ধের খাটি বাঙালী কাব, খাডালায়ানার সকল দোষপগ্িণ 
তাহাতে বন্তমান। সেফুগের বাঙাণীরা এই বাপে হেমওশ্রতক 


৪8৪ হেম্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


মধুন্দনেরও উর্ধে স্থান দিয়াছিলেন । মনীষী পাজনাবায়ণ বস্থ তাহা« 
“বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বু ১৮৭৮ টানছে 
লিখিয়াছিলেন £-- 
এক্ষণকার কষিদিগেত মধ্যে বাবু হমচণ্র বন্দ্যোপাধ্যাজ সাধারণ 
এ সর্ধপ্রধান বলিয়া পারগপিত। তাহার রচিত ভারতসঙ্গীত অতি 
চমৎকার | উহা স্বদেশ-প্রেমাগিতে চিতকে একেবাণে প্রজ্ঞলিত কৰিয়া 
তুলে এবং তুরীরধবানর স্তার মনকে উত্তেজিত কছে। : আমার মতে 
ভেমচন্দযাবুৰ নকজ করিহার জংধ্য গঙ্গা উৎপান্তি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, 
তাত, »হতে কিয়দংশ উদ্ধত ঠহতেছে 2 


বঙ্জাপা ভব নাতি কোন বব, 
রল্ল্] ত্র ঘট ১ পায়ু, 
নব জাপান অপপিহঙ্া? 


বধু বু নার পচ পায় 


নাহি এ £ জ হাহছলগ ৪ 
জাবক্খু গল গাতক্ক ছু, 
নজনশীতান সঙ চা 


(95 প না ঝরে ভৃধর ফুটে। 


দেখতে বোখ 5 পুনঃ অজ চখিততে 
গগনে হইপ কিুণোলয়। 

ঝঙ্কে বৃহস্ত অপুর্দ আলোকে 
পার্ক চ কে ভুবলজ়। 


শুহ্যে জি েন' কিরনের বখ। 
ভাহাতে আকাশ পঙ্াশ পানু 


হেম্চন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য ৪৫ 


ব্রহ্মসনাতন জতুল চরণ 
সলিল নিঝর্র বহিছে তায় । 

হেমচন্দ্রের অনেক কবিতা দীর্ঘকাল বাঁডালীর মুখে মুখে চলিদাছিল , 
“আবার গগনে কেন জুধাংশু উদয় রে” আহা কি সুন্দর লিশিঃ উন্দ্রম! 
উদ”, “কে খোজে সবস মু বিনা বধকু্মে প্রভৃতি লিরিকধন্মী 
কবিতা আজিও সে-যুগেন বাঙাপীরা আৰু তত করিযা খাকেন। 
হেম্চঞ্জের অন্থরের অতি নানা কবিতার আকারে ব্ণমান থাকিয়া 
র সাঁএবটির স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে মামাদে? সহাদিতা কনে! এই 

টাতিধন্ +বিতার একটি নিদর্শন শিষ্বে উদ্ধৃত হইল রচনাকালে কৰি 
সৃদ্ধ ৪ অন্ধ হইমাছেন। হেমউজতনি বাহার শাবুক হ- বিলাল বলত! 
জানেন, তীহারা এই কবিতাটিতে তাহার আবে গভীবরতাও দেখিতে 
পাহবেদ ৮ 


প্রতিদিশ অশশুষালী, সমবব কিনুখ ঢাল, 
পাকা কহ গঙ্ধালি। 

আমার রজনী শেখে হব পাড়? ভে তবেশ। 
কান না পিবা কাবে বলে? 

সাপ না শ্রধায (সদ্ধু সাঁড়াশে ছেখিব হন্দু 
প্রেত তত শি বিশু আজে, 

শিশির বসম্তকাল অং বাবে চ৭কাল 
আম ন1 দখিৰ কোন কালে! 

বিভঙগ পতঙ্গ নর হগতের সুখকর 
চাও আবু হইবে না দশশ, 

ধারকজা! সংনার ক্ষণ পা না দাধতে দেও 
দেবতৃল্য মানব-বন্ধন। 
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আধুনিক যুগের মানুষ পুরাতন যুগকে মমতার চে দেখেন ন1 
বলিয়া হেমচন্দ্র আজ বিস্মৃত হইয়াছেন । হেমচত্রের সমগ্র রচনা হইতে 
সামগ্রিক ও ভাবাতিশয্যপূর্ণ লেখা বাঁদ দিলেও এমন বসত কিছু থাকিবে, 
যাহাতে তিনি বাংলা-সাহত্যে স্বরণীয় হইয়া থাকিবেন। অঙ্গসন্ধিতথ 
সহৃদয় পাঠককে হেশচন্দ্রের যাবতীয় কংব্য-কবিতা পড়িতে হইবে। 
আমরা সাধারণ পাঠকের জন্ত একটি অতিশয় সংক্ষি্ স্কলন এখানে 
প্রকাশ করিতেছি 17 


চিন্তাতরঙ্গিণী £ 

কমল কাদিয়া কয়, ধূপায় পড়িয়া বুয়, 
ভেম্ময় প্রতিমার মত । 

স্ঘনে বহিহে শ্বাস, বনে নী সবে তাষ, 
কপালে প্রহারচিহ কত ॥ 

এক পল স্থির নূছ। কভু আখি মুপি রয়, 
কত ই হাত বাডাহয়া। 

সমাস ব্দনে চাষ, যেন কার দেখা পায় 
মনে করে রাখিব ধরিয়া ॥ 

এস হে প্রাণের সথা, একবার দাও দেখা, 
এবে ভুমি ছাডিলে কেমনে । 

ছাঁড়িলে কেমন কবে, ৮ কমলেরে, 
কি শাবিয়া ওর্গ দিলে বণে। 

কেন ফেরে পড়িলাৰ, কালি তোমা ছাড়িলামঃ 
কেন ভুলিলাষ ভব ছলে । 

ধু আশা মনে ছিল, একেবারে ফুরাহল। 
একা বাখি আগে গেলে চলে ॥ 


হেমচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য ৪৭ 


কমলে বাসিতে ভাল, কাছে বাঁখি চিরকাল, 
মনোকথা বলিতে খুলিয়।। 

মধুর কবিতা ধার, হবিলাম কৃত বার, 
একাঁপনে দুজনে বসিয়া ॥ 

কাত বার একামনে, দৌহে মিলি সংগোপনে, 
পূজিলাম জগতের পতি । 

এবে কেন একা রাখি। পণাইলে দিয়া ফাকি, 
কে তোমারে দিল হেন মতি ॥ 

এ পাপ করিলে কেন, কমতি হইল হেন, 
বুদ্ধ পিতা কেন হে কাদালে । 

পতিপ্রাণা সতী নাবা, পবাণে মারিলে ভাবি, 
বদ্ধুজনে শোকেতে ভাসালে ॥ 


বীরবাহু কাবা £-- 


7 গো * মা জন্মভূমি ' আরো কত কাল তুমি, 
॥ বায়সে পরাধীণা হয়ে কাল যাপিবে। 

পণ্য প্র ঘবনদল, বল মার খ ও কাল, 
নিয় নিষ্ঠর মনে নিপীডন করিব । 


কতই ঘুমাবে মা গো, জাগো গো দা জাগো জাগে। 
কেদে সারা হঘু দেখ কন্যা পুর সকলে 
ধুপায় ধূদর কায, ভূমে গণ্ডাগডি ফাদ, 


একবার কোলে কর ডাক গো মা মাবলে। 
ক'হার জননী হয়ে কারে আছ কোলে লয়ে, 
স্বীয় স্থৃতে ঠেলে ফেলে কাব সাতে পাঁলিছ । 
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কারে দুগ্ধ কর দান, ও নহে তব সম্তান, 
দুগ্ধ দিয়ে গৃহমাঝে কালসর্প পুষিছ ॥ 


নলিনী-বসম্ত £-- 
বাগ ললিত--তাল আড়া ঠেকা। 
দিবা হলো অবসান ডুবিছে তিমির; 
যামিনী আনিতে ধীরে চলেছে সমীর । 
মেঘের ববণ জল, সাগরেতে শতদল, 
একি কামিনীর ছল, গ্রাসে কবিবণ। 
প্র পরবে চাবি ধারে, স্খীগণে নৃত্য করে, 
করতালি দিয়ে করে, উড়াঘ ভ্রমর । 
ছুড়াঁষে কুস্তল পাঁশ। অধরে মধুর ভাস, 
পবনে উডাঁয় বাম, ভুলাতে অমর । 


কবিতাবলী £ 
লজ্জাবতী লতা 


8 
ছুঁয়ো না ছুয়োনা, উটি লজ্জাবতী লতা 
একান্ত সঙ্ষো5চ কবে এক ধারে শআাছে নারে, 
দুয়ো না উহার দেহ, রাখ মোর কথা । 
তরুলতা যত 'আর চেয়ে দেখ চাবি ধার 
ঘেরে আছে অহগ্কারেইউটি আছে কোথা 
আহা, ওইথানে থাক, দিও নাক ব্যখা। 
ছইলে নখের কোণে বিষদ বািবে প্রাণে 
যেও ন| উহার কাছে, খাও মোর মাথা । 
ছু'য়ো না ছুয়ো না, উটি পজ্জাব্তী লতা ! 


হেমচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য ৪৯ 
(২) 


লজ্জাবতী লতা উটি অতি মনোহর । 
যদ্দিও সুন্দর শোভা, নহে তত মনোলোভা, 
তবুও মলিন বেশ মরি কি সুন্দর ! 
ষায় না কাহারো পাশে, মান মধ্যাদার আনে, 
থাকে কাঙ্গালির বেশে একা নিরস্তর_ 
লজ্জাবতী লতা উটি মগ্সি কি স্থন্দর ! 
নিশ্বাস লাগিলে গায়, অমনি শুকাকে যায়, 
না জানি কতই ওর কোমপ অন্তর !-- 
এ হেন লতার হায়, কে জানে আদর ? 


5 


হায় এই ভূম্গুণেঃ কত শত জন, 
দণ্ডে দণ্ডে ফুটে উঠে অধনীমণ্ডল লুটে, 
শুনায় কতই রূপ যশের কীর্ধন ; 
কিন্ত হেন মিঘমাণ, সদ] সঞ্কচিত প্রাণ। 
রমণী, পুরুষগণে কে করে যতন? 
স্বভাব মুছুল ধার, প্রকাতিটি স্থগন্ভীর, 
বিরলে মধুরভাষী মানস-রগুন 
কে জিজ্ঞাসি তাহাদের করে সম্তাবণ? 
সমাজের প্রাশ্তভাগে, তাপিত অন্থরে জাগে, 
মেঘে ঢাক আভাহীন নক্ষজ্ঞ ষেমণ ! 
ছুঁয়ো না উহার দেহ করি নিবারণ, 


লজ্জাবতী লতা উটি মান্স-র্ন । 


হেম্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


জীবন ঙ্গীত 

বলো না কাতর স্বরে, “বুথ জন্ম এ সংসাগ্েঃ 
এ জীবন নিশার স্বপন; 

দারাপুজ্ধ পরিবার তুমি কার কে তোমার»? 
বলে জীব করবো না ক্রন্দন । 

মানব জনম্‌ সার, এমন পাবে না আর, 
বাহ্দৃশ্টে ভুলো না রে মন। 

করু যতু হবে জয়, জীবাত্মা অনিত্য নয়, 
অহে জীব কর আকিঞ্চন। 

করো! না স্থখের আখ, পবো না দুখের ফাস, 
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়। 

সংলারে সংসারী সাজ, করো নিতা নিজ কাক্ছ, 
ভবের উন্নতি যাতে হয় ॥ 

দিন যায ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়, 
বেগে ধায় নাহি বহে স্বর; 

সহাদ় সম্পদ বল সকলি ঘুচায় কাল, 
আযুঃ যেন 'ৈবালের নীর । 

সংসার সমবাঙ্গণে যুদ্ধ কর পট পণে। 
ভয়ে ভীত হই না মীনব; 

কর যুদ্ধ বীষ্যবান, যায যাবে ষাক প্রাণ, 
মহিমাই জগতে ছুল্প'ড | 

মনোহর মৃ্ডি হেরে ওহে জীব অন্ধকারে 


ভবিষ্যতে ক'বো না নির্ভর ; 
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অতীত সখের দিনে পুনঃ আর ডেকে এনে 
চিন্তা করে হই না কাতর । 

সাধিতে আপন ব্রত স্বীয় কাম্যে হ৪ বুত, 
একমনে ডাক ভগবান; 

সঙ্ধল্প সাধন হবে, পূরাতলে কীন্তি রবে, 
সময়ের সার বর্তমান । 

মহাজ্ঞানী মহাজন, থে পথে করে গমন, 
হয়েছেন প্রাতঃন্মব্ণায, 

সেই পথ লক্ষ্য করে, স্বীয় কীতিধ্বজা ধারে 
আমরাও হবো বরণীয়। 

সম্ম-সাগর-তীরে পদাস্ক অঙ্কিত কনে 
আমরাও হপ হে অমব। 

সেই চিহু লক্ষ্য কারে অন্য কোন জন পৰে 
যুশোদ্বারে আমিবে সত । 

কারো না মানবগণ বুথা শ্গমু এ জীবন, 
সংসার-সমরাঙণ মাঝে? 

সক্ষল্প করেছ যাহ। সাধন কবহ তাহা, 


বুত হয়ে নিজ নিজ কাজে । 


হতাশের আক্ষেপ 
(১) 
আবার গগনে কেন স্ধাহশ্ত উদয় বে! 
কাদাইতে অভাগারে, কেন হেন বাবে বারে, 
গগন-মাঝারে শশী আসি দেখা দেস্স রে! 


্ৎ 
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তারে ষে পাবার নয়, তবু কেন মনে হয়ঃ 

জ্বলিল যে শোকানল, কেমনে নিবাই বে। 

আবার গগনে কেন স্ধাংশু উদয় রে! 
(২) 

অই শলী অইথানে, এই স্থানে ছুই জনে, 

কত আশা মনে মনে কত দিন করেছি ! 

কত বার প্রমদার মুখচন্দ্র হেরেছি ! 


পরে সে হইল কার, এখনি কি দশা তার, 


আমারি কি দশা এবে, কি আশ্বাসে রয়েছি! 
(৩) 

কৌমাব যখন তার, বলিত সে বারগার, 

সে আমার আমি তার, অন্য কারো হবো না। 

ওরে দুষ্ট দেশাচার, কি করিলি অবলার, 

কাঁর ধন কারে দিলি, আমার সে হলো না। 
(৪) 

লোক-লজ্জা মান-ভয়ে, মা বাপ নিদয় হয়ে, 

আমার হ্বদয়-নিধি অন্য কারে সপিল। 

অভাগার যত আশা জন্মশোধ ঘুচিপ 


(৫) 
হাঁরাইভ প্রমদার, তষিত চাতক-প্রায়। 


ধাইতে অমৃত-আশে বুকে বজ্র বাঞজিল ;- 
স্থধাপান-অভিলাষ অভিলাষ(ই) থাঁকিল। 

চিশ্ত। হলো প্রাণাধার, প্রাণতুল্য প্রতিমা, 
প্রতিবিদ্ব চিুপটে চিবাঙ্কিত রহিল, 

হায়, কি বিচ্ছেদ-বাণ হাদয়েতে বিধিল। 
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(৩) 
হায়, সরমের কথা, আমার স্েহের লতা, 
পতিভাবে অন্ত জনে প্রাণনাথ বলিল; 
মরমের ব্যথা মম মবরমেই রহিল । 
7 
তদবধি ধরাঁসনে, এই স্থানে শুম্মানে? 
থাকি পড়ে, ভাবি সেই হৃদয়ের ভাবনা, 
কি যে ভাবি দিবানিশি তাও কিছু জানি না। 
সেই ধ্যান, নেই জ্ঞান, সেই মান, অপমান 
নে বিধি, তারেক বেজম্মাস্থরে পাবনা? 
(৮) 
এ যন্ত্রণ। ছিল ভালো) কেন পুনঃ দেখা হলো, 
দেখে বুক বিদারিল, কেন তারে দেখিলাম! 
ভাবিতাম আমি দুধে, প্রেহসী পাকিত খে, 
সে ভ্রম ঘুস্লিঃ হায় কেন চধে দেখিলাম ! 
(৯) 
এইকবূপে চক্দ্রোদ্র, গগন তারুকাময,। 
নরব মপিনমুখী অই ওঞ্চতলে €ে। 
একদৃষ্ঠে মুখপানে, চেয়ে দেখে চন্মাননে 
অবিবল বারিধারা নয়নেতে ঝরে গ্রে; 
কেন সে দিনের কথা পুনঃ মনে পড়ে কে? 
(১০) 
সে দেখে আমার পানে, আমি দেখি তার পানে, 
চিতহার। দুই জনে বাক্য নাহি বে রে, 
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কতক্ষণে অকন্মাৎ। “বিধবা হয়েছি, নাথ” । 
ব'লে প্রিয়তমা ভূমে লুটাইযে পড়ে রে। 
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বদন চুম্বন করে, রাখিলাম ক্রোড়ে ধরে, 


শুনিলাম যুছু স্বরে ধীরে খীরে বলে পে 
“ছিলাম তোমারি আমি, তুমিই আমার স্বামী, 
কিরে জন্মে, প্রাণনীথ, পাই যেন তোমারে 1 
কেন শশী পুনরায় গগনে উঠিলি রে 


ভারত-সঙ্গীত 


“আর থুমাইও না, দেখ চক্ষু মেলি, 

দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্পী 

কিবা সুসজ্জিত, কিবা কৃতহলী, 
বিবিধ মানবজাতিরে লয়ে । 


মনের উল্লাসে, প্রবল আশ্বাসে, 

প্রচণ্ড বেগেতে, গভীর বিশ্বাসে, 

বিজয়ী পতাঁক1 উডায়ে আকাশে, 
দেখ হে ধাইছে অকুতোভয়ে 17 


হোথা আমেরিকা] নব অঙ্ুদয়, 
পৃথিবী গ্রািতে করেছে আশ 
হয়েছে অধৈর্ধ্য নিজ বীধ্যবলে, 
ছাড়ে হুহসঙ্কার, ভূমণ্ডল ঢলে, 
যেন বা টানিয়া ছিড়িয়া ভুতলে 
নৃতন করিয়া গড়িতে চায় । 


মধ্যস্থলে হেথা, আজন্মপুজিতা। 
চির বীথাৰতী, বীর-প্রুন বিতা, 
অনগ্যৌবনা যুনানীমগ্ডশী, 
মহ্কিমা-ছটাতে জগত উজলি, 
সাগর ছ্রেচিয়া, মঞ্চ গিরি দলি, 
,কীভীকে ভামিদা চলিয়া যায় ॥ 


আরব্য মিসর, পারস্য তুরুকী, 

তাতীর, টি পতশঅগ্ধ কৰ কি? 

চীন, ক্রঙ্গদেশ, গসভা দাপান। 

তারাও স্বাধীন, তারা? প্রধাল, 

দাসত করিতে কবে হেয়জ্ঞান, 
ভাবত খপ ঘুমায়ে রুযু। 


বাজ রে শিক্গা, বাঁজ, এই এবে, 
সবাই স্বাধীন, এ বিপুল ভিবেঃ 
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বাই জাগ্রত মানের গৌরবে, 
ভারত শুধুই ঘুমায়ে বয় |? 


এই কথা বপি মুখে শির্ধী তুলি 

শিখরে দ্লাড়ায়ে গায়ে নামাব্লা 

নয়ন-ফ্যোতিতে হানিয়ে বিজলী 
গাহিতে লাগিল জনেক যুবা। 


আয়ত লোচন, উন্নত সলা৪, 
হুগৌবা্ তনু, সন্যালীর ঠা, 
শিখরে দাডায়ে গায়ে নামাবলী 
নঘন-.গজাতিতে হানিল বিজলী, 
বদনে ভাতিপ অতুণ মাভা। 


ননাদিল শর্গ করিয়া উচ্াস, 

“বিংশতি কোটি মানবের বাদ, 

এ শাবতভঁদ ঘবনের দাস, 
বুদেছে পড়িয়া শাখলে হাধা। 


আয্যাবঞ-জধী পুক্ষম যাহারা, 

সেই বংশোষ্ডব জাতি কি ইভারা ? 

জন কত শ্রপু প্রচরা পাহার। 
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাধা! 


ধিঝু হিন্দুকুলে ! বীরধন্ম কুলে 
আত্ম অভিমান ডুূবায়ে সলিলে, 


দিয়াছে সপিম্া। শক্র-কবতলে, 
দোণার ভারত করিতে ছাও। 


হীনবীধ্য সম হয়ে কতাগ্রাল, 

নুন্তকে ধরিতে বৈরি-পদধৃ'শি, 

হাদে দেখ ধাড মহা কুচুহলী 
ভাবতনিবাসী, যত পুলাঙ্গার। 


এসেছিল শবে আধ্যাব নুভূমে। 
পিক অদ্ধকার করি তেজোধুছে, 
রণ-বুঙ্গ-মন্ত পূর্বব-পিডগণ, 
হখন াভাবা করেছিলা বণ, 
কবেছিলা জব পর্ধনদগণ 
তন তাহারা কজন ছিল? 
আবার হগন জাহুবাঁণ খুলে, 
এসেছিল তারা হসডঙ্গা তু 
যমুনা, কাছুবরী, শম্মদ। পালনে, 
দ্রাবিড় তৈলর্গ, দাঞ্িণাত্য বলে) 
অসংখ্য বিপক্ষ পরাক্জযি রণে, 
গন তাহারা কজন ভিল? 


এখন তোরা যে শতকোটি তাক, 
খদেশ-উদ্ধার করা কোন্‌ হার, 


পারিস শাসিতে হাসতে হাসতে, 
সুমেক অবধি কুমীতরি হইতে। 
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বিজয়ী পতাক! ধরায় তুলিতে, 
বারেক জাগিয়া করিলে পণ। 


তবে ভিন্ন-জাতি-শক্র-পর্দতলে, 

কেন বে পড়িয়া থাকিস্‌ সকলে, 

কেন না ছি'ড়িয়। বন্ধন-শৃঙ্খলে, 
স্বাধীন হইতে করিস্‌ মন? 


অই দেখ. সেই মাথার উপরে, 

রবি, শশী, তারা, দিন দিন ঘোরে, 

ঘুরিত যেরূপে দিক্‌ শোভা করে, 
ভারত যখন ্গাধান ছিণ। 


সেই আধ্যাবর্ত এখনে বিস্তৃত, 

সেই বিদ্ক্যগিরি এখনো ভন্নত, 

সেই ভাগীরথী এখনো ধাবিত, 
পুরাকালে তাগা যেক্ধপে ছিল । 


কোথা গে উজ্জ্বল হুতাশন-সম 
হিন্দু বীরদর্প, বুদ্ধি পরাঞ্ম, 
কাপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম, 

গান্ধার অবধি জলধি-সীমা ? 


সকলি ত আছে, সে সাহস কই? 
নে গম্ভীর জ্ঞান, নিপুণতা কই ? 

গ্রবল তরঙ্গ সে উন্নাত কই ? 
ঘুচিয। গিয়াছে সে সব মতিমা 


হয়েছে শ্মশান এ ভারততৃমি, 
কারে বা উচ্চে ডাকিতেছি আমি? 


গোলামের জাতি শিখেছে 
গোলামি, 


আর ক্কি ভারত সজীব আছে 


সজীব থাকিলে এখনি উঠিত, 

বীর-পদ-ভরে মেদিনী ছুলিত, 

ভারতের নিশি প্রভাত হইত, 
হায় রে সে দিন ঘুচিয়া গেছে! 


এই কথা বলি অশ্রবিন্দু ফেলি, 

ক্ষণমাত্র যুবা শৃঙ্গনাদ ভুলি, 

আবার শৃঙ্গ মুখে নিল তুশি, 
গঙ্জিণা উঠিল গভীর স্বরে 


“এখনো জাগিয়া ৪ঠ বে সবে 

এখনো সৌভাগা উদয় হবে, 

রবি-কর সম দ্বিগুণ প্রভাবে, 
ভারতের মুখ দজ্জপা কারে। 


এক বার শুধু জাতিভেদ ভুলে, 

ক্ষত্রিয় ব্রাঙ্মণ বৈশ্য শুদ্র মিলে, 

কর দুঢ পণ এ মহীমণ্ডলে, 
তলিতে আপন মহিমা-ধ্বজ] । 
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জপ) তপ, আর যোগ আরাধনা, 

পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমণশঅর্চনা, 

এ সকলে এবে কিছুই হবে না 
ভূণীর কপাণে কর রে পূজা 


যাঁও সি্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে, 

গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন কারে, 

বাষু উদ্ধাপাত, বজ্শিথা ধারে, 
শ্বকাধ্য-সাধনে প্রবৃ্ হও । 


হবে সে পারিবে বিপক্ষ লাশিতে, 

গ্রৃতিছন্দ্বী সহ সমকক্ষ হতে, 

স্বাধীনতাবূপ বতনে মখ্িতে, 
যেশিরে এক্ষণে পাদুকা বও। 


ছিল বটে মাগে তপস্যাৰ বশে 

কাধ্যসিছি ত*ত এ যঠীম গুলে, 

আপনি আমির ভক্ত-রণস্থলে, 
সংগ্রাম করিত অমরগণ। 


এখন সে দিন নাহিক রে আর, 
দেব আরাধনে ভারত ভার 


ইবে না)--হবে না-খোল্‌হরুবার, 


এ সব দৈত্য নহে তেমন ॥ 


অস্ব-পরাক্রমে হও বিশারদ, 

রণ-বঙ্গ-বূসে হও রে উন্মীদ,--- 

তবে সে সাচিবে, ঘুচিবে বিপদ, 
জগতে ষগ্তপি থাকিতে চা । 


কিসের লাগিয়। হলি দিশেহারা, 

সেই হিন্দুজাতি, সেই বসুন্ধরা, 

জ্ঞান বুদ্িজ্যোতিঃ তেমতি প্রথরা 
ভবে কেন ভূমে পডে লুগাও? 


অই দেখ সেই মাথাব উপরে, 

ববি, “শী, তারা দন দিন ঘোরে, 

ঘর্িত যেকপে দিক শোও] করে, 
চাবত ধখন স্বাধীন ছিল, 


সেহ আন্যাব্ক এখনে বিস্তৃত, 

সেই বিদ্্যাচল এখনো উন্নত, 

দে জ'ঠবী বারি এখনো ধাবিত, 
কেন দে মহত হবে না উজ্জ্বল? 


বাজ নে শিরা বাঁ, এই ববেও 
শুনিয়া ভারতে জাগ্ুক সবে, 
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে, 
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে, 
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?” 


৮ 
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কামিনী কুসুম 
(১) 
কে খোজে সরস মধু বিনী বর্জ-কুমে 17 
কোথায় এমন আর 
কোমল কুস্থমহার, 
পরিতে, দেখিতে, ছু তে আছে এ নিখিল ভূমে ? 
কোথা হেন শতল, 
হৃদে পূরি পরিমল, 
থাকে প্রিষমূখ চেষে মধুমাথা সপমে 1 
বঙ্গনারীপুষ্প বিনা মধু কোথা কুঙ্গমে ? 
(২) 
কি ফুলে তুলনা দিব, বণ, চতমুখুলে ? 
কোথায় এমন স্থ্প, 
খুজিলে এ ধরা তল; 
যেখানে এমন মু মধু ঝবে নুলালে? 
ঘেখানে এমন বাস 
নব রসে পরকাশ, 
নবীন যৌবনকালে মধু ওঠে উথুলেশ 
বঙ্কুলবালা বিনা মধু কোথা মুকুলে ? 
(৩) 
মধুর সৌরওময়, ভাব দেখি, চামেলি 
ঢালে কি অতুল বাস 
ফুল্পমুধে মুছু হাস, 
তরকোলে তষ্ট রেখে, অলিকুলে খাঝুলি 
কি জাতি বিদেশী ফুল 
আছে তার সমতল, 
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রাখিতে দয় মাঝে ক'রে চিত্তপুতুলি 1 
বঙ্গকুলনাঁরী এর তৃলনাই কেবলি ! 


(৪) 
আছে কি জগতে বেল নতিয়ার তৃপনা 77 
পরল মধুর প্রাণ, 
স্বধাতে মিশায়ে ভ্রাণ, 
কলাম মুনির মন নাহি জানে ছললা 
না জানে বেশ বিন্যাস, 
প্রস্কটিত মুখে ভাস, 
অরে আদা ধরি হাদে পরি বালনীল 
বঙ্গের বিধবা সম কোক পার ললনা। 
(1 
কে দেয় বিপা" "লিলি? নলিনীতেত ডিপিমা ? 
আক তাঁভাবি কা, 
“খন দেখিব বুঝে কার কত শা বুনা। 
বিএ কিরণ কো? 
টুমুব যখন দোঁছে, 
ক মাধুরী মরি তায় কে বোকে 2 মাইম শি 
কোথায় বিলাতি পলিপিগ নলিলীন উপমা 
(৬) 
ক ফুলে তুলনা নি বল দেটি চাপাতে? 
গ্রগাও স্থবাস যাও 
প্রেমের পুলকাগাপ, 
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বঙ্গবাপী রঙ্গ বসে মন্ত আছে যাহাতে । 

কোথায় ঈরাণী “গুল” 

এ ফুলের সমতুল ? 
কোথা ফিকে “ভায়োলেট” গন্ধ নাহি তাহাতে-_- 
কি ফুল তুলনা দিতে আছে বল ঠাপাতে ? 


চি 
কতই কুস্থম আবো আছে বঙ্গ আগারে-- 
মালতী, কেতকী, জাতি 
বান্ধুলি, কামিনী, পাতি, 
টগব্‌ মলিকা নাগ নিশিগন্ধা শোভা রে । 
কে করে গণনা তার- 
অশোক, কিংশুক আর, 
কত শত ফুলকুল ফোটে নিশি ভুষাবরে_ 
স্ুধাবু লহপীমাথা বর্দগৃহ মাঝারে । 


(৮) 


কিবা সে অপরাঙ্িত। নীলিমার লহবী 1 
লভায়ে লতায়ে যায়, 
ভ্রমরে তুষি সুধায়, 
লাজে অবনতমুখী, তগুধাঁনি আবি । 
তাই এত ভালবাদি 
মেঘেতে চপলা হাসি-_ 
কে খোজে রে প্রজাপণ, পেলে হেন ভ্রমরী ? 
মরি কি অপবাঙ্জিতা, নীলিমার লহবা ! 
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(৯) 
এ মাধুরী, স্ুধারস কোথা পাব কুম্থমে? 
কোথায় এমন আর 
কোমল কুম্থমহার, 
পরিতে, দেখিতে, ছুঁতে আছে এ নিখিল ভূমে? 
কোথা! হেন শতর্দল, 
হদে পুরি পরিমল, 
থাকে প্রিয়মুখ চাহি মপুমীথা সরমেন 
বঙ্গনাবীপুষ্প বিনা মধু কোথা কুহ্মে? 


বুত্রসংহাঁর 


সাফ়্াহ্ছে সখীর সনে, বসিয়া নৈমিষবনে। 
এচী কহে পখীরে চাহিয়া ! 

শ্ব্ল আর কত দিন, এ বেশে হেন শ্রুহীন, 
থাকিব লো মরতে পড়িয়া ॥ 

না হেরে অমবাঁবতী, চপলী, ছুঃখেতে অতি, 
সহি এই মানব-ডবনে । 

না ঘুচে মনের ব্যথা, জাগে নিত্য সেই কথা, 
পুনঃ কবে পশিব গগনে । 

স্বপনে যগ্যপি ছাই, সে কথা ভুলিতে চাই, 
দেবেবে স্বপন নাহি আসে! 

জাগ্রতে সে দেখি যাহা, চিত্ত দগ্ধ করে তাহা, 
গ্রাণে যেন মরীচিকা ভাসে! 

নয়নের কাছে কাছে, সত বেড়ায় আচে, 
স্বরগের মনোহর কারা । 


ও 


মঠ 
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সকলি তেমতি ডাব, দৃ্টিপথে আবিভাব, 
কিন্তু জানি সকলি সে ছায়া! 

ভ্রান্তি দি হৈত কতু, কিছুক্ষণ সুখে তবু, 
থাকিতাম যাতনা তুলিয়! | 

পোড়া মনে প্রাপ্তি নাই, দোবর কপালে ছাই, 
বিধি হজে অস্বপ্র করিয়া । 

অমৃত করিলে পান, তবে বা জুড়াত প্রাণ, 
সে উপায় নাহিক এখন। 

কিব্পে চপলা বগ, নিবনি এ ভূমণ্ডল, 
চিবুহুঃথে করিব যাপন ॥ 

মানবের এ আগারে, থাকি ষেন কারাগারে, 
পূরিয়া নিশ্বাস শাহি পড়ে। 

অতি গাতর বায়ু আই ঢাই কবে আবু, 
বুক যেন নিবদ্ধ শিগড়ে। 

নযন ফিরাতে ঠীই, কোথাও নাহিক পাই, 
শ্‌হ্য যেন নেত্রপথে গেকে। 

স্থথে নাহি দৃষ্টি হয়, চাবি দিক্‌ বিময়, 
আগ্তনে রেখেছে যেন ঢেকে । 

'ভায় এ মাটির ক্ষিতি, পায়ে বাজে নিতি নিতি 
(শিলা ষেন কঠোর ককশ! 


গনিতে না পাই ভাল, এব যেন সর্বকালঃ 
কর্ণমুগে ঝটিকা পরশ 
এ স্ষুত্র ক্ষিতিতে থাকি, কেমনে শবীব বাখি, 


সখি রে সকলি হেথা সুল। 
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নিত্য এ খর্বতাজ্ঞান, আকুল করে পরাণ, 
কেমনে সে বাচে নর-কুল ! 

অমরস্্মরণ নাই, কত কাল ভাবি তাই, 
এত কষ্ঠে এখানে খাকিব। 

খনি ভাবি লো! সই, তখনি তাপিত হই, 
চির দিন কেমনে সহিব ॥ 

অনম্ত যৌবন লৈয়ে, ইন্দের বনিতা হেয়ে, 


ভোগ করি স্বর্গবাসম্রখ; 
কিন্ধুপে খাঁকিব হেথা, হইয়া অনন্ত চেতা, 
নরুলোকে সতিয়া এ দুখ 1 


নরজন্ম ভাপ সি, মৃত্যু হয় বিষ ভি, 
মবিলে ছুঃখের অবসান। 
অন্ুদিন অন্ক্ষণ [নদাভীন অস্থপন, 


জলে নালো তাদের পরাণ! 

ণরুং সে ছল ভাল, নাহি যর্দি কোন কাল, 
দেখিতাম শ্বরগ নয়নে। 

আগে গুথ পপে পীড়া, আগে যশঃ পরে ব্রীড়া, 
আশবিতের অসহা সহনে ! 

জানি সথি গন্ম ভাডি, তণদলে না উপাড়ি, 
মহাঝড তরুতেই বতে । 

জানি সর্ববসহা ভিন্ন, উত্তাপে লন! হয়ে খিন্ন। 
অগ্রিদাত অন্যে নাত সভে ॥ 

তখাপি অন্তব দহে, এ ঘা না প্রাণে সঙ্ভে 
পর্বকথ। সদা পড়ে মনে 


৬৩ 


স্৪ 
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ষে গৌরব ছিল আগে, বাসবের অন্থরাগে, 
কার হেন ছিল জ্রিতৃবনে ! 

কেমনে ভূলিব বল্‌, মেঘে যবে আখগুল, 
বনিত কাম্মুক ধরি করে; 

তুই সে মেঘের অর্গে, খেলাতিস্‌ কত রঙ্গে, 
ঘট] করি লহরে লহবে ! 

কি শোভা হইত তবে, বসিতাম কি গৌরবে 
পার্থে তার নীরদ আসনে ! 

হইত কি ঘন ঘন, মুদু মন্দ গরজন, 
মেঘে যবে দুলাত পবনে ! 

ইন্দ্রের সে মুখকান্তি, ঘুচায়ে নয়ন স্ব, 
কত দিন সথি রে না হেরি! 

কত দিন বৈসে নাই, ঘুচায়ে চক্ষু-বালাই, 
সুরবুন্দ বাঁসবেরে থেবি ! 

স্থমেরুশিখরে যবে, স্বথে খেলিতাম সবে, 
অমর্সঙ্গিনীগণ সহ । 

উপরে অনস্ত শুন্ত, অনন্ নক্ষত্র পূণ, 
সদা সিদ্ধ সদা গম্ধবহ | 

ভ্রমিত নিম্মল বায়, ফুটিয়। ফুটিযা তায়, 
কত পুষ্প স্থমের শোভিত । 

নিশ্বল কিরণ শোভা, সখি রে কি মনোলোতা, 
মেরু অঙ্গে নিত্য বর্ষিত ! 

সখি সেই মন্দাকি শী, চিরানন্ধ-প্রদ[ঘিনী, 


দেবের পরশনুধকর। 
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চলেছে নন্দন তলে, উছলি মধুর জলে, 
ভাবিতে সে জদয় কাতবু ! 

কার ভোগ্যা এবে তাহা, কার ভোগ এব আহা, 
আমার সে নন্দনবিপিন ! 


কে ভ্রমিছে এবে তায়, কেবা সে আন্রাণ পাপ, 
পারিজাতে কে করে মলিন ! 

জগতের নিরুপম, সখি পারিজাত মম, 
দৈতাজায়া পরিছে গলায় ! 

যে পুষ্প শচীর হৃদি ক্সিপ্ধ করিবারে বিথি 
নিরমিলা অতুল শোায়। 

সখি রে দানবজায়া, পি কলুষিত কাযা, 
বসিছে সে আসন উপরে? 

যেখানে অমরীগণ, ক্রীভাম্বধে নিমগন, 
বিরাজিত প্রফু্ন অন্তরে । 

তায় লজ্জা] চপলারে। মামার শরনাগাতে, 
অমর পরশে নাতি ধা, 

ইজ্জ বিনা যে শয়ন, না ছঁতলা কোন জন, 


বুনান্থর পরুশিলা তাহা! 

ধিক্‌ লজ্জ] দিক ধিক, নার কি কব ম্বধিক। 
এ পীডন সহিলে: এ প্রা! 

এত দিনে দৈতাবাণা, এ মুখ করিয়া কালা) 
শচীরে বিদ্ধিল বিষবাণে 

সাজে লো আমার সাজে, আমাদ মপ্ুকী বাজে, 
এন্দ্িলার কটিতটে হায়! 
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আমার মুকুট-বত্ব, অমরে করিত যত্বুঃ 
কুবের আনিয়া দেখ তায়! 
শচী বলি কেবা আর, গৌবব করিবে তার, 


কে আব আসিবে শচী স্থান! 

আর না আসিবে লক্ষ্মী, কনতে বাধিতে রক্ষী, 
লইতে ইন্দিরা পুষ্পঘাণ । 

ইন্দিবাব প্রিয় পদ্ম, ক্ধাজাত স্ধাসন্ম, 
কৃত গ্রখে লইত কমলা ; 

এবে সে ছৌবে না মার, হাতে তুলে দিলে তার 
শচীবু পরশ এবে মলা! 

উম! নাভি ফিরবে চাবে, ব্রহ্মাণী সাঁরয়! যাবে, 
কাছে যদি কখন দাঁড়াই । 

শ্বুনাম। অনা যা, লঙ্লা দিবে আবরতঃ 
চর্ণ করি শচীর বডাই 

কোথায় পলাব পল? কোথা আছে হেন স্থল ? 
এ সথ না দেখাব কাভাবে। 

বরুঞ্চ মানবদেতে। পশিয়া মীনবগেছে, 
জন্সিব, মরিব, বাবে বারে 

ভূলে রব ঘহ কাল, জয়ে বব তত কাল, 
ভাঁবিলে সে আবার মরণ। 

বে সে খুচিবে তাপ, ভাবনার অপলাপ 


তবে যাবে চিত্তের পীড়ন ॥৮ 
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বেষ্টিয়াছে ইন্দ্রপু্ী দেব-অনীকিনী) 
চৌদিকে বিশ্তৃত যেন সাগর-সিকতা, 
যোজন যোজন ব্যাপ্ু, প্রদীপ্প ভানততে- 
দেবকুল সেইপূুপ দিক আচ্ছাদিয়া | 


দরস্থিত, সন্নিহিত, যত শৈলবাজি, 
অক্টোদ্র-গিরিশৃ্, প্রভার উজ্দল । 
অনন্তের সম্ণায় সঙ্গ বা যথা 
বেস্তীর্ণ হইদা দীপি ধরে চতুদ্দিকে | 


প্রাচীরে প্রাচীরে দৈত্য ভবণপশপ- 
পাষাণ-সদৃশ বনুঃ দা উপুম্বান-- 
নানা অঙ্গ পু ্ এ শ্য রা পাঁপুও এম) 


$ তি এ. চে রণ সক 
এম পে, এত হোডিগজ্জসা গৃড্জিয়া 1 


গাগ্ক, *সভ্ন সদা ঘুহদ্ধপ সজ্জায়। 
»মে দৈত্য বন্ধে বছ্ে গ আন্দোলিসা। 
আন্ছাপি আমক অঙ্গ, বেজ ৭৭ ঢাকি, 


ঘোর এক) মিংচশাদে, অন্থর দাঁরি। 


অপ্বৃচি, শৈলব্টি, প্রত-অহ রহঃ, 

অনন্থ আকুল কি উজ এপাক্ছাতে , 
বাত্িদিকা যেন শুগ্তে শিঃত বরণ 
বিদ্যুৎ-মিশ্রিহ শিল। দিগে দিগে ব্যাপ। 
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ত্রিদশ-আলয়ে হেন অমও দানবে 
জ্বলিছে সমববহ্ি নিত্য অহরহঃ 
বেষ্টিত অমরাবতী দেব-সৈগ্তদলে 
সুদৃঢসন্কল্প উভ দেবতা দন্থজে। 


অর্ণবের উমিবাশি থ। প্রবাহত 
অগ্নিশি, অনুক্ষণ, বিরত-বিশ্রাম । 
শ্লোতম্বতী বিধাবিত পিয়ত যদ্রণ 
ধারা গ্রসাবিয়া সদ। সিন্ধু-অভিমুখে । 


অথবা! সে শৃন্তে যথা মাঞ্িক গতিতে 
ভ্রমে নিত্য ভূমগুল পল অগ্গপল, 
কি্বা নিরন্তর যথ! অবিচ্ছেপ-গতি 
অশব্দ তরঙ্গ চলে কালের প্রবাহে, 


£স্ইকূপ 'অবিশ্রী« ধানব- অনথে 

হয়ু বুদ্ধ এহরহঃ, স্বগবহির্দেশে। 

জয়, পরাজয়, নিত্য নিত্য অনিশ্ঠস্- 
দৈত্যের বি কড়, কন বাদল | 


তেখায় কুমেকণৈল ছাড়িয়া বাব, 
ইক্ামুপ অস্থাদিতে হেরে সুসজ্জিত, 
চলিল] কৈলাসধামে ন্য়িতি-আদেশে, 
নিতা যেখ। বিবাজি5 উমা) উমাপতি। 
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উঠিতে লাগিল শুন্যে, নিন্ধে ধবাতল-_ 
জলধি, পর্বতমালা, তকতে স্জিত-_ 
দেখাইছে একেবারে আলেব্য যেমন 
বিভূষিত বেশভষা, চাক অবস্নব। 


নীলবর্-শোভাপূর্ণ বিশাল শরীর 

কোন স্থানে প্রকাশিছে শান্ত জলনিখি ) 
অরণ্যানী শত শত কত শোভাময় 
কোনথানে বিবাজিত বিটপম গুলী । 


কত বেগবন্দি দা শাখা প্রসারিয়া 
ঢালিছে ধবণী অঙ্গে তরপ বিমল, 
ঘেরিয়। কানন) গিরিঃ নগ তা, হন্দর 


সভন্ম পুবাহমালা দীঙ পিভাকরে। 


জ্রবে শবে মেখাকাল শোতে কোনখানে 
সংজ্ঞত ইলের শরেস। কুষ্মতি আবৃত, 
সদা পরণা অঙ্গে কিব। সুললিত, 

মর্্ডত শিখর চাক ভাব ছশাধ। 


হিমাদ্রির উচ্চ শৃ দূর শন্তরীক্ষে 

দেখিলা কাঞ্চনতুণ্য কিরণ মাগুত- 
দেবগণ লীলাচ্ছনে শিখরে যাহার 
প্রকাঁশিলা কোন কালে পবিত্র ভারতে 


হেমচন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 
দেখিলা শঙ্জেতে তাপ গোমুখীগহববে 
ধায় ভাগীরধী-ধা'রা, দেখিল1 নিকটে 


কালিন্দী-সরিৎ-শ্রোত বহিছে কল্লোলে, 
সাঁজাইতে পুণ্যভূমি আধ্য-প্রিয়-দেশ । 


ক্রমে ব্যোম্গর্ভে যত প্রবেশে বাসব, 
স্তরে সুরে পরম্পরে করি প্রদর্গিণ 
নিরখিল। ভুসভ্জি ৩ অশ্তরীন্ষ মাঝে 
জ্যোতিঃবিমগ্তিত কোটি গ্রহের উদয়। 


দেখিলা প্রমহে শুন্তে এশাঙ্ষষ শপ 
ধরাসছে, ধরঅপ্ করি প্রদক্ষিণ, 
প্রকাশিয়। চারু দীপি সুরা চারি এর, 
নীল কিরণে পূণ কি নভঃস্থল । 


ভ্রমিছে লে ভধাকর পৃথিবী ছা িদা 
আরো দুর শৃ্যপথে অতি দ্রুতবেগে, 
চন্দ্রমা-বেন্টীত চাত্রি, চারু-শো হাম, 
দীপু বুহম্পতিত5 থেপ্রিয়া ভাঙ্ষবে । 


সে দকলে দু বাপি গ্রহ এনৈশ্চর, 
ভাতি-উপকীত অঙ্গে, চলেছে ছুটিএ। 
ভয়ঙ্গর বেগে শুনে ঘেপিয়া ভাঙ্করে 
অষ্ট কলানিধি সঙ্গে কি শোভা সুন্দর) 
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দেখিল। সে কত গ্রহ উপগ্রহ হেন, 
অন্তরীক্ষে ভ্রমে সদ নিজ নিজ পথে, 
বিবিধ ব্রণ ছট। অঙ্গে প্রকাশিদ্া। 
আনন্দিত কবি শূন্য অপূর্ব দ্বনিতে | 


দেখিতে দেখিতে বেগে চলিলা বাপ 
উদ্ধী উদ্ধ বাধুপ্তর করি অতি ম-- 
ধরাতশস কমে সুক্ম, হুঙ্ষ্ম তর অতিঃ। 
সুধূব নক্ষত্র-তুল্য লাগল ভাতিতে। 


মে শীণ-লীন প্রাধাীমসীপিশ্যুবও 
হইল পরণা অর্গ, বাসব পম 
উঠতে লাগিণা এত অনপ্ত অগ্ানে। 
১প শপ এটিনশ্চর ছাড়ি নিমদেতো । 


আবণশ্য ধরুণী শেষে বাসর যখন 
ছাঁড়িছা প্রণপ লিগে এ সৌর জগ, 
বাষ্বিরভিত পোর অনস্েব মাঝে 
উত্তত্রিল' আমি ভীম কৈলাসপু্দীতে 


শকশন্য, বর্ণশগ্য, গ্রশা তি গভীর? 

ব্যাপৃত পে ব্যোমদেশ, ব্যাস অগ্তহীল, 
বৈকীণ তাহার মাঝে হাদার আকার, 
অনন্ত ব্রক্ষীপ্ত মু কোটি কোটি কত 


প 
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বিশ্বপ্রতিবিদ্ব হেন দশ দিক যুডি 
বিরাঁজিছে সে গগনে দেখিলা বাসব-_ 
ফুটিতেছে, মিশিতেছে অনন্ত শরীরে, 
সুহূর্তে মুহুর্তে, কোটি জলবিদ্ববৎ । 


বসিয়া তাহার মাঝে শস্তু ব্যোমকেশ 
বশ্বধ্য ভূষিত অষ্ট, সংযত মুবতি, 
প্রকাশিত বক্তুঃ ভালে প্রগাঢ ভাবনা ; 
তম মনোহর যেন রঙ্জতের গিরি । 


গাল্গেয় সলিল কণা কণা পরিমাণে 
ঝরিতেছে জটাজটে--ঝরিছে তেমতি; 
হিমা্রি অচল অঙ্গে উভতঙ শিখর, 
পবলগিরিতে যখা হিমবরিষণ । 


বসিয়া নিমগ্র চিত্ত গভীর কথনে । 
গভীর কথনে মগ্র উমা বামদেশে 
একে একে বিশ্বনাথ বিশ্ববিদ্ব যত 
দেখায়ে গৌবীবে তিভ কতেন বুঝায়ে 


কি হেত হইল স্থটটি, স্ষ্টি কি প্রকারে 
পঞ্চভূত, আত্মা, মন প্রকৃতি গ্রথমা, 
পরমাণু, পর্মাধু, উৎপত্তি, বিনাশ; 
বাল, পরকাল, ভাগ্য, বিধি সংস্থাপন. 
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গভীর ধরণীগর্ভে, গাঢ় তমোময় 

নির্জন দুর্গম স্থান বিশাল বিস্তৃত, 

বিশ্বকণ্মা শিল্পশাল 7 ভীম শব্ধ তা 

উঠিছে নিয়ত কত বিদারি শ্রবণ ? 

প্রকাঁগু-মুদগর ধ্বনি, কোটি কোটি যেন 

পন্ডিছে 'আঘাতি শৃশ্মী; নিনাদি বিকট--- 

সহআ বাস্সকি গঞ্জে ভয়ঙ্কর যথা 

দ্ধ ধাতৃ-ক্োত বেগে ছুটিছে সলিলে ॥ 

বম বাষ্প পরিপূর্ণ গঙীপ সে দশ 

সপ্পদ্বীপ শিল্পশালা একারত যেন 

তলা গহবর আসি ১ গাতর বুম, 
ভল্মপীশি, বাস্পপাশি, দগ্ধ বামুততর 

ধা নিশ্বাস রোব তীর ভ্রাণ সহ | 


ে% 


প্রবেশিলা পুরনপ্ু সে কেন্র-গহবগ্ে 
৯২ দ্রবীচিঅস্থি। উচ্চ স্মম্ভ পলে 
(েধিলা জলিছে উদ্দে। ছিলি স্যাআভা 
”* শংপি/গুব শিখা, দীপের আকারে 
উজ্জলি ভরমধা দেশ । দেখিপা মালোনক 
১সম্ব্লী আথগুল পাহস্থবমালা, 
পাহশুল, পাল, শুঅ? কষ, বক, শীত, 
বঞ্চগতি সর্পাকতি চৌদিকে তেদিচ্ছে 
মহীদেভ 3 লানাবর্ণে অঞ্রিত তেমতি 
যথা ঘনস্তর দল নানা আ ভাঁমথ 
পশ্চিম গগনপ্রান্তে ভাঙ্গুরশ্মি ধরি ॥ 


নও 
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কোনথানে ধূমবর্ণ লৌহ ধাতুগ্খাশি 
পশিছে পৃথিবী-গর্ভে-শত শত ফেশ 
মহাকাঁয় অজগর পুচ্ছে পুচ্ছ বাধি 
ছুটিছে মহীজঠরে ; কোনখানে শোচে 
শুভ্র খড়ীকের স্তর তড়িত আলোকে 
আতাময় 3 পুক্বর্ণ তাশ্রের তিবক 
কোনখানে--রুধিরাক্ত তরঙ্গ আঞ্চতি । 
বূজত সুবর্ণরাজ অন্য ধাতু সহ 
নেরথিলা আখগুল সে মহী-জঠবে 
শোৌভাকব)--শোভাকর ধখা অন্ধকারে 
বিজলি-উজ্জ্বল-আ তা কাদন্বিণীকোলে । 
জ্বলিছে ভূমি অঙ্গার শুর বত দিকে, 
কোথাও বা শিগামস, কোথা মি মি, 
ছডারে বিকট জ্যোতি, দথা বুম 
গৃহদাতে, কু দীপু কু গুপ্য বেশ । 
পীতবণ হর্তালভ্বপ কোন স্থাপে 
ধরে শিখা নীলব্ণ-দীপ্তি রত) 
কোথাশ পারদরাশি হ্রদের আকার, 
কোথা শোতে ভরুর্দিত ছুটিছে বাদ 

অগ্রসপ্রি কিছু দুরে দেখিলা বাধৰ 
অগ্নি-গ্রজালন-যন্ত্র--যেন বা আমের 
₹খলঙেরণী, সারি সারি বদন প্রসাধ 
উগারে অনলবাশি ধাতিরাশি সহ। 
মৈিশেছে সে লব যন্ত্রে বাফু প্রবাহক 
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বিশাল লৌহের নল শত দিক হ'তে 
জরাষু সহিত যথা গঠিণীজঠে 

গর্ভস্থ শিশুর নাড়ী মিলিত কৌশলে । 
নলরাজি অন্য মুখে প্রকাণ্ড ভীষ্ণ 
উঠিছে পড়িছে জানা, পাতুবিনিশ্মিত। 
ভয়ঙ্কর শব্ধ কবি, ছুটিছে পবন 

কতু ধীরগতি, কু ঘোরতর বেগে। 
যন্ত্রমগুলীর মাঝে বিপুল শরীর, 
প্রসারিত বক্ষোবেশ, বানু লৌহ বত, 
দেবশিল্পী খুরাইছে চন লৌহমন 
ঘশ্মীন, ললাট-ঘম্্ মুদি কাম কারে । 
খরিতেছে একবানে শিল্পশাল ধুণ্ডি, 
সংযোজিত পরস্পপ্রে অছু * কৌশলে, 
লর্গ লঙ্গ লৌহয সে চতেন্ সহ, 
শৃন্মীঘাতি পড়ে কোটি ভীষণ মুদ্গর, 
ছুটিচ্ে শন্মীব পু্ে শন শত শোতে 
গলিত কাঞ্চন, শৌহ, তাম আন পাড়, 
মুভর টিতিবে তায় শলাকা বৃহ, 

শম্মু জপ্নতর তার, পাতি পঞ্জ লালা, 
গঠিত আপনা হ'তে গতি নিমেষে 
কত মুভি স্রবলনি গঠন সন্পন। 
শ্বেত বষ্ঃ শিলাখগ্ডে কত স্থানে সেখা 
বিচিত্র সুন্দর মুন্তি, চারু অবথব, 
বাতিণ হইছে নিত্য , কত সুম্তধাজি 


১১, 


হেম্চগ্ বন্দোপাধ্যায় 


স্কটিক-লাঞ্কনা-আভা--শোভে চারি দিকে । 
কথন বা বিশ্বরুৎ লৌহ্‌চক্র ছাড়ি 
শর্ববলা ধবিয়া হস্তে প্রচণ্ড আঘাতে 
ভেদিছে ভূধর অঙ্গ, তখনি সে ঘাতে 
শত ধ্বনি প্রতিধ্বনি ছাডিতে ছাঁড়িতে 
বিদীর্ণ গিবির অঙ্গে তর ছুটিছে 
শিল্পশালে, বারিকুণ্ড পূর্ণ করি শীরে | 
কখন বা স্রশিল্পী খুলিছেন ধীরে 

ধরা অঙ্গে আগ্রের পর্বত আচ্ছাদন? 
শিল্পশাল বছ্ছি বুম বাষ্প নিবাবিত৮ 
গল্জিঘ] গভীর মন্্রে ওখনি ডধর 
উগারিছে অপ্রিরাশি পাশ, দাড় বেলি? 
কাপিতে বাপিতে ঘন $ শন্ত তম 
পরিপর্ণ ধূমাশ্রিত বন্ছির শিখায়! 
শিলাচর্ণ ধাতৃমাব। ভিস্ম বরিষণে 
৬স্মীভূত কত দেশ মবশীপূঙ্জেতে- 
এত এত নগরী নিমগ্্ বেশুষ্তবে। 

গঠে শিপী কত সেঃ কহ অট্টালিকা, 
প্রাণীর, দেউল, ভুপ্রকরণ কত, 


শ্বতৈজস্, অদ্দ, বস? দেখিতে মছুত । 


ছায়ীময়ী 8 


সন্ধ্যাগগনে নিবি কালিমা 
ম্বরণো খেলিছে নিশি, 
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ভীত-বদনা পুথিবী দ্রেখিছে 
ঘোর অন্ধকারে মিশি 1- 
হী-হী শবদে অটবা পৃপ্নিছে 
জাগিছে প্রষথগণ, 
অটু হাসেতে বিকট ভাষেতে 
পুরিছে বিটপী বন। 
কুট করতালি কবন্ধ তালিছে, 
চাকিনী হুলিছে ডালে, 
বিন্ব-বিটপে প্ম-পিশাচ 
হাঁসিচে বাজায়ে গালে । 


ক্ষুদ্ধ টিবা বিকাট তাগুবে 


কথ্] বিধানি বিকট শ্মশানে 
বসেছে ট৬বুবীপাল, 

ভীম-সুপতি শ্বনান হাসিতে, 
আলেয়া জালাছে ভাল। 

চও আরবে, খেলিছে ভৈরবে 
অস্থি-ভষণ গলে, 

ঠ ঠৎ »ঠ শব-কপাল 


শ্বশণানভখিতে চলে । 
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দ্রশমহাবিদ্যা 2-- 

সভীশৃন্য কৈলাশ 

ছিন্ন হইল সতীদেহ, শূন্য হৈল শিবগেহ, 
বামদের বিবুসবদন ॥ 

চাহেন কৈলাসময়, দেখেন ঠকলাস পয়ঃ 
অঞ্চকার বিঘোর ক্বন ॥ 

সতীমুখ-বিভাসিত যে খালোক শোশা দিত, 
পুলকিত ঝুস্থমকানন। 

পেয়ে যে কিরশমালা, স্থবণ মণি উজজনা, 
সেআলোক লতে দরশন ॥ 

গ্ুদ্ধ কল্পতরু সার, স্্ সন্দাকিণী-বারি। 
শগ্ঠকোণ সতী্ি'হাসশ | 

[নস্তদ্ধ জগত প্রাণ, নিক সৌবভ দ্বাণ, 
কে বদ্ধ বিহঙ্গণ ভন 1 

নন্দী শুয়ে বাপরে, কান্দিছে পৃষভবর, 
প্রাণশন্যা মুশেজধাহল | 


ভেবিয়া ব্রিপুরতর,। দুলে বাপি বাধার, 
বসিলেন মুদ্ধি ত্রিনখন ॥ 

স্বানন্দ-আলয় যান, আঙ্ি চশ্তামম় তাল, 
ধানে ধরি সতীদেহচ্থায়া । 

ছুড়ে ফেলি হাডমাল, করে দলি 5ম্মজাল, 
বেভৃতিবিহীন কলা কাগা ॥ 

মুখে সতিষ্-সান্িক্বর বিনরগত নিরন্তর, 


পিগস্বর বাহ্জ্ঞান্হীন | 


হেমচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য 


করে জপমাল। চলে, মুখ “বববম” বলে, 
অন্য শন্দ সকলি মলিন ॥ 
জটালন ফণিমালা, মিলাইয়ে জিহ্বা জালা, 
লুকাইল জ্টার 'ভতর | 
'নস্পন্দ পবসস্থন, নিবানন্দ পুষ্পগণ, 
অপ্রস্ফুট ঝরে বেখুপির ॥ 
হানুল শাক বব, নির্বাক প্রমথ সব, 


কৈলাস্*জগজ অচেতন । 
কদাচিৎ “ন। মা মাছে, অসন্ধিৎ শন্দী কাদে 
“বমৃশ শব্দ সহ সম্মিলন ॥ 
উকলাম-অঙগবন। ভারা সময অন্ুদয়, 
ক্ষণকালে লিবিল সব । 
তম দিগাকাক, কেবল করে উল্লাস 
এলকঞগ কগেণ গপল ॥ 
ধালহ ১ পোলানাক, স্কন্ধে কহ ভলি তাত, 
তীরে করেন আিষণ | 
প১৯7 ৩ পুশর্বাণি, সবমার নে তার 
শন শারু ম্যাপ যেন ॥ 
তথদ পবন কত পর্ববকথা মনে সবে, 
সরে যথা নদা-প্রশ্রণণ ) 
শ্বনাথ শোকময়, [নমীলিত নেজন্রয় 
প্রন্ফ্টয়া কবেন প্রদান । 
হারায়ে অদ্ধীঙ্গ সতী, কাদেন কৈলাসপতি, 
যুগযূগান্তের কথা মনে । 


দ্নি 


৮৩ হেমচন্দ্র বন্্যোপাধ্যা 


জগতের জড় জীব, কান্দিছেন হেরি শিব, 
কান্দিতে লাগিল! তার সনে ॥ 


মহাদেবের বিলাপ 


“বে সতি রে সতি” কান্দিল পশুপতি 
পাগল শিব গ্রমথেশ । 

যোগ-মগন হবু তাপস যত দিন, 
তত দিন না ছিল ক্লেশ ॥ 

শবহৃদি আসন, শ্মশান বিচরণ, 
জগত-নিরূপণ জ্ঞানে। 

ভিক্ষুক বিষধর, তিবপিত অন্তর, 
আশ্রমরতি-নিববাণে ॥ 

“বে সতি বে সতি”” কান্দিল পশুপতি, 
বিকলেত ক্ষুনধ পরাণে। 

ভিক্ষুক বিষধর, তিরপিত অন্তর) 
আশ্রমরভি-নিরবাণে ॥ 

জল্নিধি-মন্থনে, অমৃত উচ্গালিল, 
যত সুর বাটিল তাে। 

ভন্ম-ভকত হব, হর্ধিত অন্তর, 
গ্রাসিল গরল প্রবাহে ॥ 

“বে সতি রে সতিঃ? কান্দিন পশুপতি, 
বিকলিত ক্ষুর্ধ পবাণে। 

ভিক্ষুক বিষধর, হবরুযিত অন্তর, 


সংসারুরতি নিরবাণে। 


হেমচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য ৮১ 


কাবণবারি'পরে হবি কমলাসন 
ঘণা কবি যেক্ষণ ভেলে । 

নিথর ভ্রিনয়ন, আহলাদে সেহ ক্ষণ, 
শবপরি আসন মেলে ॥ 

প্রীত কমলাপতি বরতভনলব্র-পাজে, 
নর-ভালে গীত গিরীশ | 

পুষ্পকবাহন, বাসব স্বুপত্ি, 
বুষবর-বাহুন ঈশ ॥ 

“রে স্তি অরে সতি,? কান্দিল পশুপতি, 
পাগল শিব প্রমখেশ । 

যোগ-মগন হর তাপস ষত দিন, 
তত দিন নাছিল ক্লেশ ॥ 


চিত্ববিকাঁশ ১ 


বিভূ কি দশা হবে আমার 


একটা কুঠাবাষাত, শিরে হানি অকম্মাহ, 
খুচাইলে ভবের স্বপন, 

সব আশ] চূর্ণ কারে, রাখিলে অবনীগ্পরে, 
চিরদিন করিতে ক্রন্দন ॥ 

আমীর সম্থল মাএ, ছিল হন্ত পদ নেত্রঃ 
অন্য ধন ছিল না এ ভবে, 

সে নেত্র করে হরণ, হরিলে সর্ববস্থ ধন, 


ভাসাইয়। দিলে ভবার্ণবে ॥ 


৮২ 


হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


চৌদ্দিকে নিরাশা ঢেউ, রাখিতে নাহিক কেউ, 
সদ্দা ভয়ে পরাণ শিহরে । 

যখনি আগের কথা মনে পড়ে, পাই ব্যথা, 
দ্রিবানিশি চক্ষে জল ঝরে ॥ 

কোথা পুক্র কন্যা দাগা, সকলই হয়েছি হারা, 
গৃহ এবে হয়েছে শ্মশান । 

ভাবিতে মে সব কথা হদয়ে দারুণ ব্যথা, 


নিরাশাই হেরি মুন্তিমান। ॥ 


সব খুচাইলে বিধি, হবে নিয়া চক্ষুনিধি, 
মানবের অধম করিলে । 

বল বিত্ত সব হীন, পর-প্রতিপান্য দীন, 
প$রে ভবে বীধিয়া বাখিলে ॥ 

জীবের বাসনা য*, সকলই করিলে হত, 
অন্ধকারে ডরবানে বনী, 

ন পাব দেখিতে আর, ভবে শোভা ভাঙার, 


"চু অস্তমিত দিনমণি ॥ 


ধা শ কল জল । গ্ঘ "০17 ভূগি অচল) 
না থাঁকিবে কিছুর(ই) বিচার 
না রবে নয়নে দৃষি, মোদির সব ক্যাট, 


দশ দিক্‌ ঘোর অন্ধকীর-- 
বিভ়। কি দশা তবে আমার 

গতি দিন অংশুমালী, সতত্ম কিবুণ ঢালি, 
পুলকিত করিবে সকলে । 


হেম্চন্দ্র ও বাংলা-সাহত্য ৮৩ 


আমারি রজনী শেষ, হবেনাকি? হে ভবেশ! 
জানিব না দিবা কারে বলে ॥ 


আবু না স্থধার সিন্ধু, আকাশে দেখিব ইন্ঠু, 
প্রভাতে শিশির-বিন্দু ছলে । 

শিশির বসম্থ কাল, আসে ষাঁবে চিরকাল, 
আমি না দেখিব কোন কালে ॥ 

বিহর্দ পতঙ্গ নব, জগতের স্থখকর, 
সাও আর হবে না শন, 

থাকিয়া সংসার ক্ষেত্রে, পাব না দেখিতে নেজে, 
দ্েব্তুল্য মানবব্দন । 

-নজ পুল্র কন্যা মুখ, পৃথিবীর নার শখ, 
তাও আব দেখতে পাপ না, 

অপুব্ব ভবের চি, খাকিবে স্মবণে মাত্র 
স্প্পুবৎ মনের কল্পনা । 

“ক নিষ্ধে থাকিব তবে, কি সাধনা সিদ্ধ হবে, 
“বলশল1 খুচেছে আমার, 

বৰা আবে ৬ জীবন, হবু পা কেন এগনা। 
পথাঁ পীঁথা ধরণীর ভার । 

ধন পাই বন্দু নাত, কোথায় আশ্রয় পাত, 
তুমিহ হে আজয়ের সার, 

জীবনের শেষ কালে, সকাল হবিসা নিলে 


শ্রীণ নিয়া দুঃখে কর পার 
বিভু! কদশী হবে আমার 


চর, 


ও 


৪ এ 


হরিনাথ মজুমদার 


( কাঙ্গাল হরিনাথ ) 


মরচেক্ুমাথ বল্যোগাদ ও 
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মুদ্রাকর-_শ্রীজিতে্্রনাথ দত্ত 


লক্ষীবিলাস প্রেস লি:১--১৪, জগন্নাথ দত্ত লেন, কলিকাত৷ 
৭,২-৮১৯০।৭1১৯৪৭ 


জন্ম; বাল্য-জীবন 


বি সালের শ্রাবণ মাসে (ইং ১৮৩৩) নদীয়ার অন্তঃপাতী কুমার- 
খালী গ্রামে এক অস্ত্ান্ত তিলি-পরিবারে হরিনাথ মঞ্জুমদারের জন্ম 
হয়। তাহার পিতার নাম_-হলধর মজ্মদার। হরিনাথের বাল্- 
ভীবন নিরবচ্ছিন দুঃখ-দারিছ্যে পূর্ণ। তিনি "আত্মপরিচষ” প্রবন্ধে 
লিখিয়াছেন £-- 
দ্যখন আমার বদ এক বৎসর অতিক্রম করে নাই, তখন 
মাতৃদেবী ইহলৌক পরিত্যাগ করেন। আমি মাড়হীন হুইয়! 
অন্তানাবস্থায় যে কত কাদিয়াছি, তাহা কে বলিতে পারে? 
খুল্লপিতামহী আমাকে প্রতিপালন করেন। আমার পিতা 
পুনরাষ দারপরিগ্রহ কবেন নাই, কিন্তু বোধ হয় তন্নিমিত্তই 
সংসারে উদাসীন ছিলেন। তিনি বিষয়কাধ্যে তাদশ মনোযোগ 
বিধান না কবায, পৈতক সম্পন্তি যাহা ছিল, তৎসমুদায়ই নষ্ট 
হয়। সুতরাং মাতবিয়োগ হইতেই সাংসারিক ছুঃখ থে 
আমার সহচর হইয়াছে, লে কথা বলা বাহুল্য। বাল্যখেলার 
সময় অন্ট বালকের! ক্রীড়োপযোগী বস্ত পিতা মাতার নিকটে 
সহজে পাইয়! আনন্দ করিয়াছে, আমি তন্নিমিত্ত ক্রন্দন করিয়া 
মাঁটি ভিজাইয়াছি; এই অবস্থায কতক দিন গত হয়। পরে 
বি্ঠাভ্যাসের সময় উপস্থিত হইল। পিতৃদেব স্র্মীরোহণ করিলেন, 
নিতান্ত নিরাশ্রর হইয়। কত কাদিলামঃ তাহার ইয়ত্তা নাই। 
এই সময় কুমারথালীবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন মজুমদার মহাশয় 
একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। অধায়নের নিমিত্ত 


৬ হরিনাথ মজুমদার 


তাহাতে প্রবেশ করিলাম । খুল্লতাত শ্রীযুক্ত নীলকমল মজুমদার 
মহাশয় পুস্তকাদির ব্যয় ও স্কুলের বেতন সাহায্য করিতে 
লাগিলেন । দুর্ভীগ্যবশতঃ তাহার কম্ম গেল। অর্থাভাবে 
আমারও লেখাপড়া বন্ধ হইল। স্কুলের হেডমাষ্টার কৃষ্ণধন বাবু 
বিন! বেতনে কতক দিন শিক্ষা দিয়াছিলেন ; কিন্তু অন্ন বন্ত্রের 
ক্লেশ ও পুস্তকাদির অসদ্ভাবে আমাকে অধিক দিন বিদ্যালয়ে তিঠিম! 
থাকিতে দিল না।” ("গ্রীমবার্তীগ্রকাশিকা?, ১৩ আধা ১২৮৫) 


বদেশ-সেবা 


বিষ্ালয় প্রতিষ্ঠা ।__বাল্যকালে আশানুরূপ শিক্ষালাভ করিতে 
না পারায় হবিনাথের মনে ক্ষোভ ছিল। স্বগ্রামস্থ বালকগণের শিক্ষার 
অভাব তিনি হৃদয়ের সহিত অনুভব করিতেন। এই অভাব কথ্চিং 
দূর করিবার জন্ত তাহারই যত্রচেষ্টায় ১৮৫৫ ্বীষ্টা্বের ৯৩ই জানুয়ারি 
কুমারখালীতে একটি বাংল! পাঠশালা সংস্থাপিত হয়। হরিনাথ বিনা- 
বেতনে এই বিষ্তালয়ের শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। তিনি কেমন করিয় 
শিক্ষা দিতেন, তাহা নিজেই লিখিয়! গিয়াছেন £ 

“আমার বাল্যসখ! মথুরানাথ মৈত্র | অক্গয়কুমারের পিত। ] 
পাবনা ইংরাজী স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন; তিনি অবকাশ উপলক্ষে 
যখন বাড়ী আমিতেন, তখন আম তাহার নিকট ক্ষেত্রতত্ব, অঙ্ক 
ও অন্ঠান্ট বিষয় শিক্ষা করিতাম।'-'**শবদ্ধু যখন কুমারখালী ইংরাজী 
স্কুলের শিক্ষকতা স্বীকার করিলেন) তখন আমার পড়ার ও পড়াইবার 


সুবিধা হইল।” 


স্বদেশ-সেবা জ 


কুমারখালী বঙ্গবিগ্ালয়ের ছাত্র-সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। 
ছরিনাথকেও আর অধিক দিন একান্তভাবে অবৈতনিক থাকিতে 
হইল না) তাহার মাসিক ৯১২ আয়ের সংস্থান হইল। গবর্শেন্ট ও 
বিছ্ভালয়টিকে মাসিক ৯১২ সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে 
বিগ্ভালয়টি সম্বন্ধে একথানি পত্র “এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক 
বার্ভাবহেঃ (১৯ সেপেম্বর ৯৮৫৭) প্রকাশিত হয়। পত্রখানি 
এইরূপ 2 
“ইতিপূর্বে আমাদিগের এস্থানে প্রসিদ্ধ কোন বিগ্ভালয় ন! 
থাকায় দেশাচার দ্বেষাচাবে সংমিলিত হইবা কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট না 
কবিয়াছে। গ্রামের একপ কুংপিত অবস্তা একদা ভাবন। করিয়। 
বিশষ্ট কুলোদুব শ্রুযূত বাকু গোপালচন্ত্র কও, বাবু যাদবচন্ত্র কুণড, 
বাবু গোপালচন্দ্র শান্স্যাল এবং বাবু হবিনাথ মজুমদার প্রচলিত 
বনত্যন্তনাবে একটি বাঙ্গলা পাঠশালা স্থাপন করিতে আপনং 
অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্ত উপযুক্ত শিক্ষকাভাবে কিছু কাল 
ক্ষান্থ থাকিতে হয় । পরে হেষোজ সচ্চবিত্র বাৰু সঙ্কল্পের বিষয় 
প্রতিষ্ঠা করণার্থ ১৮৫৫ সালেব ১৩ই জানুষ।বি দিবসে বিস্কালয়টি 
স্টাপন করিয়া স্বয়ং শিক্ষকতা পদে বৃত হইলেন । সুচনাবধি 
কিযংকাল ইহীদিগকে যে কি পথ্যন্ত কষ্ট শ্বঁকার করিতে হইয়াছিল, 
বলিতে কি মনে কবিতেও অগ্ঠাপি আমাদিগের অশ্রপাত হয়। 
ক্লেণের অবধি ছিল ন'ঃ কটু কহিতে কেহ ত্রুটি কবেন নাই। সে 
যাহ! হউক ইহাদিগকে ধন্য বলিতে হইবে, তাদৃশ অবস্থায় তিতিক্ষা- 
বলে সে সকলও সহ করিয়াছেন, বালকগণ তালপএর পবিহার পূর্বক 
সাননে পুস্তক হস্তে লইয়া নব বিগ্ভালয়ে প্রবেশে করত দিন২ 
বিগ্ভাশিক্ষা করিতে লাগিল তছ্ষ্টে প্রতিপালকবর্গ যাহার পর নাই 
্লীত ও সঙ্থষ্ট হইয়া আপন২ প্রতিপাল্যদিগকে বিদ্যাভ্যাসে 


৮ হরিনাথ মজুমদার 


যত্ব করিতে লাগিলেন। প্রথমে আয়ের অনটন জন্য শিক্ষকবাকু 
কিছুকাল অবৈতনিক থাকেন, পরে পূর্ব তাগের বিগ্ভালয় সমূহের 
তত্বাবধারক শ্রীযুক্ত এচ উড়ো! সাহেবের শুভাগমনে দেশহিতৈষী 
শ্রীযুক্ত বাবু মথুরানাথ কু, বাবু রামধন মভুমদার প্রভৃতি বিশেষ 
উৎ্ম্থক হইয়া অধ্যক্ষদিগের দানে ও বালকগণের দত্ত বেতনে মাসিক 
১১২ টাক আয় জংস্থান করেন এবং তদ্ধিবরণ শ্রীযুক্ত তত্বাবধারক 
সাহেবকে অবগতি করিবায় তিনি ১৮৫৬ সালের ৭ই জুলাই দিবস 
অবধি প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ১৯ টাকা সাহাষ্য 
দান করিয়াছেন। উক্ত আয়ে বিগ্ভালয়টি এইক্ষণে একরূপ চলিতেছে, 
বর্তমান বালক সংখ্যা ৯৫১ তাহারা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত । তিন 
জন শিক্ষক আছেন কিন্ত আয়ের অপ্রতুল জন্য তাহার! যংসামান্ত 
বেতন পাইতেছেন সম্প্রতি আর ৪২ টাকা দান প্রাপ্তি কারণ 
আবেদন করা হইয়াছে প্রাপ্ত হইলে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের 
বেতন বৃদ্ধি হইবেক১-**। শ্রীমধুরানাথ মেত্র। কুমারথালী ১৮৫৭ 
সাল, ২৯ আগষ্ট ।” 
বিগ্ভালয়েব কর্তৃপক্ষ হরিনাথের বেতন ২০২ টাকা নিষ্ধারণ 
করিলেন। কিন্তু হরিনাথ এই টাকা পুরা গ্রহণ করিলেন না। 
তিনি আত্মজীঁবনীতে লিখিয়াছেন ৮ 
“আমি বিশ টাকা গ্রহণ করিলে, নিষ়শ্রেণীস্থ শিক্ষ কদিগের বেতন 
বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। আমি পনের টাকা গ্রহণ করিয়া নিয়শ্রেণীস্থ 
শিক্ষকদিগের যথাযোগ্য বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়! সুখী হইলাম। 
এই পনের টাকা পর্যন্তই আমার জীবনের বৈতনিক উপার্জন 1” 
হরিনাথের পরিচালনায় কুমারখালীর বাংলা পাঠশালাটি কিরূপ 
জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, “সংবাদ প্রভাকরে? (২৭ ডিসেম্বর ১৮৫৯ ). 
প্রকাশিত নিয্বোদ্ধত পত্র হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে ৮ 


স্বদেশ-সেবা ৯ 


«প্রায় পঞ্চ বতরাতীত হইল কতিপয় সঙজ্জনের বিশেযোৎলাহে 
এই কুমারখালীতে একটি বঙ্গবিদ্ালয় সংস্থাপিত হয়।"*কযেক 
বতসর স্ুপ্রণালীতে বালকদিগের শিক্ষাার্ধা সম্পন্ন হওয়াতে নয় 
জন বালক ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্ত কি আক্ষেপের বিষয় ! 
সার্দ বদর হইল এই বিগ্ভালয়ের তবনাভাবে ভগ্নাবস্থা হওয়াতে 
ছাত্রগণেরও আযমের দিন দিন নূন হইতেছে, তথাচ এ বর্ধ পাচ 
জন ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া অন্থান্ত বিষ্ভালয়ে গ্রবেশান্থমতি প্রাপ্ধু 
হইয়াছে ।-এই বিগ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীধুক্ত বাবু হরিনাথ 
মজুমদার মহাশয়ের সাতিশষ যত্ধে ও অপরিসীম শ্রমগ্ডণে এবং 
রীধুক্ত বাবু মথুবানাথ কুণ্ডু সম্পাদক মহাশয়ের অপার সৌজন্তে 
এই বিগ্কালয়ের এত দূর উন্নতি সাধন হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ 
নাই)... শ্রীন্ধীরকানাথ প্রামীণিক। সাং কুমীরখালি 1” 
হরিনাথ স্বগ্রামস্থ বালিকাদের শিক্ষীর প্রতিও অবহিত ছিলেন। 

প্রধানত? তাহারই চেষ্টায় কুমারখালীতে একটি বালিকাঁ-বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত 
হয়। 'সংবাদ গ্রাভীকরে' (১৫ এপ্রিল ১৮৫৭ ) প্রকাশিত তাহার 
একখানি পত্র হইতে এই সংবাদ জানা যায়। পত্রথানি এইরূপ 2-- 

“এই কুমারখালী গ্রামে ইতিপূর্রে সুপ্রণালীসিদ্ধ বিগ্তামন্দির 
না থাকায় তন্নিবাসী বালকবুন্দ আলন্ত সলিলে অঙ্গ ঢালিয়া অন্ঠান্ত 
জনগণের গলগ্রহ হইয়া উঠিয়াছিল। এই নিষ্লঙ্কিত গ্রাম তাহাদের 
অত্যাচারে নানা কলঙ্কে কলক্ষিত হইয়াছিল, বিগ্ভালোচনা ব্যতীত 
এই অনিষ্ট নিবারণ কল্পে কি কোন সছুপায় নাই, বিবেচনায় * শ্রীযুত 
বাবু মথুরানাথ কু মহাশয় ইং ৯৮৫৪ সালের ১৭ জানুয়ারীতে অত্র 
গ্রামে এক ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিগ্ভালয় সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং 
তদনুজ শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র কু মহাশয় ইং ১৮৫৫ সালের ১৩ 
জানুয়ারীতে তথায় আর একটি বাঙ্গল! পাঠশালা সংস্থাপন করিয়া 


হরিনাথ মভুমদার 


আপামর সাধারণের মহদুপকার করিয়াছেন, এই সদনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য 
হইতে তাহারপিগকে যে কতই কটু কাব্য সহা করিতে ও কতই 
বা কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহার পরিলীমা নাই। 
কুসংস্কারশীল কতিপয় মহাশয়ের কত বার তাহার সমুলোচ্ছেদ 
করিবার যু পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে উচ্ছেদ না হইয়। বরং 
অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের অমোঘ যত্ব ও উৎসাহ-উৎস উৎসারিত হইয়া 
বিষ্ঠা.তরু দিন দিন ফলবান্‌ হইতেছে, আহা, কি আশ্চর্য্য পরিবর্তন! 
যে গ্রামে নূতন প্রথানুলারে একটি বাঙ্গল। পাঠশালা স্থাপন করিতে 
কত ব্যক্তি বিপক্ষতাঁচরণ করিয়াছিলেন, সেই গ্রামে ইং ৯৮৫৬ 


সালের ২৩ ডিসেম্বরে অশেধগুণালঙ্কত শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণধন মজুমদার 


মহাশয়ের যত্ুবলে একটি বালিকা পাঠশালা সংস্তাপিত হইয়াছে, 
তিনি প্রথমতঃ আপন ভ্রাতুষ্পুত্রীকে উক্ত বিগ্ভালয়ে ৫প্ররণ করেন, 
তদনন্তর গ্রামস্থ ভদ্রাভদ্র সকলের বালিকা এই বিগ্যামশ্দিরে পাঠার্থ 
প্রবিষ্ট হইতেছে ! এ বিষয়ে এক্ষণে আর কাহারো কোন আপত্তি নাই 
বরং উৎসাহেরই নিদশন প্রদর্শন হইতেছে, স্থতরাং অতল দিনের 
মধ্যেই যে বালিকা খিগ্ঠালয়ের উন্নতি হইবে তাহার আর সংশয় 
কি? শ্রীহরিনাথ মছুমদার। কুমারখালী । বিদ্যোংসাহিনী সভা ॥ 
'গ্লামবার্তাপ্রকাশিকা, |--জমিদার, মহাঁজন, কৃঠিরাল ও গোরা 


পল্টনের উৎগীড়নে প্রজাপুঞ্জের ছুর্্শা দেখিয়া হরিনাথের হয় ব্যথিত 


হইত। তিনি এই সকল অত্যাচারের কথা কখন কখন সংবাদপত্রের 
স্তন্তে প্রকাশ করিতেন । অবশেষে তিনি পল্লীবাসীদের আর্তনাদ রাজদ্বারে 


পৌছাইবার জন্ঠ নিজেই গামবার্ডীপ্রকাশিকা” নামে একখানি মাসিক 


পত্রিকা প্রকাশের স্বল্প করিলেন । তীহার ল্ললিখিত লিপিতে প্রকাশ :- 


“এই গ্রামে বিষ্ঠাবুদ্ধি ও অর্থসম্পন্ন কত লোক আছেন, তাহারা" মনে 


কৰিলে গ্রামবার্তীর স্তায় কত পর্রিকা সম্পাদন করিতে পারেন। এত 


স্বদেশ-সেব! ১৯ 


লোক থাকিতে আমি বিদ্তাবুদ্ধি ও সর্বপ্রকার ক্ষমতা শৃহ্য দ্ীনহীন কাঙ্গাল 
হইয়া এরূপ মহৎ কার্যে প্রবৃন্ত হইলাম কেন? এ বথার উত্তর কে 
করিবে? তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি, কুমারখালীবাসী সন্ান্ত 
মহাজনগণ একবার জমীদারকর্ভৃক ধৃত হইয়া বারপরনাই অপমানিত হন 
এবং কয়েক হাঁজার টাকা খণ দান করেন ; তখন আমীর বয়ল ১২1১৩ 
বংসরেব অধিক নহে। আমি স্বচক্ষে নিদ্দোষ মহাজনগণের অপমানজনিত 
শ্রঞচপাত দেখিয়া, ইহার কোন প্রতিকারের পথ আছে কি না সর্কদ। 
(সেই চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হই, কিন্ত কে বেন আমার হানে মধ্যে 
সর্বদাই উপদেশ দিতে লাগিলেন) "সংবাদপত্র ব্যতীত এরপ অত্যাচার 
নিবাবণের আর উপায় নাই”_কিন্তু সংবাদপত্র কি? কিবপে তাহার 
কাধ্য চালাইতে হয, ইহার কিছুই জানি না। বিদ্তা সম্থলের মণ 
কমাবখালীর ইংরাজী বিগ্ভালোক-দাত] বাবু কুষ্ণধন মজমদাব মহাণয়ের 
দয়। বিভবিত ফাষ্ট নম্বর রিডারের ছুই চারিটি গল্প ও তিন চারিখানি 
বাঙ্গালা পুস্তকেব উপদেশ । কি করি, কি করি, কিরূণে এই কার্ধ্য 
সম্প হইব বুঝতে পাবি না, অথচ ধিনি হৃদয়ে বসিয়া উপদেশ 
দিতেছেন, তিনি ছাড়েন না। সৌভাগ্ক্রমে এই সময়ে কলিকাতা আদি 
ব্রাঙ্গলমাজেব প্রধানাচাধ্য মহবি শীবুক্ত দেবেন্দ্রনাথ হাকুব কৃমালখালীতে 
উপপ্ত হইলেন । ব্রাহ্গধন্েব উপদেশ দিলেন, অনেকে “খাতাই” ত্রাঙ্গ 
ভইলেন। পণ্ডিত প্রীযুক্ত দযালটাদ শিরোমণি উপাচাধা হইয়া কুমার- 
খালী আদিলেন, তাহার নিকট পড়িতে আরন্ত করিলাম, কিঞ্চিৎ 
ভাঁান্ঞান হইল, প্রথম খণ্ড হইতে তুবোধিনী পত্রিকা উক্ত পণ্ডিত 
মহাশয়ের নিকট যত খণ্ড ছিল, তৎসমুদয় পাঠ করিলাম । পুর্বে কেবল 
স্বভাবতঃ পণ্য লিখিতে জ্রানিতাম, এক্ষণে গস্ভও লিখিতে শিখিলাম। 

₹বাদ গ্রভ'কব গতিকে দতিকে আনাইয়া সংবাদপত্র কি এবং তাহা 
£িরূপে সম্পাদন করিতে হয়, তাহাও দেখিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে 


১২ হরিনাথ মজুমদার 


প্রভীকরে লিখিয়! পরিশেষে প্রতাকরের একজন সংবাদদাতা বা লেখক' 
মধ্যে গণা হইলাম। আমি ইতিপূর্বে নীলকুগীতে ও মহাজনদিগের 
গদদিতে ছিলাঁম, জমীদারের সেরেন্তা দেখিয়াছিলাম, এবং দেশের অগ্থান্ত 
বিষয় অনুসন্ধীন করিয়া অবগত হইয়াছিলাম ) যেখানে যত প্রকার 
অত্যাচার হয়, তাহা আমার হদয়ে গাথ। ছিল। দেশীয় সংবাদপত্রের 
অনুবাদক রবিন্সন সাহেব যখন অনুবাদ-কাধ্যালয় খুলিবেন, আমিও 
সেই সময় গ্রামবার্তা প্রকাশ করিলাম” (১৮৯৬ হু সংখা। “দাসী? 
হইতে উদ্ধৃত ) 

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্ধের এপ্রিল (১২৭*, বৈশাখ) মাসে 'গ্রামবার্তীপ্রকাশিকা? 
প্রকাশিত হয়। ইহা কলিকাতায় গিরিশচন্দ্র বিষ্ভারদ্বের বিষ্যারদ্ব 
নে মুদ্রিত হইত। পত্রিকার কণে নিযোদ্বুত লোকটি শোভ! পাইত ৪. 

গুণালোক প্রদ। দৌষগ্রদো ষধবান্ত-চন্দ্রিক] । 
রাজতে পত্রিক1 নাম গ্রামবার্তাপ্রকাশিক। ॥ 

১২৮১ সালের এক সংখ্যা 'গমবার্তীপ্রকাঁশিকা” দেখিয়াছি; তাহার 
মলাঁটের উপর এই কবিতাংশ মু্রিত আছে £- 

৭07)6 (0 61১9 28011006100 0৫ 9, 10710) 
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১২৭৬ সালের বৈশাখ মান (এপ্রিল ১৮৬৯) হইতে মাসিক 
£গামবার্তাপ্রকাশিকা?র একটি পাক্ষিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়। এই 
প্রসঙ্গে “সংবাদ প্রভীকর' (১১ মে ১৮৬৭ ) লেখেন 2 

“আমরা দেখিয়। সন্তষ্ট হইলাম, কুমারখালীর গ্রামবার্তী- 
প্রকাশিকা নামী মাপিক পত্রিকাখানি পাক্ষিক হইয়াছে। এতৎ 
পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুত হরিনাথ মভুমদার স্বদেশের হিতসাধনে' 
উৎসাহিত হইয়। অনেক ধনবানের শরণ লইয়াছিলেন।"' 


স্থদেশ সেব! ১৩ 


১২৭৭ সালের বৈশাখ হইতে পাক্ষিক গ্রামবার্তী প্রকাশিকা” 
"আবার সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়।* 

হরিনাথের অপ্রকাশিত দিনলিপিতে গগ্রামবার্তীপ্রকাশিকা” সম্বন্ধে 
দীর্ঘ বিবরণ আছে) উহা! হুবহু উদ্ধৃত করায় বাধা আছে বলিয়। আর! 
স্ঠানে স্থানে বাদ দিয়! নিম়্াংশ প্রকাশ করিলাম £-- 

“আমি শুনিলাম, বাঙ্গল৷ সংবাদপত্রের অনুবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্ট 
তাহার মনন অবগত হইতে সম্কল্ন করিয়াছেন, তন্নিমিস্ত একটি কার্য্যালয়ও 
স্থাপিত হইবে । “ঘরে নাই এক কড়া, তবু নাচে গায় পড়া'। আমার 
ইচ্ছা হইল, এই সময় একখানি সংবাদপত্র প্রচার করিয়া, গ্রামবাসী 
প্রজারা যে যে ভাবে অত্যাচরিত হইতেছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের কর্ণগত 
কবিলে, অবশ্তই তাহাব প্রত্তিকার এবং তাহাদিগের নানা প্রকার 
উপকার সাধিত হইবে, সনেহ নাই । গ্রাম ও গ্রামবাসী প্রজার অবস্থা 
প্রকাশ করিবে বলিয়া পত্রিকার নাম গ্রামবার্তী প্রকাশিকা” রাখিয়া 
এগিরিশযন্ত্রের কর্তী গিরিশচন্দ্র বিছ্যারত্ব মহাএয়কে একটি শিরোমূকুট 
অর্থাং হেডিং আর একটি শ্লোক প্রস্তুত করিতে প্রতিশ্রুত কবাইলাম । 

কুমারখালী বাঙগল! পাঠশালার যে ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া! কলিকাতায় নক্মাল স্কুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পুলিনচন্ত্ 
সিংহ, দ্বিভীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করাষ (প্রধান শিক্ষক আমি ) আমার 
শ্রম অনেক লাঘব হইল। উক্ত পাঠশালার যে যে ছাত্র তখন নিজ নিজ 
পৈতৃক বিষয়কাঁধ্য করিয়! উন্নতি প্রদর্শনে প্রশংসা লাভ করিতেছেন, লেই 
₹কৈলাসচন্ত্র প্রামাণিক ও গোবিন্দচন্ত্র চাঁকীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া 


* কাঙ্জালের পৌঁত্র শ্রীমান্‌ বিশ্বনাথ মজুমদার আমাকে জানাইয়াছেন, “খ্রামবার্ভা- 
প্রকাশিকা” আরও কিছু দিন পাক্ষিকবপে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৭১ সালের 
আষাঢ় হইতে চৈক্র, এবং ১২৭৭ সালের কাণ্তিক হইতে চৈত্র পাক্ষিক '্রামবার্তা' তিনি 
দেখিয়াছেন। 


১৪ হরিনাথ মজুমদার 


অবধারিত করিলাম, তাহারা মূলধন সংগ্রহ করিয়া! একটি পুস্তকালয় 
স্থাপন করিবেন। উক্ত পুস্তকালয় হইতে সম্বাদ পত্রিকা গ্রামবান্তাও 
প্রকাশিত হইবে । আমি পত্রিকার সম্পাদক হইয়া এবং নিজ স্কন্ধে 
তাহার দাত্রিত্ব রাখিয়। লিখিবার ভার বহন করিব। কিন্তু আথিক 
ক্ষতিবৃদ্ধির নিমিত্ত দায়ী হইব না, পুস্তকালক্ যেমন লাভ গ্রহণ তড্রপ 
ক্ষতিও স্বীকার করিবে। যদি পুস্তকালর় পত্রিকার নিমিত্ত বিশেষ 
লাভবান্‌ হয়, তবে আমি তখন ভাতাম্বরূপ কিছু কিছু পাইব।:.. 
গ্রামবার্তীপ্রকাশিক! সংবাদপত্রিকার দ্বারা গ্রামের অত্যাচার নিবারিত 
ও নীন। প্রকারে গ্রামবাসীদিগের উপকার সাধিত হইবে এবং তংসঙ্গে 
মাতা বঙ্গভীষাও সেবিতা হইবেন, ইত্যাদি নানা প্রকার আশা করিয়া 
ুস্তকালয়ের অধ্যক্ষদিগের উক্ত নিয়মে অগত্যা বাধ্য হইয়া গগ্রামবার্তী- 
প্রকাশিকা*র কার্য আরম্ত করিলাম। ১২৭০ বার *ত সর 
সাল, বৈশাখ মাসে কলিকাত। গিরিশ বিষ্ভারর-যন্তরে মুদ্রিত হইয়া 
প্রথমতঃ মাসে একবার চারি ফন্্ী করিয়া গ্রামবার্তাপ্রকাশিকার প্রচার 
আরন্ত হইল। প্রথম বদর লাভ দেখিয়া দ্বিতীয় বৎসরও পুস্তকালত্ন 
গ্রীমবার্তার ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকার করিলেন । দ্বিতীয় বৎসরে 
ক্ষতি হইল দেবিয়! তাহার অধ্যক্ষরা তৃতীয় বংসরে পুস্তকালয়ের কার্ধ্য 
বন্ধ করিলেন স্থৃতরাং গ্রামবার্তা প্রচারের উপায়ও তৎসঙ্গে বন্ধ হইল। 
বাঁদপত্র লিখিয়া লাভবান্‌ হইব, আমি এই ইচ্ছায় তাহার কার্ধ্যভার 
গ্রহণ করি নাই। সুতরাং লাভ না দেখিয়। লাভাভিলাষী পুস্তকাঁলয়ের 
অধ্যক্ষগণের স্তায় গ্রামবার্তী প্রচারের ইচ্ছা আমার সঙ্কোচিত হইল না, 
বরং আরও বলবতী হইয়া আমি উক্ত অনিবারিণী ইচ্ছার অনুগামী হইয়া 
নিজেই তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে কৃতসঙ্ব হইলাম এবং লজঙ্জী ও 
অভিমান পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে ধারণ করিলাম। 
ুস্তকালয়ের লাহায্যে ছুই বৎসর গিরিশ বিস্যারত্ব বন 'গ্রামবার্তা” এবং 
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তৎব্যতীত “চাকচরিত্র” নামক একখানি পুস্তক ছাপা করিয়া আমি 
তাহার নিকট পরিচিত ও বিশ্বস্ত হইয়াছি। স্থতরাং তৃতীয় বংসবের 
নিমিত্ত গ্রামবার্তার কাধ্য আরম্ভ করিতে আশু টাকার প্রয়োজন 
হইল না 1" 

গ্রামবার্তীর প্রবন্ধাদি এবং আগত পত্রে সংবাদাদি বিচার ও 
সংশোধন করিয় চারি ফরমার উপযুক্ত আদর্শলিপি অর্থাৎ কাপি হাতে 
লিখিয়! যথাসময়ে যন্ত্রীলয়ে প্রেরণ করা অল্প সময়ের প্রয়োজন নাহ, 
ইহার পর মূল্যাদি আদায় ও অন্তান্ত কারণে এবং পত্রপ্রেরক প্রভৃতি 
নানা লোকের নিকট পত্রাদিও সর্বদা লিখিতে ও নিজের ্ীপৃত্রাদির 
রক্ষণাবেক্ষণ সাংসারিক কার্ম্য প্রভৃতিতেও অনেক সমক্গের আবশ্তাক 
হইত )...অতএব আমি স্তাম ও কুল উভয় রক্ষা করিতে না পারিয়া.*' 
পাঁঠশাল।র কার্যযরূপে মাতিভাষার সেবা হইতে অবসর গ্রহণ করিলাম এবং 
গ্রামবার্তী প্রচারে গ্রামবাসী ও মাতৃভাষার সেব করিতে ব্রতপরায়ণ 
হইলাম। জীবিকা নির্বাহের নিমিত্ত পাঠ্য পুস্তকাদি বিক্রয়ের পুশ্তকার 
স্থাপন করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলাম ।*** 

আমি এইরপে গ্রামবার্তী প্রকাশের দ্বারা গ্রামবাণী ও গ্রামবার্ডার 
সেবা করিতেছি। গ্রামবার্তার তৃতীয় বসর অনায়াসে অতিবাহিত 
হইল। চতুর্থ বংসরে পত্রদ্ধার। অবস্থ1! অবগত করিয়া গ্রাহকগণের নিকট: 
প্রাপ্য মূল্য আদায় ক্রমেই কঠিন হইয়! উঠিল। এক দিন ছুই দিনের 
দুরবর্তী স্থানে নিজেই গমন করিয়া মূল্য আদায় করিতে লাগিলাম। 
তৎসঙ্গে দুই এক জন গ্রামবৎসল ব্যক্তি নূতন গ্রীহকও হইতে লাগিলেন। 
আঁমি লেখক, আমিই সম্পাদক, আমিই পত্রিকা লেফাফা ও বিলিকারক 
এবং আমিই মূল্য আদায়কারী অর্থনংগ্রাহক। আবার আমিই আমার 
ীপুত্রাদি সংসারের সংসারী | দীনজনের দীনতার দিন এই ভাবে দিন 
দ্বিন গত হইতেছে। 
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,,,এত দিনে ক্রমান্বয়ে অনেকে বুঝিতে পারিলেন, পূর্বে অনেক 
খনবানাদি সবল লোকেরা! ছুর্বলের গ্রতি প্রকাশ্তরূণে সহসা যে প্রকার 
অত্যাচার করিতেন, এক্ষণে যে তদ্রপ করিতে সাহসী হইতেছেন ন1১*** 
গ্রামবার্তাপ্রকাশিকাই তাহার কারণ। অতএব স্তায়বান্‌ কতিপয় গ্রাম- 
বাসী গ্রামবার্তার উন্নতির নিমিত্ত একটি ভবন-সভা করিয়া মাসিক গ্রাম- 
বার্তীকে পাক্ষিকরূপে প্রকাশ করিতে বলিলেন এবং আপনার! 
সাধ্যানুারে ছুই শত হইতে দশ টাকা পর্যন্ত একদা দান অঙ্গীকার- 
পূর্বক দানপত্রে স্বাক্ষর করিলেন । আমি ভাহাদিগের আদেশ অনুসারে 
... [৯২৭৬] সালের বৈশাখ মাল হইতে গ্রামবার্ভা পক্ষান্তরে প্রচার 
করিয়া তাহার কা্য সম্পাদন করিতে লাগিলাম। প্রায় দুই মাঁস গত 
হইল কেহই টাক1 আদায় করিলেন না। আমি ঘোর বিপদে পতিত 
.ছইয়া “কিরূপে গ্রামবার্তার জীবনরক্ষা হইবে” অনন্ঠমনস্ক হইয়া দিবারাত্রি 
যে প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম, তদ্জপ তররজ্ঞানলাভের নিমিত্ত চিন্তা 
করিলে তন্ৃজ্ানী হইতে পারিতাম সন্দেহ নাই।***কুমারখালী নিবাসী 
রাধাগোবিন্দ মজুমদারের নিকট হইতে ১০*১ এক শত টাকা হাওলাত 
লইয়া! উপস্থিত বিপদের আশ গ্ররতিকার করিলাম। কতক দিন পরে 
যিনি ২০০২ দুই শত টাক! স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তিনি এক শত আদায় 
করিলে আন্ত খণ পরিশোধিত হইল । কিন্ত এই এক শত টাকা ব্যতীত, 
খিনি ২০০২ স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তিনি যেমন অবশিষ্ট টাকা দিলেন 
না, তজপ অন্ত স্বাক্ষরকারিগণ বিন্দুবিসর্গও আদায় করিলেন না। 
স্থতরাং কিরপে গ্রামবার্তীর জীবন থাকিবে এই এক বংসর সেই চিন্তায় 
অনেক রাত্রি অনিদ্রায় গত হইতে লাগিল। উক্ত প্রকার চিন্তার পর, 
কোথা হইতে কোন্‌ বিষয়ে কি প্রকারে প্রয়োজন সাধন হইয়া গ্রাম- 
ঘার্তীর জীবন রক্ষা করিয়াছে, সে সমুদয় ধারাবাহিকরূপে এক্ষণে 
আমার ম্মরণ নাই। তবে এস্থলে কেবল এইমাত্র বলিতেছি, গ্রাম- 
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বাঁদীদিগের- হিতৈষী অনেক ধনাঢ্য লোকের বাধিক ও একদা দানে 
পাঁক্ষিকের পর গ্রামবার্তাপ্রকীশিকা ১২৭৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে 
সাপ্তাহিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। যখন গ্রামবার্তা মাসিক ছিল, তখন 
ধর্মনীতি ও সমাজনীতি গ্রভূতি সাহিত্যময় প্রবন্ধ এবং রাজনীতিময় 
প্রস্তাব) গ্রামের ঘটনাময় সম্বাদ সহকারে গ্রামবাসীদিগের জ্ঞাতব্য রাজার 
অভিপ্রায়, মন্তব্য ও বিবিধ সংবাদ প্রকাশিত হইত। পাক্ষিকা বস্থায় ধর্মনীতি 
সাহিত্য ব্যতীত পূর্ববৎ আর সকলেরই প্রচার হইয়াছে। সাপ্তাহিকা বস্থায় 
সাহিত্যময় প্রবন্ধাদি প্রচার রহিত হইয়া বাহুল্যৰপে রাজনীতিরই আলোচনা 
হইতে লাগিল। কিন্তু সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানাদি আলোচনার নিমিত্ত 
স্বতন্্ৰপে একখানি মাসিক গ্রামবার্তাও প্রকাশিত হইত ।:"- 

কেবল সংবাদদাতা, পত্রপ্রেরক ও শ্রুতিকথার প্রতি নির্ভর করিয়! 
গামবার্তার প্রকাশ হইত না। আমরা গ্রামবান্তার উপযুক্ত বার্তা 
জানিবার নিমিত্ত কখনও গোপনে কখনও প্রকান্তে নান স্থান পরিদর্শন 
ও দূরস্থ গ্রামপল্লী অবসর মত সময়ে সময়ে ভ্রমণ করিয়াছি এবং এই 
প্রকার ভ্রমণ করিয়া! শান্তিপুর, উলাদি উপনগর পরিদর্শনে তাহার 
নামোৎপত্তির কারণ ও প্রাচীন বৃত্তান্ত এবং মেহেরপুর; চাকর্দহ ও উল! 
প্রভৃতি স্থানের মহামারীর অবস্থা অনেক সংগ্রহ করিয়াছিলাম। উক্ত 
উপায়ে নিজে যাহা সংগ্রহ করি ও হিমালয় প্রভৃতি নান! দিক্‌ দর্শন 
করিয়া ভ্রমণকারিগণ যাহা সংগ্রহ করিতেন, তাহা সমন্তই মাসিক গ্রীম- 
বার্তায় প্রকাশিত হইত। নানা প্রদেশের ভ্রমণবুত্তাস্ত গ্রামবার্তীয় 
প্রকাশিত হুইয়! গ্রাম ও পলীবাসীদিগের যত দূর উপকার সাধন 
করিয়াছিল, আমি তত দূর অত্যাচারী লোকের বিষনেত্রে পড়িয়া! নানা 
প্রকারে উৎপীড়িত ও অত্যাচরিত হইতে লাগিলাম ।*"* 

চারি দিকে পুস্তক বিক্রয়ের দৌকান যত বৃদ্ধি হইতে লাগিলঃ 
আমার জীবিকার স্বরূপ পুস্তকীলয়ের আয় ক্রমে অল্প হইয়া আমিল। 

হ 
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দি গ্রামবার্তার গ্রতি উক্ত ভার অর্পণ করি, তবে সে চলিতে পারে না, 
নিজের ভার নিজে বহন করিবারও আর কোন প্রকার উপায় নাই ।'*" 
এই সময়ে রংপুর তৃষভাগারের রাজা রমণীমোহন রায় চৌধুরীর দান 
1 মাসিক ১০২] রহিত হওয়ায় মাসিক গ্রামবার্তা বন্ধ হইয়াছিল।"". 

রাজীবলোচন মজুমদার আমার অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ সারগ্রাহী পরম 
€ৈষ্ঞব কুঞ্ধবিহারী মজুমদারের প্রপৌত্র। রাজীবলোচন মজুমদার 
আমার ছাত্র কষ্চন্ত্র মৈত্রের মুখে শুনিয়াছিলেন, একটি প্রেস অর্থাত 
ুদ্রাযন্ত্র হইলে কুমারখালী সংবাদপত্রিক1 'গ্রামবার্তীপ্রকাশিকা” ইহা! 
অপেক্ষা ভালভাবে চলিতে পারে এবং উক্ত প্রেস ধরিয়া আমাদিগেব 
সায় অন্যান সাত আটটি পরিবার অনায়াসে অন্ন সংগ্রহ করিতে পারে। 
তিনি বৃন্দাবন-গমনের সময় কলিকাতায় কয়েক দিন অবস্থান করিয়া- 
ছিলেন। সেই সময় গ্রামবার্তার প্রেস ক্রয় করিতে আমার নিমিত্‌ 
৬০৩২ ছয় শত টাকা .*"আমাঁর খুডা নবীনচন্ত্র সাহার নিকটে রাখিয়! 
গিয়াছিলেন1:-উক্ত টাকায় প্রেস করিবার নিমিত শ্রীবুন্দীবনে পত্র 
লিথিয়। কাহার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তহুত্বরে তিনি 
লিখিলেন, “উক্ত টাকা প্রেস করিবার নিমিত্ত আমি তোমাকে দান 
করিয়াছি । , তুমি প্রেস স্থাপন করিয়া কৃষ্টচন্দ্রের কথানুসারে যত জন 
নিরন্ন দুঃখী পরিবার প্রতিপালনে এবং ভালন্ীপে গ্রামবার্ডীর কা 
চীলাইতে পারিবে, আমি তোমার প্রতি ততই সন্তুষ্ট হইব ।” আমি উক্ত 
পত্রানুলাবে টাকার অধিকারী হইলে “মথুরানাথ-ঘন্ত্র * নামে এই বর্তমান 
প্রেসটি, তৎকালে কলিকাতাস্থ বন্ধুগণ ক্রয় করিয়া পাঠান ।**" 

আমি প্রেস স্থাপন ও তাহা হইতে গ্রামবান্তা প্রকাশ এবং নিজ 
পরিবার ও প্রেসের কর্মচারী অন্ত ৬-৭ট পরিবারের অন্ন সংগ্রহ করিয়। 


্ ইহা ১৮৭৩ ্ীষ্টাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২৮* সালের ১৭ই শ্রাবণ তারিখের 'অনৃত 
বাজার পত্রিকায় এই মুদ্রীষন্ত্র থাপমের উল্লেথ আছে। 


স্বদেশ-সেবা ৪ 


খুড়া রাজীবলোচন মজুমদারের আদেশ পাঁলন করিতে লাঁগিলাম। কিন্ত 
আমার অর্থচ্ছ তা পূর্বে যেমন ছিল, তাহা অপেক্ষী বরং ক্রমেই বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল। পূর্বে কেবল গ্রামবার্তার নিমিত্ত চিন্তা ছিল, এখন 
তৎসঙ্গে প্রেস চালাইবার চিন্ত উপস্থিত হইল।"*" 

আনি প্রেল স্থাপন ও কতিপয় বংলর গ্রামবার্ভার কার্য নির্বাহ 
করিয়া ক্রমেই খণগ্রস্ত হইতে লাগিলাম,-_দেখিয়া আমার ছাত্র কুমার- 
খাঁলীর বাঙ্গলা পাঠশালার প্রধান শিক্ষক প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
অন্য কয়েকজন বন্ধুবান্ধব, আমার হস্ত হইতে গ্রামবার্তীঃ গ্রহণ এবং 
তাহার কার্ধ্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। তাহারা কয়েক বংসর কার্ধ্য 
নির্ধাহ করিলে, আমি পরে কাগজ পত্র আলোচনা করিয়া দেখিলাম, 
পুর্ব ও পরে একত্রিত হইয়া সর্বন্থদ্ধ ১২০১ বার শত টাকা খণ 
হইয়াছে। এদ্দিকে আমার শরীর ক্রমেই বার্ধক্য জরার নিকটবন্তী 
হইতেছে । অতএব, আর খণবৃদ্ধি হওয়া উচিত হয় না মনে করিয়া 
গ্রামবার্তীর কার্ধ্য বন্ধ করিয়া দিলাম ।”* 

মাসিক গগ্রামবার্তীপ্রকীশিক।” ১২/৮ সালের চৈত্র-সংখ্যা পধ্যন্ত 
প্রকাশিত হইয়াছিল। সাপ্তাহিক গ্রামবার্তী” প্রথম বন্ধ হয় ৯২০৬ 
লালের প্রারন্তে (“সাপ্তাহিক গ্রামবার্তী পত্রিকাখানি অর্থের অভাবে 
উঠিয। গেল”__্ুলভ সমাচার” ৩১ মে ১৮৭৯)। ১২৮৯ সালের বৈশাখ 
মাসে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। জলধর সেন প্রভৃতির পরিচালনে ইহা 
পুনঃপ্রকাশিত হইয়া ১২৯১ সালের আঙিন মাস পর্যান্ত চলিরাছিল। 

পত্রিকা-সম্পাদনে হরিনাথের নির্ভীকতা ও সত্যবাদিতা আদর্শ 
ভিল। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখিয়াছেন £-- 

“হুরিনাঁথের গ্রামবার্তা সত্য সত্যই দেশের মধো “দোষপ্রদৌধধবান্ত" 

* কাঙ্গালের ত্াতুপ্ুত্র রবুক্ত ভোলানাথ মঙ্ুদার কা্গালের লিখিত লিপি 
হইতে উদ্ধত অংশ আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন । 


২ হরিনাথ মজুমদার 


চন্ত্রিকা” হইয়া উঠিল। ইহাতে দেশের অনাথ প্রজা পু্জের উপকার হইতে 
লাগিল, কিন্ত অনেকে হরিনাথের শক্ত হইয়া উঠিলেন। হরিনাথ যেরপ 
নির্ভীকভাবে দোষ প্রদোষ” বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে 
জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পরগণার জমিদার, উভয়েই খড়াহস্ত হইয়া! 
উঠিলেন । হরিনাথকে হস্তগত করিবার জন্ত অর্থলোভন ও তর্জন গর্জন 
প্রদর্শনের কিছুমাত্র ক্রটি হইল না। অবশেষে হরিনাথ গ্রামবার্তীয় 
লিখিলেন,_- 

'মাত ও পিতৃতক্ত কোন ব্যক্তিকে কেহ যদি বলে, তুমি 
তোমার পিতামাতার সেবা পরিত্যাগ কর, যদি না কর তবে দণ্ডিত 
হইবে। এই দৃগুভয়ে কি কেহ পিতা মাতার সেব' পরিত্যাগ 
করিতে পারেন? সত্যপালনই জগত্পিতার সেবা কৰিবার উপায় ; 
এই সত্য পালন করিয়া! জগতপিতার সেবা করিতে যদি কেহ দণ্ড 
করেন, তাহা হইলে কি আমরা তাহার সেবা পরিত্যাগ করিব? 
অতএব ধাহার! নৃতন আইনের কথা শুনিয়া গ্রাম ও পল্লীবাসীদিগের 
গ্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আমর! তাহাদিগকে 
বলিতেছি, ভ্রাতৃভাবে বিনয় করিয়া বজিতেছি, অত্যাচার পরিত্যাগ 
করুন। তীহার নিরীহ ও হুর্ধল সন্তানগুলি অত্যাচরিত না হয়, 
ঈশ্বর এই নিমিভ্ভ ভারত রাজ্য ব্রিটিশ সিংহের হস্তে অর্পণ 
করিয়াছেন । অত্যাচার করিয়া! এক দিন, না হয় ছু দিন পার 
পাঁইবে, তিন দিনের দিন অবহ্ঠই তাহা রাজার কর্ণগোচর হইবে । 
'আমরা এত দিন সহা করিয়াছি আর করিতে পারি না। সকল 
কথা প্রকাশ করিয়! কর্তব্য সম্পাদন করিতে ক্রটি করিব না । 
ইহাতে মারিতে হয় মার, কাটিতে হয় কাট, যাহা1 করিতে হয় করঃ 
গ্রস্ত আছি। ধর্মমন্দিরে ধর্্মালোচনা আর বাহিরে আসিয়া 
মনুষ্যশরীরে নিরপরাধে পাছুকা-প্রহারঃ এ কথ৷ আর গোপন করিতে 


স্বদেশ-সেব! ২৯ 


পার না। ব্রিটিশরাজ্যের প্রতি এই অত্যাচার দেখিয়া ষে প্রকাশ 
না করে, আমারিগের মতে সে-ই রাজজ্রোহী ।” 
হরিনাথ স্বদেশ সেবার জন্ত জীবন দান করিতে প্রস্তুত হইলেও 
জমিদার লজ্জিত হইলেন না) তাহাকে নির্ধ্যাতন করিবার জন্ত পঞ্জাবী 
*৩৩1” পর্য্যন্ত নিষুক্ত হইল; অবশেষে কাঙ্গাল হরিনাথেরই জয় হইল। 
কুমারখালীতে ছাপাখানা সংস্বাপন করিয়া এক পয়সা! মুল্যে হরিনাথ 
গীমবার্তা বিক্রয় করিতে লাগিলেন; কাঙ্গাল হইয়াও প্রজাসমাজে 
হবিনাথই রাজা হইয়া উঠিলেন। ** 
যত দিন প্গ্রামবার্তী” জীবিত ছিল, প্রায় তত দিনই কোন-নাকোন- 
রূপে হরিনাথকে জমিদারের উৎ্পীড়ন সহ করিতে হইত । ১২৮৫ 
সালের ২৯ চৈত্র তারিখের একখানি স্বহস্তলিখিত পত্রে হরিনাথ তাহার 
কোনও ন্নেহভাজন সাহিত্যসেবক প্রিয় শিষ্যকে লিখিয়া! গিয়াছেন যে, 
'জমিদারেরা প্রজা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতি যত দূর 
সাধ্য অত্যাচার করেন। কিন্তু তাহাতে কতকাধ্য হইতে ন| পাবিয়া, 
পরিশেষে অত্যাচারের হাত খর্ব করিয়া আনিয়াছেন। এখন আর 
তাহাদিগের অত্যাচারের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। গ্রামবার্থীা 
যথাসাধা প্রজার উপকার করিয়াছে। পরে কি ঘটে, বলিতে পারি না। 
জমিদারেরা যখন আমার প্রতি অত্যাচার করে, এবং আমার 
নামে মিথ্যা মোকদ্দীমা উপস্থিত করিতে ফত্ব করে, আমি তখন 
গ্রামবাসী সকলকেই ডাকিয়া আনি এবং আত্মাবস্থা জানাই। 
গ্রামের একটি কুকুর কোন প্রকারে অত্যাচরিত হইলেও গ্রামের 
লোকে তাহার জন্ত কিছু করে, কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, ও 
আমার এত দূরই ছূর্ভাগ্য যে আমার জন্ত কেহ কিছু করিবেন, 
এরূপ একটি কথাও বলিলেন না। ধাহাদের নিমিত্ত কাদিলাম, 
বিবাদ মাথায় করিয়া বহন করিলাম, তাহাদিগের এই ব্যবহার !' 


ই হরিনাথ মজুমদার 


যে জমিদ্নারের অত্যাচারে হরিনাথ এরূপ সকরুণ আর্তনাদ করিয়া 
গিয়াছেন, কোনও স্থানে তাহার নামোলেখ করেন নাই। আকারে 
ইঙ্গিতে যাহা জানাইয়। গিয়াছেন, তাহাতে যাহাদিগের কৌতুহল দুর 
হইবে না, আমর! তাহাদের কৌতুহল চরিতার্থ করিতে অসমর্থ । 
হরিনাথ ধাহাকে লক্ষ্য করিয়া সুতীব্র সমালোচনায় রাঁজদ্বারে পল্লী চিত্র 
বর্ণনা করিয়া! গিয়াছেন, তিনি এ দেশের লাহিত্যসংলারে এবং ধর্মজগতে 
চিরপরিচিত ;_-তাহার নামোল্পেখ করিতে হৃদয় ব্যথিত হয়, লেখনী 
অবসন্ন হইয়া পড়ে 1”-_ “সাহিত্য”, বৈশাখ ৯৩০৩ । 


সাহিত্য-সাঁধন। 


'সংবাদ প্রন্তাকরে, প্রাথমিক রচনা অল্প বসসগ হইতেই 
গণ্ভ-পগ্ভ রচনায় হরিনাথের অভ্যাস ছিল। তিনি মাঝে মাঝে ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্ধের "সংবাদ প্রভাকর পত্রে রচনাদি ও স্থানীয় সংবাদ লিখিয়া 
পাঠাইতেন। উশ্বরচন্ত্র সেগুলি সংশোধন করিয়৷ স্বীয় পত্রে স্থান 
দিতেন। ২১ অক্টোবর ১৮৫৭ তারিখের সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত 
তাহার একটি প্রাথমিক রচনা উদ্ধত কবিতেছি £ 


টাক! 
ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌ টাকা, ধিক্‌ ধিক্‌ ধিকৃ। 
ধিক ধিক্‌ ধিক তোরে, কি কব অধিক ॥ 
রজত কাঞ্চন ছিল, জগত রঞ্জিত। 
অঙ্কিত হইয়! তারা, হোলো কলঙ্কিত ॥ 
তোমাকে করিল স্থষটি, করিতে শুসার । 


অসার হইয়া! হোলে, বিবাদের সার ॥ 


সাহিত্য-সাধন! 


তোমার কারণে লোক, 
কত শত জমীদারে, 
তোমার কারণে ঘটে, 
পুজ্র হোয়ে জনকেরে, 
সহোদর তুল্য প্রিয়, 
তোমা হেতু কাটাকাটি, 
তোমাতে মাতিয়া৷ দেখ, 
একেবারে হারায়ে, 
টাকা ধ্যান টাকা জ্ঞন, 
কত লোক মোরে গেল, 
আঁধার ঘরেতে ধন, 
শুকায়ে মরিছে লোক, 
ইহার অধিক আব, 
ধিক ধিক্‌ ধিক্‌ টাকা, 
ধিক ধিক ধিক তোরে, 


পা পু পপ 


তোমা হেতু কত জন, 
অপরের প্রাণ নাশে, 
নিয়ম অতীত কেহ; 
অকালে কালের গ্রাসে, 
আজ্ীয় স্বজন তেজি, 
তোম৷ হেতু করিতেছে, 
কত সছিগ্ভাবান, 
রাঁজছ্বারে দণ্ডনীয়, 


৩ 


লাঁঠালাঠি করে। 
গেল ছারখারে ॥ 
অঘট ঘটনা ৷ 

করে প্রবঞ্চন৷ ॥ 
ত্রিভূবনে নাই। 
করে দুই তাই ॥ 
যত মর্ত্যলোক। 
বসেছে পরলোক ॥ 
টাকা বুকে ধোবে। 
টাক! টাকা কোরে ॥ 
চাবি দিয়া রেখে । 
ফেন মাত্র চেখে ॥ 
কি আছে অধিক । 
ধিক ধিক ধিকৃ। 
ধিক ধিক্‌ ধিক ॥ 


মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে । 
ধন্ম কন্ম খেয়ে ॥ 
পরিশ্রম কৰরে। 
ভুক্ত হোয়ে মবে ॥ 
কত শত জন 
সমুদ্র লঙ্ঘন ॥ 

জ্ঞান হারাইয়ে | 
উৎকোচ খেয়ে ॥ 


হরিনাথ মজুমদার 


কত বুধ মহাশয়, 
শাস্ত্রের যথার্থ ভাব, 


তোমাত্ব লোভেতে লোক, 


পরধন হরি পরে, 
তুমি অর্থ একমাত্র, 


চোকের পদ্দা উল্টায়েছ, 


তব গুণ বল্তে প্রাণ, 
ধিক ধিক ধিক তোরে, 


নিন নিউজ 


টাকা হে তোমার গুণে, 
ব্যাধি হোতে মুক্ত হোয়ে, 
তোমাকে তেজিতে মনে, 


বৈগ্থরাজ ফাকি দেয়, 
নমূহে রয়েছে ব্যাধি, 


মিথ্যাবাদী হোয়ে থাকে, 


তোমার কারণে টাকা, 


ধনী হোয়ে ভাক্তীরের, 


এ কথা বলিতে মনে, 


গেঁটে টাক! পেটে ক্ষুধা, 


তোমার মায়ায় মুগ্ধ, 
সন্তানের ব্যাধি রাখে, 
টাকার কারণে আর, 
ধিক ধিক্‌ ধিক্‌ টাকা, 
ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক তোরে, 


০ 


তোমার কারণ । 
করিছে গোপন ॥ 
পাগলের প্রায় । 
বেড়ী পরে পায় ॥ 
অনর্থের হেতু । 

ভেঙ্গে লক্ষ সেতু ॥ 
জলে ধিক ধিক্‌ ধিক্‌ 1 
ধিক ধিক্‌ ধিক্‌ ॥ 


কত কাণ্ড হয়। 
কত মহাশয় ॥ 
কষ্ট বৌধ করি । 
স্থমন্ত্রণা ধরি ॥ 
এই কথা বলে। 
স্বজন মণ্ডলে ॥ 
বিজ্ঞ ফটিক চাদে। 
পায়ে পড়ে কাদে ॥ 
লজ্জা হয় ভারি। 
বিড়ম্বনা ভারি ॥ 
হোয়ে কত জন। 
করিয়ে গোপন ॥ 
পুত্র প্রাণাধিক। 
ধিক্‌ ধিক্‌ ধিকৃ ॥ 
ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌ ॥ 


সাহিত্য-সাধন। 


& 


পরের দৃষ্টান্ত আগে, দিয়ে এতক্ষণ । 
নিবেদন করি কিছু, আত্ম বিবরণ ॥ 
হই নাই ষত দিন, তোমার অধীন। 
অচিস্তায় কত স্থথে, কাটায়েছি দিন ॥ 
জষ্ট পুষ্ট ছিল কায়, সবল অস্তর। 
তিলাদ্ের হেতু স্থুখ। ছিল না অন্তর ॥ 
তোমার অধীন হোয়ে, সে সব গিয়াছে । 
বপুরাজ্যে দুর্ভীবনা, রাজ! হইয়াছে ॥ 
ইতিপূর্বে প্রিয় বন্ধু তুষিত স্ুতাবে। 
তোমার কারণ কটু, কহিছে আভাষে ॥ 
সন্দেহ করিছে কত, আত্ম পরিজন । 
ইহ! হোতে বরণ. ভাল, এ দেহ পতন ॥ 
অল্প দিন হইয়াছি, তোমার অধীন ) 
অসহা যাতন! দিয়।, দেহ কর ক্ষীণ ॥ 
সকলি করেছ তুমি, বাকী কি রেখেছ। 
বন্ধু বিচ্ছেদের সুত্রঃ হচনা করেছ ॥ 
ইহ! হোতে কষ্ট বল, কি আছে অধিকৃ। 
ধিক্‌ ধিক ধিক্‌ টাকা! ধিক ধিক্‌ ধিক । 
ধিক ধিক্‌ ধিক তোরে, ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌ ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উপদেশ ও সহায়তায় হরিনাথ ক্রমে স্থুলেখক হইয়া 
উঠিলেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তীহার “বিজয়-বসস্তে র নাম 
সুপরিচিত। 

্রন্থাবলী ।__হরিনাথ আমরণ লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন। 
তাহার রচনাবলীর মধ্যে অনেকগুলি পৌরাণিক নাটক, গীতাঁভিনয় ও 
পাঁচালি আছে। হরিনাথ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, নির্দোষ আমোদ- 


২৬ হরিনাথ মজুমদার 


প্রমোদের অভাবে অনেক সময় গ্রামের যুবকগণ বিপথে বিচরণ করিয়! 
থাকে ; তাহাদের উদ্ধারের জন্তই তিনি এই সকল নাটক, গীতাঁভিনয় 
ও পাঁচালি রচনা! করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই শিক্ষা দিয়া যুবকদের 
দ্বারা এগুলি অভিনয় করাইতেন, কখন বা পাঁচালির দল করিয়া গান 
করিতেন। ইহার ফলে গ্রামের মধ্যে ধর্মভাব ও ল্বনীতি বিস্তারের 
পথ স্থগম হইয়াছিল। তাহার রচিত সঙগীতের--বিশেষতঃ বাউল- 
সঙ্গীতের সংখ্যাও বড় কম নহে। াঁরতীয়-সঙগীত-মুক্তাবলী”তে বাংলা 
গীতিকবিতার নিদর্শন-স্বরূপ তাহার রচিত অনেকগুলি সঙ্গীত স্থান লীভ 
করিয়াছে । হরিনাথের রচিত পুস্তক-পুস্তিকার একটি তালিকা নিয়ে 
দেওয়া হইল £-- 

১। বিজগ্ম-বসত্ত (নীতিগর্ভ উপাখ্যান )। ১৭৮৯ শক। (ইং 

১৮৫৯) পৃ. ১০৫ । 
প্রথম সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে। রচনার 

নিদর্শন-স্বরূপ ইহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধত করিতেছি *_ 

“স্বামী স্ত্রীর পরমারাধ্য ও পরম গুরু | এই ভূমগুলে 
স্বামী ভিন্ন স্ত্রীর আর অন্ত গুরু নাই। স্ত্রী স্বামী ভিন্ন 
অন্ত গুরু কর্তৃক উপদিষ্টা হইলে, সকল ধর্ম হইতে পতিতা হয়েন। 
সী ছায়াছুল্য স্বামীর অনুগত, ও সখীতুল্য তাহার প্রিয়কার্য্য সাধনে 
যত্ববতী হইবেন। সদ! প্রিয়বাদিনী ও সদাচারা, এবং সংযতেন্দ্রিয়। 
হইয়া সংসারষাত্রা-নির্বাহে যত্বধুক্তা হইবেন। কখন প্রলাপবিলাঁপিনী 
বা ধন্ষকর্মে বিরোধিনী হইবেন না। ভ্রমেও অন্য পুরুষকে পে 
স্থান দিবেন না। পতি ভিন্ন অন্তের উপদেশে অবহেলা করিবেন। 
কেন না, এ দেশীয় ছদ্মবেশী অনেক ধাম্মিক উপদেশের ছলনায় 
অনেক অবলার সর্বনাশ করিয়াছেন। সতী স্ত্রী, যে স্তলে 
পতিনিন্দ! অথবা অসৎ বিষয়ের আলোচনা! হইবে তথায়, কি সখীরু 


সাহিত্য-সাধন! ২৭ 


আলয়), কি গুরুজনগৃহঃ এমত স্থানে তিলার্ধ কালও থাকিবেন না। 
আপনার অন্তঃকরণে যে সকল ভাবের উদয় হইবে, পতির নিকটে 
তৎসমূদায় সম্পূর্ণ প্রকাশ করিবেন, কদাঁচ গোপন রাখিবেন না। 
ভুর্ভাগ্যক্রমে পতি যদি জড়, রোগী, অধন অথবা মূর্খ হয়েন, তথাপি 
পরিত্যাগ করিবেন না। পতি ব্যভিচারাক্রান্ত হইলেও উগ্রবাদিনী 
না হইয়| সহজ কৌণলে নিবারণ করিতে যত্ুব্তী হইবেন ; নতুবা 
পুরুষ যেমন ব্যভিচারিণী পড়ীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, স্ত্রীও 
ব্যভিচারাক্রান্ত পুরুষকে ত্যাগ করিলে শান্তর বা ধর্দ-বিরুদ্ধ 
অপরাধিনী হন না। সর্কদা পতি জ্ঞান, পতি ধ্যান, পতি প্রাণ, 
পতি পরম গুরু, পতিসেবাই পরম ধর্ম, পতিসস্তোষই পরম সন্তোষ । 
সাধবী স্ত্রী দেবতাদিগের আদরণীয়া। ইনি ইহলোৌকে পরম স্থুথ 
সম্ভোগ করেন এবং পরকালে স্বর্থবাসিনী হয়েন। ইহা তিন্ন সকল 
রই পরকালে নরকগামিনী হয় সনেহ নাই ।” 
২। পপ্ঘপুণুরীক (পদ্ )। ১২৬৯ সাল (ইং ৯৮৬২ )। পৃ" ৪২। 
বালকপাঠ্য। ২৯ পৌষ ১২৬৯ তারিখের “সোমপ্রকাশে 
পমালৌচিত। ইহার কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধত হইল ৫ 


নাশের হেতু 

রাজ্য-নাশ হেতু, রাজ অবিচার। 
কার্ধা-নীশ হেতু, আলন্ত সবার ॥ 
বুদ্ধি-নাশ হেতু, মাদক-সেবন। 
খদ্ধি-নাশ হেতু, জ্ঞাতি-বিরোধন ॥ 
স্বাস্থা-নাশ হেতু) রাত্রি-জাগরণ | 
কান্তি-নাশ হেতু, অমূল-চিন্তন ॥ 
মান-নাশ হেতু। মিথ্যা-আচরণ । 
প্রাণ-নাশ হেতু, রিপুপরায়ণ ॥ 


২৮ হরিনাথ মভুমদার 


স্ুখ-নাশ হেতু, পর-সুখে দাহ। 
পর্বনাশ-হেতু, বালক-বিবাহ ॥ 

৩। চারুচ্জিত্র। ২৬ বৈশাখ ১২৭৩ (ইং ১৮৬৩)। পৃ" ২০০। 

ইহাতে দ্বাদশ শিশুর চরিত্র নানাবিধ ছন্দে রচিত হইয়াছে । প্রথম 
পিশু__অসাধারণ অধ্যবসায় ও গুরুভক্তিপরায়ণ নিষাদপুত্র বটু। দ্বিতীয় 
শিশু--রণনিপুণ অভিমন্যু। তৃতীয় শিশু__মাতৃভক্তিপরায়ণ ফ্ব। 
চতুর্থ শিশু--দৃঢ়গ্রতিজ্ঞ কচ। পঞ্চম শিশু-_স্র্ধ্য-কুল-তিলক ভগীরথ। 
ষষ্ঠ শিশু-ক্ষমাশীল সিন্ধু। সপ্তম শিশু-ন্তায়পরায়ণ প্রহলাদ । অষ্টম 
শিশু__পিতৃভক্তিপরায়ণ পুরু । নবম শিশু-পিতৃভক্তিপরায়ণ বৃষকেতু। 
দশম শিশু_কৃষ্ণ ও বলরাম। একাদশ শিশু__তবজ্ঞানী নিমাই। 
দ্বাদশ শিশু-_পরাক্রমবিশিষ্ট লব ও কুশ। 

এই বালক-পাঠ্য পুস্তক প্রথমে “দ্বাদশ শিশুর বিবরণ+ নামে 
১২৬৯ সালের মাঘ মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকে বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি 
দোষ থাকায় পরবন্তী বৈশাখ মাসে “চাকচরিত্র নামে পুনমুদ্রিত হয়। 
৪। কবিতাকৌমুদী। মাঘ ১২৭২ (ইং ১৮৬৩) পৃ" ৪৪ | 
৫€। বিজয়। (পাঁচালি )। ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯ । পৃ ৩০। 
৬। কৰিকল্প (দক্ষযন্ত বিষয়ক কাহিনী )। ইং ১৮৭০। পু. ৫৮। 
৭ অক্রুরপংবাদ (গতাভিনয়)। টবশাখ ১২৮৭ (১৬ এপ্রিল 

১৮৭৩)। পৃ ৪৭| 

* কেবিকল্প” পুস্তকাবলম্বনে নাটকাকারে যাত্রা বা গীতাভিনয় ।” 
৮। সাবিত্রী নাটিক1 (গীতাভিনয়)। ১২৮৯ সাল। পৃ ৯*। 
৯। চিত্তচপলা (উপন্যাস )। বৈশাখ ১২৮৩ (ইং ১৮৭১ )। 

পৃ. ১৪৮। 

১০। একলভ্যের অধ্যবপায় (বালকপাঠ্য )। 
১১। ভীবোচ্ছণাস (নাটক )। 
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১২। কাঙ্গাল-ফিকিরটাদ ফকীরের গীতাবলী । ১২৯৩- 
১৩০ পাল। 
এগুলি প্রথমে ১২ পৃষ্ঠা হিসাবে ১৬টি খণ্ডে প্রচারিত হইয়াছিল। 
প্রথম ১২ খণ্ড একত্রে “প্রথম ভাঁগ”-রূপে ১২৯৪ সালের শ্রাবণ মাসে 
প্রকাশিত হয় । বাকী চারি খণ্ড (১৩-১৬) মিলিয়। দ্বিতীয় ভাগ; তন্মধ্যে 
শেষ বা ১৬শ খণ্ডটি ১৩০* সালের চৈত্র মাসে প্রকাশিত হয়। এই 
গীতাবলীতে অপরের রচিত কতকগুলি গানও স্থান পাইয়াছে। কাঙ্গালের 
মৃত্যুর পর, ১৯০৪ সনের জান্যারি মাসে ইহা! “কাঙ্গাল-ফিকিরটাদ 
ফকীরের বাউল সঙ্গীত” (পৃ. ২৩০) নামে পুনমূ্দ্রিত হইয়াছিল। 
১৩। ব্রন্গাগুবেদ। ১২৯৪-১৩০২ সাল। 
৬ ভাগে প্রকাশিত ; প্রত্যেক ভাগ ১২ সংখ্যায় সম্পূর্ণ । 
১৪ । কৃষ্ণকালী-লীলা ( পাচালি )। ১২৭৯ সাল । পৃ ৩৮। 
১৫। অধ্যাত্ব-আগমনী । ১৩০২ সাল (৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫)। 
পূ ২৪। 
১৬-১৭। আগমনী। পরমার্থ গাথা । 
১৮। মাতৃমহিমা। ১৩০৪ সাল। গৃ-৬০। 
১৩০২ সালে রচিত ও কাঙ্গালের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত। 
হরিনাথ গ্রন্থাবলী। ১৩০৮ সাল (9 নবেন্বর ১৯০৯) পৃ" ২৩২। 
( বন্থমতী )। 
স্চীঃ কাঙ্গাল হরিনাথেব জীবনী ( সতীশচন্্র মজুমদার-লিখিত ), 
পবমার্থ গাথা, বিজয় বসন্ত, দক্ষষন্ত, বিজয়া, অক্র,র সংবাদ, ভাবোচ্ছাস, 
ফিকিরচাদের বাউল সংগীত । 
সাহিত্য-শিষ্যপ্ণ। হরিনাথ নিজেই থে মাতৃভাষার সেবা 
করিয়! গিয়াছেন, তাহা নয়, অপরকেও সাহিত্য-সেবা-ব্রতে দীক্ষিত 
করিয়াছিলেন । তাহার সাহিত্য-শিষ্গণের মধ্যে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, 


৩৬০ হরিনাথ মজুমদার 


দীনেন্দ্কুমার রায়, জলধর সেন, শিবচর বিষ্ভার্ব ও মীর মশীর্রফ,. 
হোসেনের নাম সাহিত্য-সমাজে ন্ুপরিচিত। ইহারা কেহই হরিনাথের 
সহান্থভৃতি ও উৎসাহপাভে বঞ্চিত হন নাই। 


ফিকিরটাদের বাউল-সঙ্গীত 


*গঁমবার্তীপ্রকাশিকা” সম্পাদনের গুরুভার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া 
হরিনাথ সাধন-ভজনে মন দিয়াছিলেন। এই সময় তিনি কুমীরখালীতে 
একটি বাউলের দল গঠন করেন; এই দলের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াই 
সাধারণের নিকট তিনি “কাঙ্গাল হরিনীথ* নাঁমে পরিচিত। জলধব 
মেন এই বাউলের দল প্রতিষ্ঠার যে ইতিহাস দিয়াছেন, নিয়ে তাহা 
উদ্ধত করিতেছি ১ 

“একবার গ্রীষ্মের অবকাশের সময় শ্রীমান্‌ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তামা 
বাড়ীতে (কুমারখালী ) আসিয়াছেন। তিনি তখন বি. এল, পরীক্ষার 
জন্য প্রস্তত হইতেছিলেন। আমি তখন ্কুলমাষ্টার। আমারও 
প্রীম্মাবকাশ | আমরা তখন বাড়ীতে আনিয়া কাঙ্গালের বড় সাধের 
গ্রামবার্তীপ্রকীশিকা” পত্রিকার সম্পাদন করি, আর অবসর সময় 
আমোদ আহলাদে কাটাইয়া দিই । এই সময়ে এক দিন মধ্যাককালে 
গ্রীষ্মের জালায় অস্থির হইয়া, গ্রামবার্তার 'কাঁপি' লেখা পরিত্যাগ 
করিয়া, আমরা হাত পা ছড়াইয়! বিশ্রাম করিতেছি । স্থান গ্রামবার্ডীর 
আঁফিন, অর্থাৎ কাঙ্গাল হরিনাথের চণ্ীমগ্ডপের একটি কক্ষ । উপস্থিত 
শ্ীমান্‌ অক্ষয়কুমাব, গ্রামবার্তার প্রিন্টার প্রফুললচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়, 
কুমারখালী বাঙ্গালা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং ছাপাখানার ভূতের দল। ভূতের দল ব্যাকরণ 
ও সাহিত্যে পর্তিত ছিল না, কিন্তু তাহারা সকলেই কার্গালের শিষ্য, 
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সকলেই গান করিতে পারিত। চুপ করিয়া শয়ন করিয়া থাক 
আমাদের কাহারও কোষ্ঠীতে লেখে না। দ্বিগ্রহরে রৌদ্রের মধ্যে কি 
করা যায়, ইহা লইয়াই একটা তর্ক আরন্ত হইল। তর্ক বেশ চলিতে 
লাগিল, কিন্ত কর্তব্য স্থির হইল ন!; তর্কের যাহা গতি হইয়। থাকে 
তাহাই হইল। অক্ষয় বলিলেন যেঃ "একটা বাউলের দল করিলে হয় 
না?” এ কথাটা মনে হইবারও একটা কারণ ঘটিয়াছিল। সেদিন 
প্রীতঃকালে লালন ফকির'*'কাঙ্গীলের কুটীরে -.কয়েকটি গান করিয়া 
ছিলেন ।.**সকলেই তখন বলিয়া উঠিলেন, “বণ, বেশ |” 

“বেণ, বেশ” বলাটা খুব সহজ; কিন্ত গান কোথার? বাউলের 
গান তখন তেমন প্রচলিত হয় নাই ; কচিৎ কখনও দুই একজন ফকির 
বা দরবেশের মুখে এক আধটা দেহতত্বের গান আমরা শুনিয়াছি। সে 
সকল গান কাহারও মনে ছিল না। পণ্ডিত প্রসন্নকুমার বলিলেন, 
নুতন কবিষা গান প্রস্তত কবিতে হইবে ।” “অক্ষয়কুমার বলিলেন 
“তাঁর জন্য ভদ্ব কি? ধব্‌ ত জলদা, কাগজ্জ ; বাউলের গানই লেখা 
যাক।” আমি তখন কাগজ কলম লইযা বদিলাম।"**অক্ষযকুমাব 
বলিলেন-_ 

“ভাব মন দিবানিশি, অবিনাশি, সত্য-পথেব সেই ভাবনা। 

ধে পথে চোর ডাকাতে, কোন মতে, ছোবে না বে সোনা দানা; 

সেই পথে মনোসাধে চল্‌ রে পাগল, ছাড হাভ রে ছলনা । 

ংসাবের বাকা পথে দিনে রেতে, চোব ডাঞাতে দেয় যাতনা ; 
আবার রে ছয়টি চোরে ঘুরে ফিরে; লয় রে কেড়ে লব মীধনা। 

এ্েই পর্যন্ত লেখা হইলেই অক্ষয় বলিলেন, “এত দূর ত হোলো-_ 
তাঁর পর?” তাব পর--আবার কি? গানটা গাঁওযা হবে। পণ্ডিত 
মহাশঘ বলিলেন, “কথাটা! বুঝিলে না৷ বাউলের গানের নিয়ম হচ্চে 
এই যে, গানের শেষ একটা ভণিতা দিতে হয়। কেমন? অক্ষয় 
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বলিলেন, “সেই কথাই ত ভাব্ছি।”***আমি বলিলাম, অত গোলে কাজ 
কি। গানটা নিয়ে কাঙ্গালের কাছে যাই, তিনি শেষ অন্তরা এবং তণিতা 
ঠিক কোরে দেবেন।” অক্ষয় বলিলেন, “তা হবে না? তাকে একেবারে 
৪0:75 (অবাক্‌) কোর্তে হবে | রও না, আমিই একট! নৃতন 
নাম ঠিক কোরছি।” এই বলিয়া একটু মাথা চুলকাইয়। বলিলেন, 
“লেখ. জল্দা !” আমি কলম ধরিলাম, অক্ষয় শেষ অন্তরা বলিলেন__ 

“ফিকিরটাদ ফকির কয় তাই, কি কর ভাই, মিছামিছি পর ভাবন! ; 

চল যাই সত্য পথে, কোন মতে, এ যাতনা আর রবে ন11” 

ব্যস। গানের ভণিতা হইয়। গেল। সকলে একবাক্যে স্বীকার 
করিলেন “ফিকিরাদ” নামটা ঠিকই হইয়াছে। আমাদের ত ধর্ম 
ভাব ছিল না, কোনও “ফিকিরে” সময় কাটানই আমাদের উদ্দেশ্য । 
“ফিকিরটাদ” নামের ইহাই ইতিহাস !'". 

সেই দ্বিপ্রহরে আমাদের মজলিসে যখন গানের বিহসেল দেওয়া 
শেষ হইল) তখন স্থির হইল গানটা একবার কাঙ্গালকে শুনাইতে হইবে। 
*আমরা সকলে তখন দল ধাঁধিয়৷ বাড়ীর মধ্যে কাঙ্গালের জীর্ণ খড়ের 
ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন কি যেন লিখিতেছিলেন । 
এত বড় একটা রেজিমেণ্টকে অসময়ে দেখিয়া তিনি বলিলেন, “কি, 
তোদের আবার তর্ক বেধেছে নাকি। তোদের জানায় দেখছি একটু 
স্থির হয়ে কাজ করবারও যো নেই। কি ব্যাপার বল্‌ ত?” তখন 
শ্রীমান অক্ষয় আমাদের মুখপাত্রস্ববপ'**বলিলেন, "আমরা একটা 
বাউলের দল কোরবো | তার জ্ন্ত একটা গান লিখেছি” 

গানের কথা শুনিলে কাঙ্গাল সাত রাজা ধন হাতে পাইতেন। 
তিনি অমনি পরম উৎসাহে বলিলেন গান লিখেচিস্? মুব বসানো 
হয়েছে?” প্রফুল্ল বলিলেন “সব হয়েছে) এখন শু আপনার শোন! 
বাকি” তখন তিনি বলিলেন “বেশ, বেশ ; সকলে মিলে গা দেখি।” 
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আমরা সকলে গান ধরিলাম। গানের মুখটুকু তিনি বসিয়া বসিয়াই 
শুনিলেন ; তাহার পর যখন অন্তরা ধর হইল, তখন আর তিনি বসিয়। 
থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া পড়িলেন। আমরা ত দাড়াইয়াই। 
তাহার পর গান আর নৃত্য-নৃত্য আর গান! সে এক অপাধিব দৃ্ঠ! 
শেষে গান থামিয়া গেলে কাঙ্গাল বলিলেন “দেখ, এই গানে 
দেশ ভেসে যাবে। তা একট। গান নিয়ে ত আর বাহির হওয়। 
যায়না । আমিও একটা গান দিই । অক্ষয়, কাগজ কলম ধর্‌ত ৮ 
তখন অক্ষয় কাগজ কলম ধরিলেন। কাঙ্গাল প্রথমে একটু গুণ 
গুণ করিয়া সুর ভাজিলেন; তাহার পর গাইতে লাগিলেন, অক্ষয় 
লিখিয়া লইতে লাগিল। তিনি গাইলেন_- 
“আমি কোরব এ রাখালী কত কাল। 
পালের ছটা গরু ছুটে, কোরছে আমায় হাল-বেহাল। 
আমি, গাদা! কোরে নাদা পূরে রে, কত যত্ত ক'রে খোল বিচালি 
খেতে দিই ঘরে ; 
তাঁর! ছটা ঘে গুথেকো গরু রে; তার1, নরক খায় রে হামেহাল। 
কাঙ্গাল কীদে প্রভুর সাক্ষাতে, তোমার রাখালী নেও আর পারি নে 
গরু চরাতে ; 
আমি আগে তোমার যা ছিলাম হে, আমায় তাই কর দীনদয়াল।” 
এইটি দ্বিতীয় গান। এই ছইটি গান লইয়৷ প্রথম প্রেসের 
ভূতের। সন্ধ্যার সময় গ্রামে বাহির হইলেন। সেই নিদীঘের সন্ধ্যার 
সময়ে যখন আলখেল্লা পরিধান করিয়া, মুখে কৃত্রিম দাড়ী লাগাইয়া, 
নগ্রপদে গ্রামবার্তার প্রেস হইতে ভূতের দল বাহির হইল এবং খঞ্জনী, 
,একতার। ও গোগীঘন্ত্র বাজাইয়! গান ধরিল-_ 
“ভাব মন দিবানিশি--” 
তখন সেই গান শুনিবার জন্য সমস্ত গ্রাম ভাঙ্গিয়! পড়িল। সকলে 


৩ 
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ধন ধস্ত করিতে লাগিল। বৃদ্ধের! অশ্রুবর্ধণ করিলেন।"' কত্ত দুইটি 
গানে লোকের পিপাসা মিটিল না ).*.তখন শ্রীমান্‌ অক্ষয়কে আরও 
গান বাধিবার জন্ত বলা হইল; অক্ষয় অস্বীকার করিলেন। তিনি 
বজিজেন “আমি আর গান বীধিব না) দেখিতেছ না এ গানে শক্তি 
সঞ্চারিত হইয়াছে । এখন কাঙ্গাল ব্যতীত এ তের মুখে আর 
কেহ ফঁড়াইতে পারিবে না! এখন ইহার পশ্চাতে সাধনার বল 
থাকা চাই, নতুবা চলিবে না ।” 
অক্ষয় যখন জবাব দিলেন, তখন আমাদের ভূতের দলের সর্দার 
গ্রসিদ্ধ গায়ক'**গ্রফুল্লচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় অগ্রসর হইলেন,**"গ্রস্ুলল পনর 
মিনিটের মধ্যে একটা গান বীধিয়া ফেলিলেন।”' গানটি এই-- 
“ভাবী দিন কি ভয়ঙ্কর, ভেবে একবার, দেখ, রে আমার মন পামরা | 
১। আত্মীয় ডাক্তার বন্দি, নিরবধি, ষধ আদি দেবে তাঁরা ; 
যখন তোর হাঁত ধরিতে, তর্জনীতে, না করিবে নড়াচড়া । 
২। যখন তোর সবশ অঙ্গ অবশ হয়ে, পঠড়ে রবে ধরে ধরা । 
যখন তোর আত্মলোকে, ডেকেড়ুকে না! পাঁইবে বথার সাড1। 
৩। যে গলার মধুর স্বরে, জগতেরে মীতাস ওরে ঘাটেপড়! ; 
তখন তোর সেই স্বরেতে থেকে থেকে রব করিবে ঘড়াতড়া । 
৪। তাই বলি, যাই দেখি চল্‌ সত্যপথে নিত্য-নগরেতে মোরা ) 
শুনেছি সেই ধামেতে এইরূপেতে মরে না রে মানুষ যারা ্ 
প্রফুল্লচন্্র এই গানটি রচনা করিলেন বটে, কিন্ত তিনি ইহাতে কোন 
ভনিত। দিলেন না ।.* ভূতীয় দিনে যখন এই গানটি লইয়া ফকিরের দল 
গ্রীমে বাহির হইলেন, তখন এই গান শুনিয়া লৌকে একেবারে অধীর 
হই গেল।.-.কাঙ্গালের কুটার হইতে গানের দল বাহির হইয়া যখন 
বাজারে পৌছিল তখন লোকারণ্য ; আমি অনেক দিন এমন জন- 
লমারোহ দেবি নাই। আর বলিতে কি, এমন প্রাণম্পর্শা গানও 
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আঁমি কখনও শুনি নাই। এখনও আমার নয়নসম্মুখে সেই দৃষ্ঠ বর্তমান 


দেখিতেছি। দে আজকালকার কথা নহে। ফিকিরচাদ ফকিরের 
দল বাঙাল! ১২৮৭ লালে প্রথম গঠিত হয়". 


এই ফিকিরাদের গান সম্বন্ধে কাঙ্গাল হরিনাথ তাহার তৎসময়ের 
দিনলিপিতে যে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা আমি এই 


স্থলে উদ্ধৃত করিয়। দিতেছি। কাঙ্গাল লিখিতেছেন_ 


ওমান অক্ষয় ও শ্রীমান্‌ প্রফুল্লের গানগুলির মধ্যে আমি 
ষে মাধুর্য পাইলাম, তাহাতে ্পষ্ই বুঝিতে পারিলাম। এই ভাবে 
সত্য, জ্ঞান ও প্রেম-সাধনতব প্রচার করিলে, পৃথিবীর কিঞ্চিৎ 
সেবা হইতে পারে । অতএব কতিপয় গান রচনার দ্বার! তাহার 
শমোত সত্য, জান ও প্রেম-নাধনের উপায়স্বরূপ পরমার্থপথে 
ফিরাইয়া আনিলাম এবং ফিকিরটাদের আগে 'কাঙ্গাল' নাম দিয়! 
দলের নাম 'কাঙ্গাল-ফিকিরটাদ” রাখিয়া তদনুলারেই গীতাবলীর 
নাম করিলাম। কাঙ্গাল ফিকিরটাদ-ফকিরের দলস্থ গাঁয়কের। 
বাউল সম্প্রদায়ের গ্ায় বেশ ও পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া গান করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ্ৃদয় যতই পবিত্র হইতে লাগিল, ততই লত্য, 
জ্ঞান, ও প্রেমময় গীতি সকল উদ্ভানিত হইয়া হৃদয়ক্ষেত্র সত্য, জ্ঞান, 
ও প্রেমানন্দে পূর্ণ করিতে লাগিল । দলস্থ ধাহারা যত দুর পবিত্রতা 
রক্ষা কাঁরতে লাগিলেন, তাহারা নিজ নিজ কৃত বিষয়ে তত দূর এক 
আশ্চর্য্য শক্তি লাভ করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই কাঙ্গাল- 
ফিকিরটাদের গান নিয়্রেণী হইতে উচ্চশ্রেণীর লোকের আননাকর 
হইয়। উঠিল। মাঠের চাষা, ঘাটের নেয়ে, পথের মুটে, বাজারের 
দোকানদার এবং তাহার উপর শ্রেণীর সকলেই প্রার্থনা সহকারে 
ডাকিয়া কাঙ্গাল ফিকিরটাদের গান শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু নান৷ 
কাঁরণে দেশস্থ কয়েক জন প্রধান ব)ক্তি বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন এবং 
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নানা প্রকারে হ্বদয়ে বেদন! প্রদান করিতে লাগিলেন। আমি 

একাকী সকল আঘাত সহা করিতে লাগিলাম। তিলার্ধ মাত্রও 

অবসর নাই। সংসারধর্ম ও সংসারধর্মের অতীত পরমার্থ পর্যন্ত, 

যিনি কেন যে কার্য্য না করুন, জগৎ তাহার গ্রতিবারদ করিবে । 

প্রতিবাদ আছে বলিয়া এ জগতে এখনও কিছু দৃঢ়তা পবিত্রতা 

রহিয়াছে; অন্তথা ইহা ও থাকিত না । কৃত কাধ্যে যতই প্রতিবাদ 

হইতে থাকে, কাঁধ্যে ততই স্বতঃ দুঢ়তা জন্মে। যিনি ফিকির 

করিয়া, হাপরে স্বর্ণ দগ্ধ করিয়া খাঁটি করিবার জণ্ত আমাকে এইরূপ 

দগ্ধ করিতেছেন, বিরলে কেবল তাহার উদ্দেশে ক্রন্দন করিয়। চক্ষের 

জলে বক্ষদেশ ভানাইতে লাগিলাম |? 

ফিকিরটার্দের গান আর আমাদের ক্ষুত্র কুমারখালী গ্রামে আবদ্ধ 
থাকিতে পারিল না ।-**সকলেরই অনুরোধ, তাহাদের গ্রামে একবার 
ফিকিরটাদের দলের পদার্পণ করিতে হইবে। শ্রীমান্‌ অক্ষযবুমার-*" 
রাজসাহী চলিয়! গেলেন 1***আমিও কর্মস্থলে চলিয়া গেলাম ।***আমর৷ 
তখন বাহিরে পড়িয়া গেলাম । ফিকিরটাদের গানের দলের ব্যবস্থার 
ভার কাঙ্গালের উপরই পড়িল ।”--কাঙ্গাল হবিনাথ, ৯ম খণ্ড। 

এইরূপে _বাউল-সঙ্গীতের আত বহিতে লীগিল। “কাঙ্গাল” 
ভনিতায় হরিনাথ নৃতন নৃতন গান রচন! করিয়া লোকের মন পরিতৃপ্ত 
করিতে লাগিলেন। ফিকিরচাদের বাউল-সঙ্গীতগুলি সাধারণকে 
বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। এগুলি সহজ সরল ভাষায় রচিত ও 
সাধারণের আয়ত্বাবীন নুরে গীত হইত। আমরা কয়েকটি বাউল- 
সঙ্গীত উদ্ধত করিতেছি £ 

৯ 
ওহে, দিন ত গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে | 
তুমি পারের কর্তা, শুনে বার্তা, ডাক্ছি হে, তোমারে ॥ 
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আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম বসে 
4 ওহে, আমায় কি পার করবে নাহে, আমায় অধম বলে) 
যারা পাছে এল, আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে & 
যাদের পথ-সম্বল, আছে সাধনার বল, 
( তাঁরা পারে গেল আপন আপন বলে হে) 
( আমি লাধনহীন তাই রইলেম পড়ে হে) 
তার! নিজ বলে গেল চলেঃ অকুল পারাবারে ॥ 
শুনি, কডি নাই যার, তুমি কর তারেও পার, 
(আমি সেই কথা শুনে ঘাটে এলাম হে) 
(দয়াময়! নামে ভরসা বেধে হে) 
আমি দীন ভিখারী, নাইক কডি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে ॥ 
আমাঁব পারের সপ্বল, দয়াল নামটি কেবল, 
(তাই দয়াময় বলে ডাকি তোমায় হে) 
( তাই অধমতারণ বলে ডাকি হে) 
ফিকির কেদে আকুল, পড়ে অকুল ধাতারে পাথারে ॥ 


চ 


যদি ডাকার মত পারিতাম ডাক্‌তে । 
তবে কি মা, এমন ক'রে, তুমি লুকাঁয়ে থাকৃতে পারতে ॥ 
আমি নাম জানি নে, ডাক জানি নে, 
আবার পারি না মা, কোন কথা বল্তে ) 
তোমায়, ডেকে দেখা পাই নে তাইতে, আমার জনম গেল কান্তে ॥ 
ছুঃখ পেলে মা১ তোমায় ডাকি; 
আবার, মুখ পেলে চুপ্‌ ক'রে থাকি ডাকৃতে ) 
তুমি মনে বলে, মন দেখ মাঃ আমায় দেখা দাও না তাইতে। 


৮ হরিনাথ মজুমদার 


ডাঁকাঁর মত ডাঁকা শিখা ও, 
না হয়) দয়া করে দেখা দাও আমাকে ) 
আমি, তোমার খাই মা, তোমার পরি, কেবল ভূলে যাই নাম করতে ॥ 
কাঙ্গাল ষদি ছেলের মত, 
মা তোর, ছেলে হ'ত তবে পার্তে জান্তে 
কাঙাল, জোর ক'রে কোল কেড়ে নিত, নাহি সর্ত বল্লে সর্তে ॥ 


ও) 
অরূপের রূপের ফাদে, পড়ে কাদে; প্রাণ আমার দিবানিশি। 
কাদলে নিজ্জনে বসে, আপনি এসে, দেখ! দেয় সে রূপরাশি) 
সে যে কি অতুল্য রূপ, নয় অন্থুরূপ, শত শত হ্ধ্য শশী। 
ধদি রে চাই আকাশে, মেঘের পাশে, সে রূপ আবার বেড়ায় ভাঁদি; 
আবার রে তারায় তারায়, ঘুরে বেড়ায়, ঝলক লাগে হদে আসি। 
হৃদয় প্রাণ ভরে দেখি, বেঁধে রাখি, চিরদিন সেই রূপশশী ; 
ওরে, তায় থেকে থেকে, ফেলে ঢেকে, কুবাসনা মেঘরাশি। 
কাঙ্গাল কয় যে জন মোরে, দয়া ক'রে দেখা দেয় রে ভালবাসি ; 
আমি বে সংদার মায়ায়, ভূলিয়ে তীয়, প্রাণ ভ'রে কৈ ভালবাসি । 


& 

দেখ ভাই জলের বুদবুদ্‌, কিবা! অদ্ভুত, দুনিয়ার সব আজব খেলা । 

আঞ্জি কেউ পাদ্‌স! হয়ে, দন্ত লয়ে, রংমহলে করছে খেলা ; 

কাল আবার সব হারায়ে, ফকীর হয়ে, সার করেছে গাঁছের তলা । 

আজি কেউ ধনগরিমায়, লোকের মাথায়, মারছে ভুত এরিতলা ; 
কাল আবার কোপনী পরে, টুক্নী ধরে, কাধে ঝোলে ভিক্ষার ঝোল], 

আজ রে যেখানে সহর, কত নহর, বপিয়াছে বাজার মেলা; 

কাঁল আবার তথায় নদী, নিরবধি, করছে রে তরঙ্গ-খেলা। 


ফিকিরঠাদ্দের বাউল-সঙ্গীত ৩৯ 


কাঙ্গাল কয় পাস! উজীর, কাঙ্গাল ফকীর, লকলি ভাই ভোজের খেলা ; 
মন তুমি যখন যা! হও, ঠিক পথে রও, ধন্দুকে ক'র না হেলা । 
৫ 
বচ্ছে ভবনদীর নিরবধি খর ধার। 
দেখ, ক্ষণকাঁল বিরাম নাই এই দরিয়ার ॥ 
ডিঙ্গা ডেঙ্গি পিনাশ বজ রা, মহাজনী নৌকায়, 
পাগী তাগী সাধু ভক্ত, চড়নদার তার সমুায় । 
ভাদিছে দরিয়ার জলে, ইচ্ছামত নৌক! চলে; 
হাল ধরে তার স্থুকৌশলে, বসে আছে কর্ণধার ॥ মন সবার, 
কর্ণধারের ইচ্ছামত) কেহ চলে উজায়ে, 
মনের সুখে জ্ঞান মাত্বলে, তক্তিপাল উড়ায়ে। 
কেহ আবার মনের দোষে, ভেটেনেতে যাচ্ছে ভেসে 
পাকে ফেলে অবশেষে, ডুবায় তরি কর্ণধার ॥ মন সবার, 
কেহ আবার ক্রমাগত বলে বলে ভাটিয়ে, 
অপার সাগরে, পড়ে নদীর মুখ ছাঁড়িয়ে। 
সাগরের তরঙ্গ ভারি, স্থির নাহি থাকে তরি) 
লোপ! জলে ভীর্ণ করি, ভূবায় তরি কর্ণধার ॥ মন লবার, 
সাধু মহাজন যত, বাদাম তুলে দরিয়ায়, 
স্ুবাতাসে চলে তারা, মুখে নামের সারি গায়। 
ঠিক না থাকলে হালি, অগ্নি নৌক| করে গালি) 
গুপ্ত চড়ায় চোর! বালি, ডূবায় তরি কর্ণধার ॥ মন সবার, 
কাঙ্গাল বলে কাঙ্গালের পুজি পাটা যা ছিল, 
বারে বারে ডুবে ভবে, সকলি ত খোয়াল। 
থাবি খেয়ে অনেক কাল, আবার তুলে দিলাম পাল) 
সাবধানে ধর হাল, বিনয় কবি কর্ণধার ॥ মন আমার, 


৪৯ হরিনাথ মজুমদার 


তু 
শূন্য তরে একটি কমল আছে কি ন্দর ! 
নাই তার জলে গোঁড়া, আঁকাশ-জোড়া, সমান ভাবে নিরস্তর ॥ 
কমলের সহস্রেক দল, 
তাতে বিরাজ করে, সোনার মাঁণিক, কিবা সে উজ্জল ; 
তারে যে জেনেছে, যে পেয়েছে, সেই হয়েছে দিগম্বর ॥ 
কমলের ডাঁটাতে কাটা, 
আবার ছয়টি সাপে, জড়িয়ে ধ'রে করেছে লেঠা ; 
কেবল পায় রে দেখা, যারা বোকা, সাপের ফণা ভয়ঙ্কর | 
ফিকিরটাদ ফকীরে বলে, 
সেই সাপকে ধরে, বশ করেছে, যে জন কৌশলে ; 
কেবল সে পেয়েছে, নিজের কাছে, সোনার মাণিক মনোহর ॥ 
(হায় রে পাগল) 


জীবন-সায়াছে 


হরিনাথের শেষ জীবনের কথা আমরা তাহার প্রিয়শিষ্য অক্ষয় 
কুমারের ভাষায় বর্ণনা করিব। অক্ষয়কুমার লিখিয়াছেন £-- 

“হরিনাথ আবাল্য ধর্শীন্প্রাণিত হৃদয়ে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ 
করিতেন। যৌবনে স্বদেশসেবায় নিযুক্ত থাকিবার সমন্ন যে আদর্শ 
সম্মুখে রাখিয়াছিলেন, তাহার সার মন্দ একটি ক্ষুদ্র কবিতায় লিখিয়! 
গিয়াছেনঃ-- 

পাঁপেতে পুথিবী খার। ধর্ম কর্ম কথা মাত্র ॥ 
ধন্্দ তথা নাই আর ॥ কপটতা ধর্ম সাজে । 
অনেকে “মিলের” ছাত্র । পৃথিবী ঢাকিয়া আছে ॥ 


ফিকিরটাদের বাউল-সঙ্গীত ৪১ 


ধন্ম যদি চাও ভাই। কপটত। পরিহর । 
ধন্ম সাজে কাজ নাই। ভাল হও ভাল কর ॥ 


এই আদর্শ হইতে প্রাণে যে ধর্মান্থুরাগ জা গিয়া! উঠিয়াছিল, তাহাতেই 
শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়। গিয়াছেন। এক দিনের জন্যও তাহার 
লেখনী বিশ্রাম লাভ করে নাই। ব্রক্ধাগুবেদ নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ মাঝে 
মাঝে তাহার সাধনতত্ব প্রকাশ করিত; এবং রোগে শয্যাশায়ী হইয়াও 
মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে মাতৃমহিম! নামে একখানি পুস্তক লিখিয়! 
গিয়াছেন। ২২শে চৈত্র তাহার মৃত্যুদশা উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু 
সে যাত্র। রক্ষা পাইয়! যে শেষ উপদেশকবিতা রচনা করিয়াছিলেন, 
তাহাতেই মুমূর্বু সাহিত্যসেবকের প্রাণের পিবেদন প্রকাশিত হইয়া 
রহিয়াছে! সেই শেষ উপদেশ এখনও যেন কর্ণোপান্তে ধ্বনিত 
হইতেছে 


আগেও উলঙ্গ দেখ, শেষেও উলঙ্গ । 
মধ্যে দিন ছুই কাল বন্ত্রের প্রসঙ্গ ॥ 
মরণের দিন দেখ সব ফকিকার। 

তবে কেন মুঢ় মন কর অহঙ্কার ॥ 

আমি ধনী আমি জ্ঞানী মানী রাজ্যপতি । 
শ্মশীনে সকলের দেখ একরূপ গতি ॥ 
কেবা রাজা, কেবা প্রজ।, কে চিনিতে পারে । 
তবে কেন মর জীব ধন-অহস্কারে ॥ 

পুঁথি পড়, পাজি পড় কোরাণ পুরাণ। 
ধর্ম নাই এ জগতে সত্যের সমান ॥ 

সত্য রাখি কর কর্ন সংসার পালন । 
পাপ নাহি হবে দেহে মৃত্যুর কারণ ॥ 


৪২ হরিনাথ মজুমদার 


লোভে পাপ, পাঁপে মৃত্যু সকলেই জানে । 
লোভের ধাঁধায় প'ড়ে কেহ নাহি মানে ॥ 
ন। মানে কুবুদ্ধিঃ লৌক মনে ভরা মল। 
আগুনে পুড়িয়া মরে পতঙ্গের দল ॥ 
মায়ের সমান নাই শরীরপালিকা । 
ভার্্যার সমান নাই শরীরতোধিকা ॥ 
আনন্দ কারণ দেখ বালক বালিকা । 
সর্বদুঃখহরা দুর্গা রাধিকা কালিক1 ॥ 
৫ই বৈশাখ ১৩০৩ (১৬ এপ্রিল ১৮৯৬) পুণ্য অক্ষয়তৃতীয়ায় 
৬৩ বতসর বয়সে কাঙ্গাল হরিনাথ সাধনোচিত ধামে প্রস্থান কবিয়ীছেন। 


বাহারি ওরা ওরা পা 


সাহিত্য-সাঁধক-্চরিতমাল1--৩৪, ও 
পেত পা শার্শা সাধক: পোপি্পিিস্পরি শসপপনিপসির সি শি চি উহ 


ইন্না বন্দোপাধ্যায়, নুলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ঃ 
(যাগেন্্রন্্ বনু, অক্ষয়5ন্র সরকারি, রামগতি স্যায়রত্ব, 
নঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় 


ইন্্নাথ বান্দ্যাপাধ্যায়, ত্িলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় 
(যাগেন্রচন্্র বব, অক্ষয়চন্ত্র সরকার, রামগতি ন্যায়রস। 
লরঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় 


শ্ীরজেন্ত্রনাথ বন্যোগাধ্যায় 


০ শাতশাপিসীপ নী 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
২৪৩1১, আপার সারকুলার রোড 
কলিকাতা 


শ্রীরামকমল সিংহ 
বঙগীয়-্সাহিত্যম্পরিষং 


তৃতীয় সংস্করণ--বৈশাখ ১৩৫৫ 


মূল্য দেড় টাক! 


মুদ্রাকর-_শ্রীসজনীকাস্ত দাস 
শমিরগ্রন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিক(তা! 


€--৭181১৯৪৮ 


১৮৪৯--7১৯৯১ 


আত্মকথা 


বংশ-পরিচয় £ আমার বংশ-পরিচয় এইরূপ” প্রপিতামহ ঠাকুর 
অতয়াঁচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় গল্গাটিকুরীর ভট্টাচার্ঘ) মহাঁশয়দের গৃহে বিবাহ 
করিয়া গঙ্গাটিকুরীতেই বাঁস করেন। পূর্বের শ্রীথণ্ডের অনতিদুরস্থ 
গাফুলিযা গ্রামে আমার পূর্বপুরুষদের বাস ছিল। প্রপিতামহের তিন 
পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ ঠাকুর ভোঁলানাথ বন্দোপাধ্যায় আমার পিতামহ 
তাহার অনেকগুলি পুত্র-কগ্া, তন্মধ্যে ঠাকুর বাঁমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
আমাব পিতা । বিমাতা ঠাকুবাণীর স্বর্গ প্রাপ্তির পর আমার পিতাঠাকুর 
পাঁওুগ্রামের ঠাকুর ভবানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কগ্ভাকে বিবাহ 
করেন। ইনিই আমার পরমারাধ্যা জনণী । 


জন্ম; বিদ্যাশিক্ষ। £ শকাবাঃ ৯৭৭১।২ জ্যেষ্ঠ সোমবার কৃষণ- 
সপ্তমী শ্রবণা নক্ষত্রে মাতুলালয় পাওুগ্রামে বেলা অনুমান দেড প্রহরের 
পময়ে আমার জন্ম। পাওুগ্রাম আমার বর্তমান বাসস্থান গঙ্গাটিকুরী 
ছইতে ঈষৎ দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রায় ৪ ক্রোশ। গ্গাটিকুরী_ 
বর্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকটবর্তী । 

পিতাঠাকুর পুর্িয়ার উকীল ছিলেন। আমার যখন সাত মী 
ক্রম, তখন পিতামাতার সঙ্গে প্রথম পুণিয়া যাই। নবম বর্ষ পর্যযত 


৬ ইঞজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


পৃণিয়ীতেই ধাকিতাঁম 3 কেবল বৎসর বৎসর ৬শারদীয় পৃজার সাম়ে 
গঙ্গাটিকুরীর বাটাতে আসিয়া মাসেক-দেড় মাস থাকিতাম। পৃণিয়ায় 
প্রচলিত ভাষা হিন্দী বা উর্দি,। 

পঞ্চম বর্ষ বয়নে আমার হাতে-খড়ি হইয়াছিল। গুরু মহাশয় 
বলাই সরকার আমাদের সঙ্গে বিদেশে থাকিতেন, তাহারই কাছে 
বিগ্যারস্ত বলিতে হইবে । 

বাঁজলা লেখা-পড়া কিছু ভাল করিয়া শেখা হইল না; বোধ 
করি, বষঠ বর্ষেই পুর্ণিয়ার গবর্ণমেন্ট স্কুলে আমি ভর্তি হুইয়াছিলাম। 
ধ্ স্কুলে তখনকার থার্ড ক্লাস পরাস্ত পড়িয়াছিলাম। ইংরেজীই 
পড়িতাম, উদ্দ, অতি অল্প, বাঙ্গলা মোটেই পড়িতাঁম না! বাঁজলায় 
অক্ষর পরিচয় মাত্র ছিল,''"। 

আট বৎসর বয়সের সময়ে আমার উপনয়ন,_গঙ্গাটিকুরীতে 
হইয়াছিল। নবম বর্ষে আমার পিতৃবিয়োগ হয়। তাহাও টিকুরীতে। 

পিতৃবিয়োগে আমরা আর পিয়া গেলাম না । কৃষ্ণনগর কাঁলেজে 
পড়িতে গেলাম । যখন ভর্তি হই, তখন সেসনের অস্তিম কাল, সেই 
কারণে আমাকে সেবেন্ত, ক্লাসে ভর্তি হইতে হইয়াছিল। অধিক দিন 
কষ্চনগরে গড়া হইল না। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরও কৃষ্ণনগরে পড়িতেন, 
তিনি গীড়িত হইলেন । কঠিন জর-গ্ীহাদি। কৃষ্ণনণ্র ত্যাগ করিলাম । 
কিছু কাল পরে আমার জ্যেষ্টের সহিত বীরভূমে পড়িতে গেলাম । 
ইহা বোধ হয়, ১২৬৪ কি ১২৬৫ সালে। 

বীরভূম গবর্ণমেপ্ট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রথমতঃ ভন্ড হ্ই। 
তাহার পর দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়াও কিছু কাল সেখানে পড়িয়াছিলাম । 
মৌটের উপর ছুই বৎসর কি কিছু কম বীরভূমে পড়িয়াছিলাম। এত 
কাল পর্য্যন্ত আমার জ্যেষ্ঠ অল্লাধিক পীড়াই ভোগ করিতেছিলেন। 


আত্মকথা ণ 


মনে হইতেছে, ১২৬৭ সালের কার্তিক মাসে জ্যেষ্ঠের পরলো কগ্রাপ্তি 
হয়। ইতিমধ্যে ১২৬৬ সালের ১৩ ফান্ধন গঙ্গাটিকুরীর -পার্শবর্তা 
বানুটিয়া গ্রামে ৬বনয়ারিচন্্র মজুমদার মহাশয়ের ত্যেষ্টা কগ্ভাকে আমি 
বিবাহ করি। ভাগলপুরে আমার পূর্বপুরুষের সময় হইতে আমাদের 
বাঁসনের ব্যবসা ছিল, সেখানে আমাদের লোকজন থাঁকিত, বিশেষতঃ 
এক পিতৃব্যপুত্র (জ্যেঠতুত দাদী ) সেখানে কর্তৃত্ব করিতেন। এই 
কারণে জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হওয়াতে আর বীরভূমে থাকা হইল ন1।"** 
ভাগলপুরে পড়িতে গেলাম । প্লেখানে গবর্ণমেন্ট স্কুলের সেকেও ক্লাসে 
তন্তি হইয়া, ক্রমে ১৮৬৩ সালের ডিসেম্বরে এন্ট্রীন্দ পরীক্ষা দিয়া 
ভাঁগলপুর ত্যাগ করি। 

বীরভূমেই বাঁঙগল! শিখিতে আর করি। ভাগলপুরে বাল! 
শিখিবার ছ্ুযোগ ছিল না, উদ্দ, পড়িতাম। কিন্তু এন্ট্রীন্স পরীক্ষা 
বাঙ্গলাতেই দিয়াছিলাম । সে কেবল বাঁছুবলে'বলিতে হইবে। কেন 
না তখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলা কিছু শেখা হয় নাই। 

এন্ট্রাঞ্প পাঁস করিয়া কলিকাতায় প্রেসিভেম্সি কালেজে পড়িতে 
গেলাম। আগে কখনও কলিকাতা দেখি নাই। কলিকাতা গিয়া 
আমার শরীর ভাল ছিল না, মনও ভাল ছিল না । ও মস পরেই 

লাপিপ ট্রাপ্ফর করাইয়া হুগলী কালেজে আঁসিলাম। 

আমি আজন্মই অলস। পড়া-শুনীয় আমার আটা হয় না। ১৮৬৫ 
লালের ৬শারদীয় পুজার সময়ে বাঁটা আপিয়া আমার প্রবল জর হর, 
অগ্রহায়ণ মাসে পরীক্ষার সময় পধ্যন্ত আমার আর) কাঁজেই পড়া 
হুইল ন| | তথাপি পরীক্ষা দিলাম, যথাবিধি ফেল হইলাম 1***ফেল হইয়া 
দুঃখ হইয়াছিল, লঙ্জাও হুইয়াছিল। হুগলী কালেজে আর ফিরিয়া 
গেলীম না। কলিকাতায় গিয়া জী-চর্চে তত হইলাম। জ্রীছাত্র 


৮ ইজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


হইয়া ভর্তি হইবার প্রার্থনা করাতে কর্তৃপক্ষ বলিলেন যে, “এক মাঁস 
তোমাকে ফ্রী রাখিব, যদি মাসিক পরীক্ষায় বৃত্তি লাত করিতে পাঁর, 
উত্তম) নচেৎ ইহার পর বেতন দিতে হইবে ।"--*মাসিক পরীক্ষায় উচ্চ 
দ্বানই অধিকার করিলাম । বৃত্িও পাইলাম । মাসে মাসে এইবপ 
বৃত্তি পাইতে থাকিলাম। ক্রমে ফাষ্ট আর্ট পরীক্ষা -..দিই 

হুগলী কালেজের প্রিন্সিপাল 1[))ঘ19)$98 ( থোঁয়েটস্‌) সাহেব 
আমাকে__আমাকে কেন প্রায় সকল ছাত্রকেই_-খুব ভাঁল বাসিতেন। 
ফাষ্ট আর্ট পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হইয়াছি, দেখিয়া, তিনি আমাকে জোর 
করিয়। হুগলী কালেজে তন্তি করিয়া লইলেন। থার্ড ইয়ার্‌ এবং ফোর্থ 
ইয়ারের অর্ধেক হুগলী কাঁলেজে পড়িলাম। তখন শতকরা পটাত্তর দিন 
কাঁলেজে উপস্থিত হইবার নিয়ম প্রচলিত হওয়াতে দেখিলাম যে, আমি 
হুগলী হইতে বি, এ, পরীক্ষা দিতে পাইব না । অগত্যা একটু নীতি 
থাটাইয়া কলিকাতা ' কেখিড়ীল মিশন কালেজে ট্রান্সফার হইয়া 
গেলাম । সেইথান হইতে বি এ, পরীক্ষা দিলাম । ১৮৬৯ জাছুয়ারিতে 
আমি গ্রাঞ্জুয়েট হইলাম । 

পরীক্ষার পর ছয় সাত মাস গঙ্গাটিকুরীতে বসিয়। কাটাইলাম। 
তাহীর পর এ অঞ্চলের তৎকালীন ডেঃ ইন্‌স্পেক্টর বিষুচন্র মুখোপাধ্যায় 
মন্থাশয়ের উৎসাহে এবং অন্থুরৌধে আমি মাষ্টারি স্বীকার করিয়া বীরভূম 
জেলার হেতমপুর স্কুলে মাস ছুই হেড মাষ্টার হইয়াছিলাম। এমন 
সময়ে বর্ধমান জেলার ওকড়সা গ্রামের স্কুলের হেডমাষ্টারি পাওয়াতে 
আমি হেতমপুর ত্যাগ করিলাম । ওকড়সাঁয় বংসরের শেষ কয় মীস 
কাটাইয়া ১৮৭০ সালের প্রারস্ডে আবার কলিকাতায় গিয়। (3. 10.) বি, 
এল পরীক্ষার লেক্চর সারা করিলীম এবং ১৮৭১ সালের জানুয়ারিতে 
পরীক্ষ1 দিয়া নিতান্ত ঠেলাঠেলি করিয়া বি-এল হইলাম । ১৮৭৯ 


আত্মকথা ৯ 


সালের মার্চ মাসে হাইকোর্টে নাম লেখাইলাম 3 এবং মেই হইতে 
হাইকোর্টের জয়পত্র মাথায় বান্ধিয়! ভবের ঘানিতে যোড়া রহিয়াছি। 
আমার বিষ্ভাশিক্ষা! সম্বন্ধে স্থলকথ! এই যে, আমি অল্পই পড়িয়াছি ) 
তবে, অল্প যাহা পড়ি, তাহা ম্ুভীর্দ করি তাহাতে অক্লোদ্গারাদি 
হয় না, বলাঁধানই হয়। আর এক কথ? এই যে, আমার পড়া-বিস্তা 
অপেক্ষা কুড়ান বিষ্া বেশি । আমি কুড়াইয়া বনু বিদ্া লাভ করিয়াছি। 
ওকালতী £ আমার পিতাঁঠাকুরের কর্ধস্থান পৃণিয়াতেই আমি 
গ্রথম ওকালতী করিতে গিয়াছিলাম। আমার পিতাঠাকুর পাঁরসী 
ভাল ভামিতেন এবং সাঁতিশয় দান-শৌও ছিলেন। “মুন্দীজী” বিলে, 
যেন পারিভাষিকরূপে তাহাকেই বুঝাইত। দীর্ঘকাল পরে ১৮৭১ 
সালের এপ্রিল কি মে মাসে পুণিয়া গিয়া দেখিলাম যে, লোকে 
আমাকে “মুক্দীজীকা লেড়কা” বলিয়াই চিশিতেছে ; এবং পরিচয় 
করিয়া দিতেছে । তাহাতে আমার বড়ই আহলীদ হইয়াছিল। 
পিতৃগৌরবে আমার বড়ই গৌরব মনে হয়। 
পুণিয়াতে দীর্ঘকাল থাকা হইল না। মাস ছুই মধ্যেই আমি 
যুনসেফি পাইয়া প্র জেলায় ডণ্ডখোবা চৌকীতে গেলাম। আশ্বিন 
মাস পর্যস্ত মুন্সেফ ছিলাম, কিন্ত জরে অতিশয় কষ্ট পাইয়াছিলাম। 
৬পুজার বন্ধে বাড়ী আসিয়া আর সেখানে ফিরিয়া গেলাম না। 
আত্মীয়স্বজনের পরামর্শে দিনাজপুরে ওকাঁলতী করিতে গেলাম । ১৮৭১ 
সালের ডিসেম্বর হইতে ১৮৭৬ সালের সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর পর্য্যন্ত 
দিনাজপুরে কাজ করিয়া, হাইকোর্টে ওকালতী করিতে ইচ্ছা হইল । 
কলিকাত! হাইকোর্টে ১৮৮৯ সালের জুলাই কি আগষ্ট পর্যন্ত 
ছিলাম। তাহার পর হইতে বর্ধমানে আছি। | 


১ 


সাহিত্য-সেব। £ ইং ১৮৭০ সালে ইংরেজী এন্ট্রান্স কোসের 


৯১০ ইন্দ্রনাথ বন্যোপাধ্যায় 


নোটস্‌ লিখিয়া গুপ্তপ্রেসে ছাবাইতেছিলাম, সেই সময়ে সেই প্রেসে 
একথাঁনি বাঙ্গলা নাটকও ছাঁবা হইতেছিল। মনে হইতেছে, সেই 
মাটক দেখিয়াই একটুকু ব্যঙ্গ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল; ইচ্ছা 
হুইল; অতি ক্ষুদ্রকায় এক কবিতা পুস্তক লিখিয়! ফেলিলাম, নাঁম 
দিলাম__উৎকষট কাব্যং। গুপ্তপ্রেসেই তাহা ছাবান হইল।'".পুস্তকের 
মূল্য করিয়াছিলাম ২১২।০ সাড়ে বারো গণ্ডা, অর্থাৎ আড়াই পয়সা, 
তাহাতে ভারি রঙ্গ হইল, প্রত্যেক ক্রেতাকেই অগ্ঠ স্থান হইতে আধলা 
ভাঙ্গাইয়। আনিতে হইয়াছিল; কেন লা, কেহ তিন পয়সা দিতে 
আঁসিলে তাহা লওয়া হইত না ।--'তাঁহার'পর ৯২৯ কি ১২৮০ সালে 
তৎকালীন দাঞ্জিলিউ বিভাগের, ডেপুটি স্ুপারিপ্টেখ্ডেপ্ট অব বাক্সি- 
নেশন আমার প্রিয় সুহদ্‌ ন্র্ণলতা? প্রভৃতি গ্রশ্থগ্রণেতা যশস্বী ৬তাঁরক- 
নাথ গঙ্গোপাধ্যায় কাধ্য উপলক্ষে যখন দিনাজপুরে আইমেন, তখন 
সাহিত্য সম্বন্ধে বহু আলাপ তাহার সঙ্গে হইত। 'ম্বর্ণলতা"র এক কি 
ভুই অধ্যায় মাত্র তখন লেখা হইয়াছে এবং রাঁজসাহীর বাবু শ্রীকষ্ণ 
দাসের 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রে তাহা প্রকীশিত হইয়াছে। তাঁরকনাথ 
আঁমাকে আপন রচনা দেখাইলেন, এবং জ্ঞানাস্কুরে' লিখিতে অন্গুরোধ 
করিলেন। সেই অন্থরৌধের ফলে ১৯২৮০ সালের বৈশাখ মাসের 
,শেষ ভাগে কি জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারস্তে আমি “কল্পতক? লিখি । আমার 
বাসার উঠানে গুটিকতক ফুলগাছের সম্মুখে 'দুর্বাধাস লাগাইয়াছিলাম। 
অতি হুন্দর দুর্ধাবন উৎপর হইয়াছিল স্স্তামল, নুদীর্ঘ-_বায়ুতরে 
দোলায়মান তেমন দুর্বাবন আর বুঝি দেখি নাই। প্রত্যহ কাছারী 
হইতে আসিয়া! সেই দুর্ববাবনের উপর মাছুর পাতিয়া,_ কবি-্বদয়হারী 
স্ুকোঁমল সাল্্র-দুশীতল সেই সুখাসনে বসিয়া, একটা টানের বাক্সের 
উপর কাগজ রাখিয়া 'কল্পতর” লিখিয়াছিলাম। 'কলতর লিখিতে 


আত্মকথ। ১১ 


১৮1১৯ দিন লাগিয়াছিল | “কল্পতরু রাজসাহী গেল, গ্রীক দাস 
মহাশয় পুস্তক পাওয়া সংবাদ দিলেন). প্রায় ৫1৬ মাস কি তদধিক 
কাল পরে, শ্রীকৃষ্ণ বাবু বিনয়পূর্ণ এক পত্রে আমাকে জানাইলেন যে, 
করত, উপাদেক গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাহা “তরঙ্গের” নিন্দাসথচক, কেম 
করিয়া তাহা *জ্ঞানান্কুরে” প্রকাশিত হইতে পারে। আমি কৃতার্থ 
হইলাম, শ্রীন্ক্চ বাবুকে অভয় দিলাম, 'কল্পতরু ফিরিয়া পাইলাম । 
তাহার পরে আপন ব্যয়ে কলিকাতায় ছাবাইয়া গ্রন্থকার হইলাম । 

গ্রস্থ রচনার ঝৌক থামিয়া গেল। তবে মধো মধ্যে অক্ষয় দাদার 
(শ্রীবুক্ত অক্ষয়চন্ত্র সরকার ) “সাধারণী'তে পত্রে-প্রবন্ধ লিখিয়া সময়ে 
সময়ে সাহিত্যিক কওুয়নের নিবৃত্তি করিতাম। 

কলিকাতা হাইকোর্টে ঘখন ওকালতী করি, তখন সীতাঁরাঁম 
ঘোষের স্ট্রটে কিছু কাল আমার বাসা ছিল। এই বাসায় প্রায়ই 
সাহিত্যিক-সংঘ হইত। এই সংঘে ৬অঘোরনাথ রুমার একজন 
নিত্যসেবক ছিলেন। সাহিত্য-্রক্গাণ্ডের সমুদয় সমাচার, এবং তদতিবিক্ত 
রাজনৈতিক গ্গনের জ্যোতিষ্কগণের গতাগতির স্থল হুম্ম তব সকল 
অঘোরনাথ নিত্য নিত) সংগ্রহ করিয়া আমাকে উপঢৌকন দিতেন। 
তাহাতেই কি জানি কেমন করিয়া, আমার কবি-কুঁতির উদ্রেক 
হইল। ইং ১৮৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে প্র সীতারাম ঘোঁষের স্্রীটস্থ 
তবনে 'ভারত উদ্ধার লিখিয়া ফেলিলাম।**" ভারত উদ্ধার” বাজারে 


বাহির হইল; অমনি দেবগণ মুষলধাে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, 
মলয়জ গন্ধে দিশ্বগুল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, পক্ষাপক্ষ শিবৃত হইয়া, দিবা 
রাত্র কেবল কৌমুদী কেলি হইতে লাগিল ৮_আমার শুভর যশোরাঁশির 
তয়ে ধরণী তারাক্রান্তা হইয়া যেন জ্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিলেন। 
ধরিত্রীকে আমি অভয় দিলীম,_য় নাই-_আর বোধ হয়, আমি 
লেখনী চাঁলাইব না।:"' 


১২ ইন্জ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


সীতারাম ঘোষের ই্রাটের বাদাতেই অক্ষয় দাদা আর আমি 
দুই জনে “হাতে হাতে ফল? নাম দিয়া এক প্রহসন লিখিয়াছিলাম । 
চঁচ্ড়ীতে তাহা ছাবাও হইয়াছিল, কিন্তু সাহিত্যের বাঁজারে তাঁহাকে 
ছাড়া হয় নাই। অক্ষয় দাদার বাঁড়ীতে সে পুস্তক থাকিতেও পারে । 

তাহার পর প্র বাসাতেই 'পঞ্চাননোর' হত্রপাত হয়। আই | 
দাদার সঙ্গে একপরামর্শী হইয়া পঞ্চনন্দ লিখিতে আরম্ত করি ; কিস্ত 
কতক কতক লিখিয়া, যাই চুঁচুড়ায় পাঠাইয়া দিলাম, অমনই দাঁদা তাহা 
'সাধারণী'র উদরসাৎ করিয়া ফেলিলেন। ছুই একবার এইরূপ হইবার 
পর, একবার চুঁচুড়ায় গিয়া ছুই জনে এক থণ্ড পঞ্চানন লিখিলাম ; 
তাহা ছাবানও হইল। কিন্তু, আমাদের উভয়েরই আল্ম্ত, এবং 
গুঁদাসীগ্ভ রীতিমত পঞ্চানন্দ চালাইবার অন্তরায় হইয়া! ীডাইল। 
বোধ হয়, একখানি ছাঁডী তখন আর পঞ্চালন্ব বাহির হয় নাই। 

কলিকাতা হইতে ভবানীপুরে আমার বাসা উঠিয়া গেলে পর, 
ভূধর গঙ্গোপাধ্যায়__ভূধর চট্টোপাধ্যায় নহেন-_ প্রভৃতি কতগুলি যুবক 
'পরধগানন” বাহির করিবার প্রস্তাব করিয়া আমাকে ধরিয়া বসিলেন। 
বোধ হয়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশীরদও তাঁহাদের মধ্যে একজন 
ছিলেন। যাহা হউক, তাহারা কাগজ চাঁলাইবেন, ছাবাইবর সমস্ত 
ধ্যবস্থা করিবেন, এইরূপ আশ্বীস দেওয়াতে আমি লিখিতে সন্মত 
হইলাম। পঞ্চানন রীতিমত বাছির হইতে লাগিল। 

তাহার পর আমি হাইকোর্ট ছাড়িয়া বর্ধমানে আসিলাম । 
বর্দমান হইতে কয়েক খণ্ড 'পঞ্চানন্দ' বাহির করিলাম। কিন্তু বীতিমত 
কাঁগজ চালান আমার কাজ নছে, ধারা রাখিতে পারিলাম না। 

এই সময়ে শ্রীযুক্ত যোগেন্জুচজ্জর বন্ধু পধ্চীলন্দের লাগিয়া আমীকে 
আক্রমণ করিলেন । শ্রীমান্‌ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভায়াও এ আক্রমণে 


“পর্চানন্দ' ১৩ 


বনছুছ্গের প্রবল সহায় ছিলেন। আমি পরাতব স্বীকার করিয়া 
“ব্গবাসীতে “পঞ্চানন” দিতে লাগিলাম | 

'বঙ্গবাসী'র উপহার দিতে হইবে বলিয়া, আমি “্ষুদিরাম' লিখিতে 
সম্মত হই ।*"" 

এই ত আমার মাতৃভাষার চষ্চা। ছুই চারিটা প্রবন্ধ রচলাও 
করিয়াছি, কিন্ত ধারা ধরিয়া আর কোনও গ্রন্থ লেখা হয় নাই । তবে 
দিনাজপুরে থাকিতে “সিরাজউদ্দৌলা” নামে এক নাটক লিখিয়াছিলাম, 
তাহা ছাবান হয় নাই। কলিকাতায় কে তাহা আমার লিকট চাহিয়া 
লইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কে, তাহা আমার মনে নাই । “সিরাঁজ- 
উদ্দৌলা"ও আর আমাকে জালাতন করেন নাই ।”_“বঙ্গ-ভাষাব 
লেখক (১৩৯১ সাল )। 


মৃত্যু 


২৩ মার্চ ১৯১১ (৯ চৈত্র ১৩১৭) তারিখে ইন্দ্রনীথ গঞ্জাতীরে 
পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহাৰ বরল ৬৯ ব্ হই্যাঁছিল । 


“পঞ্চানন 


ইন্জ্রনাথের অতুলনীয় কীর্ডিতাহীর সম্পাদিত পিঞ্চানন্দ'। ইহার 
১ম খণ্ডের ১ম সংখ্যা (পৃ. ২৬) টচুড়ার সাধারণী যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া 
২৬ অক্টোবর ১৮৭৮ তাঁরিখে প্রকাশিত হয। চুঁচুডা হইতে 'পঞ্চানন্দে'ব 
আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই। 

১৯৭৯ সনে ইন্ত্রনাথ তবাশীপুরে বাগা করিলে কালীপ্রসন্ন 


১৪ ইন্জ্রনাথ বল্যোপাধ্যায় 


বন্দোপাধ্যায় (কাব্যবিশারদ ), ভূধর গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি বুবকবৃনের 
উৎলাহে ভবানীপুর হ্থধাকর যন্ত্র হইতে “পঞ্চানন পুনঃপ্রকীশিত হয়। 
ইহার ৯ম থণ্ড, ১ম সংখ্যার (পৃ, ২৬) প্রকীশকাল--২৯ জাগুয়ারি ১৮১০ । 
প্রথম সংখ্যার সমালোচনা-প্রসঙ্গে ঢাকার বান্ধব লিখিয়াছিলেন £₹-- 
পেঞ্চানদ্দ | রস-প্রধান পত্র ও সমালোচন । ভবানীপুর স্ধাকর- 
যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।--"*"ছুই তিন বংসর হইল পঞ্চানম্দ 
বাঙ্গালা-সাহিত্যগগনে প্রথম উদ্দিত হইয়া, দেখ! দিতে না দিতেই, 
ধূমকেতুর মত দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়! যান। এইবার তাহার 
ঘিতীয় প্রকাশ । (৩য় সংখ্যা, ১২৮৭ ) 


তবানীপুর হইতে 'পঞ্চানন্দের ১০ম সংখ্যা (৩১ অক্টোবর ১৮৮০) 
পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল । 

১৮৮১ সনের প্রান্তে ইন্দত্রনীথ কলিকাতা হাইকো্ট ছাড়িয়া 
ওকাঁলতী করিবার জগ্য বদ্ধমানে গমন করেন। বর্দমান হইতে 
'পঞ্চাননে'র কয়েক সংখ্যা বাহির হইয়াছিল। প্রথম খণ্ডের শেষ দুই 
সংখ্যা, *১শ ও ১২শ, যথাক্রমে ৯৮৮১ সনের ১৯এ জানুয়ারি ও ৮ই 
ফেব্রুয়ারি বর্ধমান প্রেসে মুদ্রিত হইয়! প্রকাশিত হয়। পঞ্চানন্দের 
যু খণ্ড, ১ম সংখ্যার (পূ. ২০ ) প্রকাঁশকাল- এপ্রিল (?) ১৮৮৯ । 
৪র্থ সংখ্যা ৩০ আগষ্ট ১৮৮১ ও €ম-৬ষ্ঠ বুখা-সংখ্যা ২০ জুন ১৮৮২ 
তাঁরিখে প্রকাশিত হয়। ইহার পর বদ্ধমীন হইতে বৌধ হয় 
পধ্গাননো'র আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই। 

'পঞ্চানন্দের বাকী ইতিহাসটুকু আমরা বঙ্গবাসী-কার্ধ্যালয়-প্রকাশিত 
'ইন্্রনাথ-গ্রস্থাবলী/র ভুমিকা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি £_ 

বেঙ্গলী'-দম্পাদক শ্রীযুক্ত ্রেন্্রনাথ বিচারক নরীশ সাহেবকে 
গালি (েওযায় তাহার জেল হইল [ইৎ ১৮৮৩ ]-*'দেশময় একটা 


্রস্থাবলী রা 


হুলস্ুল পড়িয়া গেল ।""'ইহার কিছু পূর্ব হইতেই ইন্্রাথের সেই 
'পঞ্চানদ্দ” পত্রিকাটুকু আর বাহির হয় নাঁ,_-বন্ধই হুইয়! গিয়াছে। 
এখন এই হুজুকের সময়ে যদি রসিক ইল্জানাথের রসময় পেঞানন্ন? 
বেঙ্গবাসীগতে বাহির করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বঙ্গবাসী”র 
আদর প্রতিপত্তি হুহু করিয়া ঘাড়িয়া যাইবে, এই ভাবিয়। যোগেন্দ্রন্দ্ 
& হুজুকের আরস্তেই বর্ধমানে গিয়া! ইন্দ্রনাথের শরণীপ্ হইলেন। 
ইক্জনাথও “কুরেন্জায়ণ” লিখিয়া সানন্দে 'বঙ্গবাসী”র কায়ার সহিত 
পঞ্চানন্দের ছায়। মিশাইয়| দিলেন । ইহা হইতেই “বঙ্নবাসী?র সহিত 
ইন্নাঁথের সন্বত্ধ স্থাপিত হুইল ।""" 

বেঙ্গবাসীঃর প্রথম পঞ্চানন্দ “সুরেন্্রীয়ণ” । তাঁর পর প্রায়ই 
বেক্গবাসী”তে ইন্দ্রনাথের পঞ্চানন্দ বাহির হইত ।.. ইন্দ্রনাথ বহুকাল 
ধরিয়া “বঙ্গবাসীগতে পঞ্চানদ্দ লিখিয়াছেন । পরে যখন বার্ধক্যবশতঃ 
এবং গুকতর কাধ্যাস্তরে ব্যাপৃত থাকার জন্য পঞ্চানন লিখিতে 
পাবিতেন না, তখন নান জনে পঞ্চানন্দ লিখিতেন। ইন্দ্রনাথ আর 
পঞ্চানন্দ লিখিতেন পা । 


গম্থাবলা 


ইন্জরনাথেব বচিত গ্রস্থগুলির একটি কালাছুক্রমিক তালিকা দিতেছি । 
বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙগল-লাইব্রেরি-সঙ্কলিত যুদ্রিত- 


পুস্তকা'দির তালিকা হইতে গৃহীত। 
১। উৎকুষ্ট-কাব্যম্‌। ১৯ শ্রাবণ ৯২৭? (ইং ১৮৭০)। 
উৎকৃষ্ট-কাব্যম্‌। আমতা গ্রস্থকর্জ।ী এও কোঁঙা বিরচিতৎ । 
ভিন্নরুচিহি লোকঃ। 


১৬ ইন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


“শিশিরে কি ফলে ধান্ত বিন। বরিষণে ? 
কত লোকে কত বলে সকলে কি শুনে ॥ 
“যন্মিন দেশে যধাচার-_ 


১২৭৭-_মূল্য (সাড়ে বার গণ পঞ্চীশ কড়া মাত্র । ) 


২। কল্পতরুঃ (উপগ্ভাস)। ১২৮১ সাল (২৯ জুন ১৮৭৪ )। পৃ. ১৯৫ 
কল্পতর | এ্রইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত । 


শা শা৮ 20091150916 0096812) 
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ক্যানিং লাইব্রেরী ; কলিকাতা । সন ১২৮১ সাল 
বঙ্গবাসী-কাধধ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'ইন্্রনাথ-গ্রন্থাবলী'তে এই 
পুস্তকের উৎসর্দ-পত্রটি মুদ্রিত হয় নাই। উহা! এইরূপ £₹ 
প্রণয়াধার শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল 
মহাশয়কে এই গ্রন্থ প্রেমৌপঢৌকন দিলাম । 
“স্তকাইলে তরু কতু ছাড়ে কি জড়িত লতা ?” 
দিনাজপুর জ্যেষ্ঠ ১২৮১ গ্রস্থকারস্য | 
বঙ্ধিমচন্ত্র ১২৮১ সালের পৌষ-সংখ্যা বিঙ্গদর্শনে' 'কল্পতর'র মে 
দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত 
করিতেছি £- | 
বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রচার করিয়।, 
বাঙ্গালায় প্রধান লেখকদিগের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া 
পরিচিত হইয়াছেন । রহন্তপটুতায়, মুত চরিত্রের বছদশিতায় 


গ্রশ্থাবলী ১৭ 


লিপি-চাতুধ্যে, ইনি টেকাদ ঠাকুর এবং হুতোমের সমকক্ষ, এবং 
হুতোম ক্ষমতাশালী হইলেও পরদ্েষী, পরনিদ্দক, নুনীতির শত্রু, 
এবং বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রন্বত । ইন্ত্রনাথ বাবু, পরছুঃখে 
কাতর, সুনীতির প্রতিপৌষক, এবং তাহার গ্র্থ স্থুরুচির বিরোধী 
নহে। তাহার যে লিপিকৌশল, যে রচনাচীতুর্ধ্য, তাহা আলালের 
ঘরের ছুলালে নাই_-সে বাকৃশক্তি নাই। তাহার গ্রন্থে বঙ্গদর্শন- 
প্রির়তার ঈষং, মধুর হাদি ছত্রে২ প্রভাসিত আছে, অপাঙ্গে যে 
চতুরের বক্ত দৃষ্টিুকু পদে পদে লক্ষিত্ব হয়, তাহ না ছতোমে, না 
টেকচাদে, ছুইয়ের একেও নাই। তাহার গ্র্থ রম, সর্বস্থানেই 
মুক্তা প্রবালাদি ছবলিতেছে । দীনবন্ধু বাবুর মত, তিনি উচ্চ হাসি 
হাসেন না, হুতোমের মত “বেলেল্লাগিরি"শ্তে প্রবৃত্ত হয়েন না, কিন্ত 
তিলার্ধ রসের বিশ্রীম নাই। তে রপও উঠ্র নহে মধুর, সর্বদা 
সহনীয় । কল্পাতরু” বঙ্তভাষায় একথানি উৎকৃষ্ট গ্রদ্থ । 


৩। ভ্ভীরত-উদ্ধার (খণ্ড-কাব্য)। ১২৮৪ সাল (২ জানুযাবি 
১৮৭৮) পৃ ৪৩ । 
পর্রবোপলক্ষে উপহার । ভাঁরত-উদ্ধীর । অথবা চাবি আনা 
মান্র। ( ভবিষ্য ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা ) শ্রীরামদাস শর্দ-বিরচিত | 
4009 700৭6 ঘা)70150506 ৪. 00106 009 11319 ০ 60305 16. 
“ও 0ে9ট।18 £017169605 0117100861 100 5০0. 96:21) 
110. কলিকাতা ক্যানিউ. লাইব্রেরী শ্যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
কর্তুক প্রকাশিত । ১২৮৪। 
ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্জে ভাঁরতী* (মাঘ ১২৮৪) লিখিয়া- 
ছিলেন £-_“এই হান্ত-রস উদ্দীপক “মহীকাব্যগখানি পাঠ করিতে 
করিতে আমরা এস্থকর্তীকে শত শঙ সাধুবাদ দিয়াছি। বাশুবিক 


৫ 


১৮ ইঞ্জ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


এরূপ সরস এরস্থ আমরা অনেক দিন পাঠ করি নাই এবং বোধ হয় 
এরূপ বিদ্রপাত্মক কাব্য (9861:9) বঙ্গভাঁষায় আর নাই। ভারতের 
স্বাধীনতা প্রিয় বঙ্গ-মুবক কর্তৃক কিরূপে “পাষও্-ইংরাজ” “বটায়িত” 
নিরম্্র ও পরাস্ত হইবে তাহাই গ্রশ্থকার ভবিষ্বঘ্ক্তা রূপে বর্ণনা 
করিয়াছেন ।” 


5৪1 হাতে হাতে ফল ( প্রহসন )। ১২৮৯ সাল (২৯ মে ১৮৮২ )। 
পৃ. ৫৯। 


হাতে হাতে ফল। (হুসন-হাসন।) ঞ্ীবঙ্রবিলাস সমজ.দার 
প্রধীত। “যেদিকে ফিরাই আখি, কৃ্ণময় সকলি দেখি 1” ১২৮৯ 

ইহার ভিতরের আধথ্যা-পত্রে প্রকাশকাল “১২৮৮৮ আছে। 
প্রহসনখানি ইন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চ্তের সম্মিলিত রচনা,__পৃ. ১২ দ্রষ্টব্য | 


পাচঢুঠাকুক £ 
১ম খণ্ড । ১২৯১ সীল (৩০ আগস্ট ১৮৮৪ )। পুন ৩৬২ । 
হয় খও | ১২৭৯৯ সাল। পু. ১৬৬। 
৩য় ভাগ । ১২৯ৎ সাল (২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ )। 
পৃ. ১৫৬। 

“রহ্ন্ত এবং বসিকতা এক পদার্থ নছে। আমি সরস রহস্ত 
ল্খিতে পারিয়াছি কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু শুধু রসিকতার 
অনুরোধে কিছু লাথি নাই,” । বালা এখন হাসিবার কিন্বা 
হাঁসাইবার দিন আইসে নাই । তবুও যে লোকে হাসে, নে আমার 
কপালগুণে এবং হাসকদের বুদ্ধির অনুগ্রহে ; সে পন্সে ক্ষমতার দাবী 
দাওয়া কিছু রাখি না । 


গ্রন্থাবলী ১৯ 


একট সুসংবাদ দিয়া মুখপাতের চুড়াস্ত করিব। শাস্ত্রে আছে, 
কার্ধাভেদে অবতার ভেদ; পঞ্চানন্দ যে পীঁচুঠাকুর রূপে অবতীর্ণ 
হইলেন, তাহার এক এবং অদ্বিতীয় কারণ-_অর্থলেোভ ; অথবা, 
বৈজ্ঞানিক ভাষা বলিতে হইলে, লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য প্রমাগ -“মুখপাত” 
'পাচ্ঠাকুরে'র প্রথম ছুই খণ্ড 'পঞ্চানন্দ' পত্র হইতে, এবং তৃতীয় 
খণ্ড বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত কিছু কালের “পঞ্চানন্দ” হইতে সঙ্কলিত। 


৬। খাঞজ্ানার আইন। অর্থাৎ বাঙাল! দেশের প্রজা-বত্ববিষয়ক 
১৮৮৫ সালের ৮ আইন। পৌষ ১২৯৯ (৮ জানুয়ারি 
১৮৮৬ )। পু. ১৭৬। 
সরল ব্যাথ্য। ও চাকা সমেত। বঙ্গবাসী-কার্ধ্যালয় হইতে 
প্রকাশিত । 


৭। ক্ষুদিরাম (গাল-গল্প)। চৈত্র ৯২৯৪ (২৯ মার্চ ১৮৮৮)। 
পৃ. ১৪২। 
ক্ষুদিরাম । গাল-গল্প । ( ভগ্াংশ ) প্রীইন্্রনাথ বন্দ্যেপাধ্যায় 
বিরচিত ! 
“ইতর তাঁপশতানি যথেচ্ছয়] 
বিতর তানি সহ্ছে চতুরানন । 
অরমিকেমু রহস্ত নিবেদনম্‌ 
শিরসি মালিখ মালিখ মালিখ |” 
কলিকাতা শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা ৩৪।১ কলুটোল! গ্রীট, 
বঙ্গবাসীষ্টীমমেসিন প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । সন ১২৯৪ সাল- চৈত্র। 


&। জাততেদ (সন্দর্ভ)। ১৩১৭ সাল (২ এপ্রিল ১৯১০ )। 
পৃ. ৫০1 “নায়ক? হইতে পুনমুদ্রিত। 


২০ ইন্জ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


১। ইক্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী । ১৫ শ্রাবণ ৩৩২ | পৃ" ৯৩৩ । 

হুচী £-_উৎকৃষ্টকাব্যম্‌। কল্পতরু | ভারত-উদ্ধার | ক্ষুদিরাম । 
পাচ্ঠাকুর । অন্তান্ত রচনা । 

প্রথম তিন ও “পাচুঠাকুর” ছাড়া, “আর যত পঞ্চানন্দ-রচন। 
বেঙ্ষবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইগুলি সঙ্কলিত হইয়া চত্খ 
ও পঞ্চম__এই পাঁচ কাণ্ডে পাচ্ঠাকুর-_এই শ্রস্থাবলীতে সংগৃহীত 
হুইল |” 

“অন্তান্ত রচনা__-“বঙ্গবাসী+ ও “পবজীবন' প্রস্ৃতি মাসিক-পত্রিক! 
হইতে ইন্দরনাথের নামাঙ্কিত প্রবদ্ধাদি সঙ্কলিত হইয়া এই ্রস্থাবলীর 
শেষ ভাগে সন্নিবেশিত হইল ।” এই বিভাগে 'জাতিভেদ” পুস্তিকা- 
খানি পুনশ্রুত্রিত হইয়াছে । 


ইন্্নাথ ও ঘাংলা-সাহত্য 


ইন্্রনাথের তিরোধানের অব্যবহিত পরে তাহার সাহিত্যসেবা 
সম্পর্কে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় যে নাঁতিদীর্থ প্রবন্ধ ছুরেশক্্র 
সমাঁজপতি-সম্পাদিত “সাহিত্যে? (বৈশাখ ১৩১৮) প্রকীশ করিয়াছিলেন, 
নিয়ে তাহ! উদ্ধৃত হইল £__ 

বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ইন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহুধাম ত্যাগ 
করিয়। অনস্তধাঁমে চলিয়া গিয়াছেন ।-"" 

ইন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় আধুনিক ইংরাঁজি হিসাবে সুশিক্ষিত 
ছিলেন। তিনি ব্যবহারাজীবের উপাধিধারী ছিলেন, এবং ইংরাজি 
সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত বলিয়া! পরিচিত ছিলেন। ইতরাঁজিতে 
লিখিতে ও বলিতে তিনি খুব ভালই পারিতেন। এক কথায় বলিতে 


ইন্দ্রনাথ ও বাঁংলা-সাহিত্য ১ 


হইলে, বলা চলে যে, তিনি ইংরাজি ভাষায় একজন পাকা মুন্সী 
ছিলেন । কিন্ত "তিনি ইংবাজ সাজেন নাই, ইংরাজি ভাষার ও 
সভ্যতার প্রবাহতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে আত্মহান্না হন নাই । তিনি 
ধাঁঠী বাঙ্গালী হইয়া থাকিতে পারিয়াছিলেন ) াঁগি বাঙ্গালীর গৌড়ীয় 
ভাষায় তিনি মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেন । তাহার ভাষায় 
ইংরাজি শকের বা ক্ষুটোক্তির অনুবাদ দেখিতে পাওয়া যা নাই) 
তিনি ইংরাজি ভাবকে খাগি বাঙ্গালীর বাঙ্গালায় ভাষাস্তবিত করিয়! 
দিতে পারিতেন । তাহার লিখিত “কল্পতরু, ক্ষুদিরাম? ও “ভারত- 
উদ্ধার" ব্যঙ্গ কাব্যে ঝরঝরে বাঙ্গালা কথারই প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। তাহার সম্পাদিত “পঞ্চানন্দ নিভাজ গৌড়ীয় গছ পদ্চে 
লিখিত হইত | দবঙ্গবাসী, প্রভৃতি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে তিনি যে 
সকল রাজনীতিক বা সামাজিক প্রবদ্ধ লিখিয়া দিতেন, সে সকলের 
ভাঁষা থাটী বাঙ্গাল! করিবার জন্য তিনি অশেষ প্রয়াস পাইতেন । এই 
হেতু প্রথমেই বলিয়াছি যে, তিনি আমাদের বাঙ্গালীর ইন্দ্রনাথ 
ছিলেন । 

এাঁঠা বাঙ্গালী থাকিবার পক্ষে তাহার চেষ্ঠাও অসাধারণ ছিল । 
তিনি প্রথম জীবনে ইংরাজীয়ানায় পরিৰৃত থাকিলেও, শেষ জীবনে, 
আকারে-প্রকারে, আহারে-ব্যবহারে, সাজ পবিচ্ছদে প্রায় ষোল 
আনা বাঙ্গালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেশ ও কালের প্রভাবকে 
অতিক্রম করিয়া, অতীতের ভঙ্গীকে এমন সাগ্রহে জড়াইয়া ধরিয়া 
থাকিতে তাহার শ্তায় ইংরাজিনবীশ কোনও বাঙ্গালীকেই আমরা 
দেখি নাই। গোটা ভারত জোড়া দেশহিতৈষণী এবং বাঙ্গালা য় 
নিবদ্ধ দেশগ্রীতির কথা লইয়!, বর্তমান প্রবন্ধ-লেখককে তিনি একখানি 
পাত্র লিখিয়াছিলেন | তাহাঁরই কতক অংশ এইখানেই উদ্ধৃত করিয় 
দিতেছি, 


হ্হ্‌ ইঞ্জ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


"ভুমি আধুনিক জ্যোতিষশাস্ত্র একটু জান; সৌরমণ্ডলের অন্ুমান 
তুমি করিতে পারিবে। জান ত, সুর্ধ্যকে গধ্যে রাখিয়া নানা গ্রহ, 
উপগ্রহ সকল চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমাদের ভারতের 
হিন্ৃত্ব এই কুর্ধ্যসদূশ | উহারই আকর্ষণে প্রত্যেক প্রদেশ আকৃষ্ট এবং 
কেন্্র-সংবদ্ধ। পরস্থ প্রত্যেক প্রদেশই স্বতন্ত্রতাবে সংস্থিত। হিন্দতব 
এক, কিন্ত দেশভেদে হিন্দুর আচার ধর্ম স্বতন্ত্র রকমের । এই স্বাতন্ত্য 
বন্জায় রাখিতে পারিলে ভারতীয় হিন্দুদের পুষ্টি হইবেই। তোমার 
ইংরাজ ব! ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিয়া রাখিয়াছেন যে, 0.08691090 
%00. 17005ঠ01%9 010165 অর্থাৎ নির্দেশশৃদ্ধয ও সংজ্ঞাবিহীন ব্যষটি লয়! 
কখনও কোনও সমষ্টির হৃষ্টি হয় না__-একতা সম্ভবপর শহে। আমাদের 
বার্তগণও তাহাই বলেন। তাহারা বলেন যে, বঙ্গদেশ পঞ্জাবে বা 
মহারাষ্ট্রে পরিণত হইবে না, গৌড়জন দ্রাবিড় বা দ্রাবিড়ের আচার- 
পদ্ধতি গ্রহণ করিবে না । অতএব বাঙ্গালাকে, বাঙ্গালার অতীত যুগের 
পারম্পর্ঘ্য অক্ষ রাখিয়া, সজীব করিয়া তুলিতে হইবে; তবেই বাঙ্গালা 
ভারতব্যাপী হিন্দুত্বের আকর্ষণে আকুষ্ট হইবে। কাজেই বলিতে হয়, 
তোমার বাঙ্গাল দেশকে আগে সামলাঁও, পরে গোটা ভারতের ভাবনা 
তাবিও। মনে নাই কি, সন্ন্যাসী সেই কথাটা ! তিনি বলিয়াছিলেন, 
ভারতের ভাবনা সন্ক্যাসী, যতি সঙ্জনে ভাঁবিবে ; প্রদেশের ভাবনা 
গৃহস্থে ও সাঁমাঁঞ্িকগণেই ভাঁবিবেন। আমি সন্ন্যাসীর এই কথাটা 
বেদবাঁক্যের গ্ভায় মাগ্ত করি |” 

ইঞ্জনাথ এই হেতু তাহার শেষ জীবনে বাঙ্গালার কথা, বাঙ্গালীর 
সমাজের কথ।, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণের কথাই অনবরত ভাবিতেন । 
বাঙ্গালীর ছ:খে, বাঙ্গালার অধঃপতনে, তিনি অহরহ; কাতরতা 
প্রকাঁশ করিতেন । তাই জামি তাহাকে “বাঙ্গালার ইন্দ্রনাথ” এই 
আখ্যা দিয়াছি। 


ইন্জনাথ ও বাংলা-সাহিত্য ৩ 


এই বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ইন্দ্রনাথ বাঙ্ষালার আধুনিক 
সাহিত্যের জন্ত কি করিয়া গিয়াছেন, কতটুকু রাখিয়া গিয়াছেন, 
তাহারই পরিচয় দিব । ইংরাজিতে যাহাকে 9801: বলে, যাহা বিদ্রপ 
ও প্লেষের সমবায়ে অভিব্যক্ত, ইন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষায় তাহারই স্ব 
করিবার প্রয়াস পাঁইয়াছিলেন। তাহার “ভারত-উদ্ধার ব্যঙ্গকাঁব্য 
বাঙ্গালা ভাষার অপুর্ব ও অতুলনীয় 98079 | আধুনিক বাঙ্গালী 
লেখকগণ ব্যঙ্গ, বিদ্রপ, গ্লেষ, পরিহাস, উপহাস, কৌতুক প্রভৃতির 
বিশ্লেষণ অনুসারে ব্যবহার কবেন না । ইন্দ্রনাথের লেখায় এক দিকে 
যেমন ইংরাজি ভব? ও মু ০০০০৪: দেখান আছে, অগ্ত দিকে তেমনি 
ব্যঙ্গ, বিদ্রপ, শ্লেষ, রঙ্গ, কৌতুক, উপহাসাদি যেন ছড়ান-_বিছান 
আছে । মনে হয়, মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে থাকিলে ইন্দ্রনাথের 
আসন বাঙ্গালার সাহিত্য সমাজে অতি উচ্চ হইত। ইংরাজি শিক্ষা 
ও সভ্যতার প্রভাবে কৌতুক উপভোগ করিবার সামথ্য যে আমাদের 
অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, তাহা স্বীকাব করিতেই হইবে । তবুও 
ইন্দ্রনীথেব অপাধাঁবণ প্রতিভার বলে শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রই ত্তাহার 
সরস ব্যন্ন বিদ্রপেব অন্ুবাগী হইয়াছিলেন । একখানি পত্রে তিনি 
লিখিয়াছিলেন-__- 


“আমি 98%6/:৪টাকে বাঙ্গালীর উপতোগ্য কবিবাঁৰ চেষ্টা 
পাইযাছিলাম। ফবাসী ৪৪৮0৪$দিগের বছি পড়িয়া আমাঁৰ এই 
সাধটা হইয়াঁছিল। বঙ্কিম বাবু [)5-০3591009%ব মোলায়েম বসিকতা, 
বাঙ্গালার গাছমরীচ মিলাইযা কমলাকাস্তের আকারে বাঁঙ্গালীব হাটে 
চীলাইতে চেষ্টা পাইযাছিলেন। বস্কিম বাঁবুর কমলীকান্ত বঙ্কিম বাবুর 
জীবনের সরসতা শুকাইতে না শুকাইতে যেন কোথায় মিলাইয়া গেল। 
আঁমাব বিদেশি আমদানী 98815 আমাব জীবনের মাধুরীর সঙ্গে 


২৪ ইঙ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


স্ুকাইয়া গিয়াছে । কোনটাই বাঙ্গালায় টিকিল না। তোমার 
ছিজেজ্জ্রলাল 77801000918) বটে; পরস্ত বেজীয় 90006101081 ১ নির্ব্বেদ 
হইয়া সংসারের উদ্তটতা ও উৎকটতাঁকে দেখাইতে পারে না; একটু 
যেন নিজে মাতিয়া উঠে। বিধাতার কষাঘাত যখন উহার পিঠে 
পড়িবে, তখন তাছার এই অপূর্ব নি ৩৭০৩: এবং নির্ধল তটিনীকল্লোল 
একেবারেই স্তব্ধ হইয়া যাইবে । কাঁজেই বলিতে হয়, আমাদের এই 
নূতন আমদানীর মাল বর্তমান বাঙ্গালার হাটে বিকাইল না 1” 


ইন্দরনীথ যে সাহিত্য-সজ্ঘের সন্ত ছিলেন, তেমন সঙ্ঘ বাঙ্গীলার 
কদাচিৎ ঘটিয়াছে । বঙ্ষিমচন্দ্র এই সঙ্যের কেন্দ্র-ুড ছিলেন 3 
হেমচন্জর, বঙ্গলাল, অক্ষয়চন্দ্র, চত্্রনাথ, চক্্রশেখর, রামদাস, রাজকৃষণ, 
ভ্রগদীশ প্রভৃতি মনীষী মনন্বী সকল উনার সদস্তরূপে বিরাজ করিতেন । 
ইন্দ্রনাথ এই দলের রসিক ছিলেন। বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে কাহারও 
অপেক্ষা ন্যুন ছিলেন নাঁ। বঙ্কিমচন্দ্র একবার বলিয়াছিলেন যে, 
“ইন্্রনাথ আমাদের সাহিত্য-আকাশের 772119518 ০07096, যখশ 
ফুটিয়া উঠে, তথন উহার প্রভায় দশ দিক আলোকিত হইয়। উঠে । 
পরস্ক সবাই উহাকে দেখিলে ভয় পাঁয়। কে জাঁনেঃ কাহার কোন 
অন্ধকার কোণটি উহার পুচ্ছের আলোকে প্রোজ্জল হুইয়1 উঠিবে, আর 
দেশগুদ্ধ লৌকে তাহা দেখিয়! হাঁসিবে ও হাঁত-তালি দিবে ।” 
ইন্দ্রনাথের সাহিত্য-দামর্য্ের এমন পরিচরপঞ্জ আমি আর দেখি নাই। 
ইঞ্জনাথের মনীধার পরিচয় বঙ্ষিমচন্ত্র চারিটি কথায় যের্প ফুটাইস্স- 
ছিলেন, তেমন ভাবে ফুটাইতে আর কেহ পারিবে পা। 


380:19এর অবলম্বন 70%70776 ইন্্রনাথের থুবই ছিল । 
একটা গল্প বলিব। গত ১৮৮৭ কি ১৮৮৮ এ অক্র শীতকালে 
ইন্দ্রনাথের সহিত বিগ্াসাগর মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়। সেই 


ইন্্রনাথ ও বাংলা-সাহিত্য ৫ 


সাক্ষাৎকারের সময়ে বিগ্ভাসাগর মহাশয় হাসিয়া! বলিয়াছিলেন, 
“ইন্দির তুই ত আমাকে নিয়ে কোনও রকম পরিহাস করিস্‌ নি। 
আমি কারণ ঠাওরে উঠতে পারি নে।” উত্তরে ইন্দ্রনাথ হাসিয়া 
ধলিলেন,--“যখন অনুমতি পাইলাম, তখন করিব ।” কিছু দিন 
পরেই বঙ্গবাসীতে “নষ্টে স্বতে”র ব্যাখ্যা বাহির হইল, বোধোদয়ের 
ব্যঙ্গ বাহির হইল । বিগ্ভাসাগর মহাশয় স্বত ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের 
মারফতে ইন্দ্রনলাথকে আশীর্বাদ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন ৷ ইন্দ্রনাথ 
বলিয়াছিলেন যে, এত দিন পরে আমর একটা রঙ্গ করা সার্থক হইল। 

ইন্দ্ন[থের শ্লেষ ব্যঙ্গ উদ্দেশ্শুহ্থ ছিল শী । খল হাসাইবার 
জন্ঞ তিনি হাসাইতেন না। তাহার হ1সির নিয়শুরে হতাশার 
দীর্শ্বাস যেন ফুটিয়া উঠিত । তাহার হাঁসির হলহলার মধ্যে শোকের 
সবরুণ রোদনধ্বনি শুনা যাইত । দেশের দুঃখ ও সমাজের অধোগতি 
দেখিয়া রোদনে কুলাইত না বলিয়াই তিনি হাসিতেন। তাহার 
ক্ষুদিরাম” পুস্তিকাঁয় এই শ্মশানের বিকট হাস্ত ফুটিয়া বাহির হুইয়াছে । 
ক্ষদিরাম যে পড়িতে জানে, তাহার চক্ষং ফাটিয়া জল বাহির হইবে ; 
অথচ উহ্ঠার শকচণতুরী এমনই অপূর্ধবঃ উহার ভাব ও খটনাবিষ্থাস- 
বেশল এমনই অসামান্ত যে, এক এক স্থানে পড়িতে পড়িতে হাস্য 
সংবরণ কর! যায় না । এবংবিধ হান্ডের কাপ।স আবরণে শোকের 
অশ্রুধার1 তাহার “ভারত-উদ্ধারে? ও “কলপতঞ্'তে আছে, পঞ্চানন্ের 
বহু ব্যঙ্গ বিদ্রপ শ্লেষে পাওয়া! যায়। লেখকের আরাধ্য আদর্শের 
পরিচয় পাইলে হাপির মধ্যে কান্নার অংশটুকু থু'জিয়া পাওয়। যায়। 
ইন্জরনাথ পুর!তন হিন্দুর আদর্শে মুগ্ধ ছিলেন । অপুর্ব ভাষায় তিনি 
সেই আদর্শ হইতে চুতিজগ্ক সামাজিক উড়টত1 সকলের বিকাশ 
করিয়া গিয়াছেন। এক এক স্থাপে তিনি নিজেই সামলাহতে পারেন 
নাই, ত1ই পক্তপঞ্জর ভেদ কৰিয়? গিরিতটিনী ফেমন বিমল অএ.কণার 


২৬ 


ইন্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


হ্যায় বিদ্দু বিন্দু বারিপাত করে, তিনিও তেমনই হাসিতে হাসিতে 
হৃদগত শোকাশ্রুর দুই এক বিন্দু বাহির করিয়া ফেলিতেন। এই 
হিসাবে তাহাকে হেল্ডেশিয়সের ([39159008 ) ভাষায় ৮৮০8 
98186 বলা চলে । কর্ণেল চেস্নীর 712227 7০2 নামক গ্রন্থ 
যখন প্রথমে প্রচারিত হয়, তখন “পঞ্চানন্দ' পত্রে উহার নকলে 
ভীরতশাসনপদ্ধতির এক উদ্ভট পরিচয় দেওয়া হয়। তাহাতে লেখ] 
হয়, বড়লাঁট, ছোটলাট প্রস্ৃতি সকলে ভারতশাসন পুঁধির মলাট- 
সদৃশ । এই মলাঁটের প্রসঙ্কে পঞ্চীনন্দ থে করুণরসের পরিচয় 
দিয়াছিলেন, তাহ। বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব | 


ইন্দ্রনাথের প্রতিভা সমাজতত্ব-ব্যাধ্যানে ও হিন্দুত-প্রতিষ্ী-চেষ্টায় 
সম্যক পরিস্ফুট হইয়াছিল । ইন্দ্রনাথ উপার্জনশীল ধনী হইলেও, 
ইতরাঁজিনবীশ হইলেও, কাঁলপ্রভাবকে পরাভব করিয়া! থাচী ব্রাহ্মণ 
হইতে পারিয়াছিলেন । এ পক্ষে তাহার পুরুষকার অপূর্বব । তিনি 
বর্তমান প্রবন্ধ-লেখককে একবার লিখিয়াছিলেন__ 


“ধর্মের আলোচনা আর ধর্মের আঁচরণ-_বল! সৌজা, করা কঠিন । 


প্রায় অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন। তা” আচরণের ভাগ্যে মাহ 
হইবে হউক, কিছু কিছু আলোচনা করিতে পারো ? অদুষ্ট আর 


জন্মাত্তর, মৃত্যুর পর মান্ষের কি দশা হয়, স্বর্গ নরকের স্বরূপ বা বিশেষ 


পরিচয় কি 1_-এই কথাগুলির বিস্তারিত বিবরণ আমাদের শান্ত কি 
প্রকার আছে, তাহা, প্রমাণ সহিত, সংগ্রহ করিতে পারো? পণ্ডিত 
ব্যক্তির সাহায্য লইতেই হুইবে। তাড়াতাড়ি কিছুই নাই; কিন্ত 
নিত্যকন্ধের মতন সংকল্প করিয়া অল্পে অল্পে আলোচনা করিতে আরম্ত 
করিবে কি?” 


ইনার পর সমাজের ও অর্থতত্বের কথ, কছিতে যাইয়া ব্মীন 


ইন্্রনাথ ও বাংলা-সাহিত্য ২৭ 


প্রবন্ব-লেখকের লিখিত “কি খাইব ?” প্রবন্ধের অবলঙ্থনে যে কথা 
লিখিয়াছিলেন, তাহাও এইখানে উদ্ধৃত করিলাম/_ 

“খবরের কাগজে কিংবা গোষ্ঠীর অধিষ্ঠানে যত কথার আলোচনা 
হইতে পারে, তাহার মধ্যে পকি খাইব” এই কথাই গোঁডাঁৰ কথা। 
অতএব, কথাটা যদি তুলিয়াছঃ তবে ছাঁডিও না; আগামীতে আবাব 
লিখিও, তাঁহার পরে, তাঁহার পরে, তাহার পরে, যত দিন পর্য্যত্ত 
লোককে না মাতাইয়া তুলিতে পারিবে, তত দিন পর্ধ্যস্ত লিখিতে 
থাকো । 


০১..২৪১ 


তবে, ক্রমশঃ আরও চাঁপিয়া পিখিতে হইবে । পক খাইব” প্রশ্নে 
সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অন্পপানের কথা উঠে। সঙ্গে সঙ্গে পরিচ্ছদ, আচাব 
ব্যবহার-_কর্ধমীত্রই উপস্থিত হয়। জীবিকাঁভেদের স্থতরাং জাতি- 
ভেদের সমুদয় প্রসঙ্গই এ প্রশ্নের টানে আসিয়া পডে। অতএব ভূলিও 
না, কথাট! ছাঁড়িও না। 


কেবল শান্্-শাসিত সমাজকে অবলম্বন করিযাও যদি “কি খাইব” 
বিচাব কবো, তাহা হইলে কে প্ররশ্নকর্তা। ইহ! মনে রাখিয়া বিচাবে 
প্রবৃত্ত হইও। ব্রাঙ্গণে “কি খাইব” জিজ্ঞাসিলে যে উত্তর হইবে, শত্রে 
জিজ্ঞাসিলে সে উত্তর হইবে না, অগ্ঠ উত্তর হইবে। শাস্ত্াধীন বাজা 
যখন নাই, তখন প্রশ্নের উত্তরদাঁতা কে হইবে, তাঁহাও দেখিও। কেন 
না, “কি খাহব” প্রশ্নের অভ্যন্তরে “কোথায় পাইব” প্রশ্নও নিহিত আছে। 

“কি খাইব”_ইছা ক্ষুধার্তের আর্তনাদ হইলে, কিংবা হতাশেৰ 
কাঁতর-ক্রন্দন হইলে বিচারের বিষষ হয় না। বাস্তবিক মা অন্নপূর্ণা'র 
সংসারে কোনও দিনই অন্নের অভাব হয় না, হয় নাই, এবং হইবে না। 
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসধ্যের উপদ্রবে সমাজে যে বিশৃঙ্খল হয়, 
তাহা হইতেই এখানে ফেলাছডা, আব ওখানে উপবাস হইয়া পডে। 


২৮ ইন্্রনাথ বন্যোপাধ্যায় 


ইহা যদি পরিস্দুট করিয়া! বুঝাইয়া দিতে পারো» তাহা হইলে 
শান্ত্ান্থমোদিত অর্থনীতিতে ভ্থবৌধের শ্রদ্ধা হুইবেই হইবে। শ্রদ্ধার 
পর আচার ; আর, শ্রেষ্ঠের আচার হইলে ইতরে অন্থুসারণ করিবেই 
করিবে । 

আয়-ব্যয়, অর্থাৎ অর্থ-উপার্জনের উপায় আর অর্থ-বিনিয়োগের 
ব্যবস্থা-_দুই-ই ভাবিতে হয়। ইহা! ভাবিতে গেলেই (990৫86102) 
নুশিক্ষা কিসে হয়, দ্ুশিক্ষার প্রণালী পদ্ধতি কি প্রকার হওয়া! উচিত, 
এব বিচাধ্য হুইয়। পড়ে । গবর্ণমেণ্ট যে এডুকেশনের ব্যবস্থা করিয়া 
রাখিয়াছেন, কিংবা ব্যবস্থার যে পরিবর্ভনাদি করিতেছেন, তাহা 
গবর্ণমেন্টের ইষ্টসিদ্ধিরই উপযোগী । তাহাতে আমাদের সম্যক্‌ ইষ্ট না 
হইয়া অনিষ্ঠও হইতে পারে। এ অবস্থায় [:00081010 009861010-এ 
বিশেষরূপে আমাদের মনোনিবেশ করা আবশ্তক । স্ুশিক্ষা যাহাতে 
স্বলভ হয়, স্বল্পব্যয়-সাধ্য হয়, সমাজের প্রকৃতির অনুরূপ হয়, এবং 
সমাজের বিহিত কর্মের উপযোগী হয়, তাহার উপায় চিন্তা করা 
আবশ্যক | বাজালীর মধ্যে বড় জোর হাজার এম্‌, এ, বিঃ এল, কি ছুই 
হাজার 7. 4..র পরিশ্রম অল্পাধিক সার্থক হইতে পারে দেশের ছেলে 
মরিতে ষায় কেন? 


কি খাইব খুব বড় কথা। তুলিয়াছ ) খুব তাল করিয়াছ। ছাঁড়িও 

না। দিন রাত্রি ভাবিও, তথ্য সংগ্রহ করিও__-আর লিখিও | যদি দশ 
বিশ জনকে ভাবাইতে পারো, তোমার জন্ম সার্থক হইবে ।” 

ক্ধিন্তাল নিউম্যানের “সাহিত্যের ধর্ম” শীষক এক উপদেশ 

(89:02) অবলম্বনে বর্তমান প্রবন্ধ-লেখক “হিতবা দীগতে ছুই তিনটি 

প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথ সেই সকল প্রবন্ব-সমীলোচনার 

ব্যপদেশে শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ দরিয়া এত পূতন কথা বলিয়াছিলেন, 


ইন্দ্রনাথ ও বাংল!-সাহিত্য ২৯ 


এবং বিষয়টি এতই বিশদ করিয়াছিলেন ঘে, উহা পুস্তিকার আকারে 
প্রকাশ করিবার বাসনা হুইয়!ছিল। কিন্ত কোন কারণবশতঃ সে 
পত্রগুলি নষ্ট হইয়াছে, আর পাইবার কোনও উপায় নাই। 
ইন্জনাথের বড়ই ক্ষোভ ছিল যেঃ আধুনিক লেখকগণের লিখিত রচনায় 
ধর্দের ভাব নাই বলিলেও চলে | তিনি বলিতেন ঘে, ভাষার $0709 
ও 1778656৮ অর্থাৎ ধাতু ও প্রক্কৃতি ঠিক বজায় না থাকিলে সে ভাষ। 
টিকে না। আমাদের বর্তমান বাঙ্গালা গগ্পগ্ঠ অন্ুচিকীর্যার বনিয়াদের 
উপর বিন্তত্ত, খোপসখেয়ালের অত্যাচারে সদাণীড়িত, ইহার বাধন 
দন নাই । ইন্দ্রনাথের ধারণা ছিল যে, লেখক পাক] হিন্দু হইতে 
পারিলে তবে তাহার লেখায় ও ভাষায় হিন্দুত্ ফুটিয়! বাহির হইবে । 
যে ভাষায় ধর্ম নাই, প্রয়োগ-সংঘম নাই, তাহা এ দেশে বিকাইবে 
ন।_টিকিবে না । এই হেতু তিনি একবার পঞ্চানন্দে* লিখিয়াছিলেন 
(যে, বাঙ্গাল! ভাষার কুত্ত বাশি, উহা রমণীকক্ষেই শোভা পায়।**" 
তাহার মতন লেখক, ভাবুক ও রসিক বাঙ্গালা সাহিত্যে আর হ্য 
নাই, বুঝি শী আব হইবে না ।--ইন্্রনাথের স্বৃত্যুতে বাঙ্তীলী ও 
বাঙ্গালা সাহিত্য যে নধি হাঁরাইল, তাহা আর পাওয়া যাইবে নাঁ। 
রচনার নিদর্শন-স্বরূপ ইন্দ্রনাথের রচনাবলী হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত 
হইল ৫ 
“কল্পতরুঞ' 2 সুখ যেমন চিরদিন থাকে না, ছুঃখও সেইরূপ । যদি 
উপধু'পবি ছয় মাস দিন হয়, তাহা হইলে, ছয় মাস কাল রান্রিও হইবে। 
এখন যে স্থানে রৌদ্র, সময়াস্তরে সেখানে অবশ্তহ ছায়া হইবে । অস্ঠ 
যে ঘরে আগুন লাগিল, একদিন না একদিন, অবশ্তই তাঁহাৰ উপর 
বৃষ্টিপাত হইবে। ফলতঃ সকল অবস্থারই পরিবর্তন আছে। কল্য 
পরের লেখা পড়িতে পড়িতে আমাঁব মুখের জল শু হইয়া মুখে ধুলি 


৩০ ইন্জরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


উড়িতেছিল বলিলেই হয়, আজি আবার আমিই গ্রন্থকার-_মহারাঁজ 
চক্রবন্তী 3 “পাঠক !” “পাঠক 1” করিয়া ব্রহ্মাপ্ডের কাণ বাল, পালা 
করিতেছি, কাহারও কথাটী কহিবার যো নাই। অবস্থাপরিবর্তীনের 
এতদপেক্ষা সাঁধুতর দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? 


মধুক্থদন আহার সমীপন করিয়া তিন ছিলিম তামাক মাঁটা করিলেন, 
তথাপি ভাবনার কুল পান না। এমত কালে, শ্রীযুক্ত গবেশচন্্র রায় 
আনিয়া উপস্থিত। হাবুডুবু খাইতে খাইতে পদ্মার জলে ভাসিয়। 
যাইবার সময় তুলার বস্তা পাইলে যেমন সুখ, অন্ধকার গলি-রাস্তার 
ভিতর, লন হস্তে পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গ পাইলে যেমন দুখ ; নিদ্রিত 
গৃহস্থের দ্বার অনর্গল পাইলে, চোরের যেমন স্থথ, মালিনীর সহিত 
আলাপ হইলে সুন্দরের যেমন মুখ, বাঁড়ীর সম্মুখে শুঁড়ির দোকান 
প্রতিষ্ঠিত হইলে মাতালের যেমন মুখ, এবং পরের ব্যয়ে পুস্তক প্রচারিত 
হইতে পারিবে, ইহা শুনিতে পাইলে গ্রন্থকারবিশেষের যেমন দুখ, 
গবেশ রায়কে পাইয়া ষধুস্থদনের তদপেক্ষাও অধিক সৎ হইল। তাহার 
বিশ্বাস ছিল যে, আবশ্যক হইলে গবেশ রায় যমপুরেরও বার্তা আনিয়া 
দিতে পারেন। 

বাস্তবিক গবেশ রাঁয় যে একজন অসমসাহসিক লোক, ইহ! তীয় 
রধদর্শনেই' প্রতীয়মান হয়। মন্তকের কেশ ষটপুষ্ট, যেন যুদ্ধে যাইতে 
প্রস্তত, কোন রকমে শুকর-কেশর-সন্মার্জনীর শাসনে অল্ল গ্রতিনিবৃত্ত। 
চক্ষু ছুট প্রকাণ্ড, যেন পান্শী নৌকার পিতলের চোখ । কাঁণের 
পরিবর্তে, যেন দুর্গাগ্রতিমার হস্তস্থিত পিতলের ঢাল কাড়িয়া লইয়া হু 
আধরাঁন করিয়া মন্তকের ছুই ধারে বসাইয়া রাখিয়াছে। গাঁলের মাং 
সরিয্ন! গিয়া নাকে যোগ দিয়াছে, স্তরাং নাকটি যেন চিতল মাছের 
পিঠ। গৌঁপের নীচে দাত, দাতের নীচে চিবুক । ঠোঁট ভিতরে 


ইন্্রনাথ ও বাংলা-সাহিত্য ৩১ 


ভিতরে আছে, কিন্তু দেখা যায় না। গণ্ডার-চন্্ী গবেশের দেহে অস্থি 
থাকাতে শরীর যেন ঢেউখেলান। বর্ণ পিতলের মত। গবেশ রায় 
শন! বেটে না লম্বা । 

কালাপেড়ে ধুতি-পড়া নিম্র পিরাণে গলা অবধি কটিদেশ পর্য্যন্ত 
এবং হাতের অর্ধেক দুর পর্য্স্ত আবৃত; পান চিবাইতে চিবাইতে 
গবেশ রায় মধুহুদনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।*- 

সময় কাহারও হাত ধরা নয়) সময় রেলের গাড়ী অপেক্ষা দ্রুত 
চলে, সুতরাং সময় গাড়ীর অপেক্ষা করে না, গাড়ীই সময়ের অপেক্ষা 
করে। সময়ের শাসন-ক্রমে টিকিটের ঘণ্টা পড়িল। পেনানীর তুরিধবনি 
শুনিলে যেমন সৈগ্ভগণ যে যেমন অবস্থায় থাকুক, তৎক্ষণাৎ মসজ্জ হহয়! 
দাড়ায়, ঘণ্টার শব্দমাত্রে যাত্রিগণের মধ্যে সেইরূপ, গৃহপ্রবেশের জঙ্ 
একটা স্থলস্থল পড়িয়া গেল। টিকিটের ঘরে টিকিট আানপ্রদানের 
জগ্ঠ একটা ছোট দ্বার কাটা থাকে ; সেইটি যেখন উদ্দঘাটিত হইল, অমনি 
একটা মৃতদেহ পাইলে শকুনির পাল ও গঙ্গাতীবের শৃগাল কুগ্নুরের গায় 
ইতর ভদ্র সকলেই সেই দ্বারের দিকে ঝুঁকিল”_অগ্রে টিকিট লইবার 
ভুচ্য সকলেই ব্যস্ত; একটি ছেলে, লৌকের চাপে কাদিয়া উঠিল; এক 
জন প্রাচীন, যাত্রীদের পায়ের নীচে পড়িয়া গেল, অপর এক জশ “ছোট 
লোক” তাহাকে টানিয়া লইয়া তাহার প্রাণ বাচাইল।-*-**" 

গবেশ ! তোমার পেটে এত সার! হে অন্মদ; হে উত্তম পুরুষ ! 
তুমি কেন এত লিখিয়া তোমার অঙ্কলিকে কষ্ট দিতেছ? যেজন্য 
লিখিতেছ, তাহা কি খুঁজিলে পাইবে ? যখন পাহবার হইবে, আপনিই 
পাইবে। তবে কেন? আবার কেবল তোমার কষ্ট নয়। “মভার 
উপর খ্াঁড়ার ঘা” নিজীব পক্ষীর পালক কে কাটিয়াছে, চিরিয়াছে ) 


৩৯ ইন্জনাথ বন্দ্যোপাধ্য।য় 


তাহাতে ঘর্ষণ করিতেছ। তোমাকে উপদেশ দিতেছি, লেখা ছ'ড়িয়া 
দাও। আমার কথায় না ছাড়, শেষে সমালোচক মহ।শয়ের তাড়ায় 
ছাড়িবে ; তাহা কি তোমার পক্ষে গৌরবের বিষয় হইবে? অহং ত 
তখন ঘাড় তুলিতে পারিবে না? নিজের কিছু অর্থ এবং ুখ্যাতির 
লৌতে এবং দেশের উপকারে যদি এ কার্ধ্যে প্রবৃত হইয়া থাক, তাহা 
হইলেও বলি, ঢের হয়েছে, এখন ইস্তফা দাও। অনেক উপায় আছে, 
যন্্রারা দেশেরও কল্যাণ হয়, আপনারও হিত হয়। ইহার মধ্যে একটি 
অবলগ্বন কর, দৌষ দিব না । এ দেখ পাঠক! বিশ্বাস এও কোম্পানী, 
_ তাহারাও ত লেখা-পড়া রীতিমত করিয়াছে কেমন অজ্ঞান- 
তিমিরাবৃত দেশে বোতল বোতল সভ্যতা ও জ্ঞানের আমদানি করিয়! 
মামাত-ত্রাতাদের (অর্থাৎ স্িমামার দেশের লোকের ) নিকট দিনে 
দিনে পরিবর্ধনশীল আদর লাভ করিতেছে, পয়সাও পাইতেছে। আরও 
উপায় আছে; রাধাচরণ থানাদার ঘুস্‌ লয় না; প্রাণান্তে কাহারও 
সন্মান করে না, ফল কথা, কাঁতে পাইলে কাহাকেও ছাড়ে না। 
তাহার বিরুদ্ধে কেন বিনামী দরখাস্ত দাও না? ৫ বশীভূত হউক না 
হউক-_আর হইবে না, এ কথাও নিশ্চিত--তোমাঁর ত কাঁজ হইবে! 
দেখ দেখি, ভবানীরঞ্জন এ পথ অবলগ্বন করিয়া কি না করিল? দশ 
জনে চিনিল, গৌরব বুদ্ধি হইল, গরিবউল্লার সর্বনাশ করা হইল, নিজের 
কিছু লাভও হইল। এক এক করিয়া কত বলিব? এমন দশ হাজার 
সছুপায় আছে। কোনটাই তাল না লাগে তুমিই উৎসন্ন হইবে ।-***" 
রাত্রি প্রভাত হইল। সংসারের চোথ ফুটিল। কতকগুলা কাক 
কা কা স্বরে পরামর্ণ করিয়া সরল এবং নির্বোধ বালক-বালিকার উদ্বোশে 
একটা গাছ হুইতে উড়িয়া গেল। ইহারা বিলক্ষণরূপে জীশে যে, 
সকালেই ছেলের পাল ইহাদের জন্য উপঢৌকন সামগ্রী লইয়া বাঁড়ীর 


ইন্রনাথ ও বাংলা-সাহিত্য এ৩ 


উঠানে এবং পথে পথে নাচিয়! নাচিয়া বেড়ায়। কাকের দল উড়িয়া 
গেল দেখিয়। আনন্দে একটা! কোকিল কোন অমৃষ্ঠ স্থান হইতে কুহু কুনু 
করিয়া! উঠিল; বুঝি সে 'কাঁকের বাল! কখন খালি হইবে" স্মস্ত রাত্রি 
'তাঁহাই ভাবিতেছিল। আর কতকগুলা পাখী কোকিলের ছুরভিসন্ধি 
বুঝিতে পারিয়! ক্যাচ ম্যাচ করিয়া এক মহা কলরব তুলিল; ইহারা 
হয় বড় ধার্মিক, নয় নিতাস্ত দ্বেষপরবশ সংসারে ইহাদের মত লোক 
অনেক। একটি স্বচ্ছস্গিলা পুষ্করিণীর তীরে এই ব্যাপার হইতেছিল। 
সেই পুকুরের জলে নক্ষব্রকুল সমস্ত রাক্রি নিজ নিজ মুখ দেখিতেছিল। 
পক্ষীদের কলরবে একটা বড় মাছের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, মাঁছট। 
অমনি জল হইতে শৃগ্চে লাফাইয়া উঠিল? কি দেখিল, কি বুৰিল” 
বলা যায় না, কিন্ত তখনই আবার জলের ভিতর ডুব দিল, আর তখন 
উঠিল না । একটা মাছ ল্লাফাইল, কিন্তু সমস্ত পুকুরের জল তোলপাড় 
করিতে লাগিল, একজন মাত্র ইংরাঁজের মুখের কথায় সমুধয় বঙ্গদেশ 
টলিয়া উঠে ;--এ সব পরাক্রমের কীজ। জল চঞ্চল হইল, আর মুখ 
ভাল দেখা যাঁয় না, এজগ্য নক্ষএ্রগণ কোথায় সরিয়। পাড়ল। 
ভোরত-উদ্ধার? 2 গাঁও মাতঃ সুররমে, বাণী-বিধায়িনি, 

কমল-আ'সনে বসি, বীণা করি? করে, 

কেমনে ইংরেজ-অরি দুর্দান্ত বাজালী-_ 

ত্যজিয়। বিলাস-ভোঁগ, চাকুরীর মায়া, 

টানা-পাখা, বাধা ছ'কা, তাকিয়ার ঠেস 

উৎচ্ছজি সে মহাব্রতে, স্্পটি গু জিয়া 

কাচার অন্তরে নিজ লম্বা ফুল-কৌচা॥_ 

ভারতের নির্বাপিত গৌরব-প্রদীপ৮_ 

তৈলহীন, সল্তে-হীন, আতাহীন এবে_ 


৪ 


ইন্্রনাথ বন্যযোপাধ্যায়, 


জালাইয়। পুনর্ববীর, উজ্জলিয়া মহী। 
বৌনেদি ভারত-কবি মুশি বাজ্মীকির 
প্রেতাত্মার প্রেত-পদে করি নমস্কার, 
অথবা প্রাচীন গরীশে, নগরে নগরে 

ঘুরি, যত গোর-স্থান নিক্ষাশিত করি, 
হোমর-কঙ্কালে আমি সেলাম ঠুকিয়া, 
গীতাইয়! লইতাঁম ভারত-উদ্ধীর- 

বার্তা ; কিন্তু নব্যকবিদল-উৎপীড়নে 
আছে কি না আছে তারা, এ সন্দেহ ঘোর; 
হইয়াছে মম চিতে ) ( এত অত্যাচারে 
জীয়ন্ত মরিয়া যায়, তারা ত মা মরা !) 
অভিমান আছে তাহে বাঙ্গালী বলিয়া, 
পরপদ-ধ্যান মাতঃ বর্দান্তিতে নারি, 

তাই মা! তোমারে সাধি। প্রকাশিয়া দয়, 
ৃন্তি ধরি, অবতরি স্বাধীন তারতে, 
বাখানি বাঙ্গালী-বীরে, বীরত্ব বাখানি, 
বিস্তীরে কৌশল-কাণ্ড বিবরিয়] তার 
সফল কর মা জন্ম, তোমীর। আমার । 


কালেজের পড়া শুন! সব করি শেষ, 
ছু মাঁস ছ মাপ ধরি আফিশে আফিশে 
নিতি নিতি যাই আসি; কিছুই না হয় & 
গুরু-চন্দ্র-কলা যেন বাড়ে দিনে দিনে, 
ব্রাহ্মগনার হদাকাশে বিরাঁগ তেমতি 
বাড়িতেছে মাত্র । পরিশেষে একদিন» 


ইন্জ্রনাথ ও বাংলা-সাহিত্য 


ধূলি-ধূসরিত জুতা, মলিন বদন, 

ফেকে। উড়িতেছে মুখে সাঁধি' জনে জনে, 
ব্রাহ্মণীর ক্লান্ত কাস্ত ঘরে ফিরে এস, 
থাবার কি আছে কিছু ? জিজ্ঞাসা করিম 
“ভল্ম খাও, দগ্ধানন ! তোমার কপালে 
পড়িয়া সকল সাঁধ পুরিয়াছে মোর 
আছে মাত্র ছেলে ছুটোসংসার-বদ্ধণ-__ 
নছিলে, কলস রজ্জু ক্লেশ অবসান 

করি দিত কোন্‌ কালে । হে অক্ষম নাথ, 
দুধের অভাবে বুঝি সে ছুটোৌও মরে । 
ন। কহিলে নয় কথা, আপন আঁশয়, 
পরাক্রম, আশা কত, সব বিস্তারিয়া 
কহিছধু ধনীরে । বুঝি, অসহা হইল, 
ধরিয়। বিবাট ঝাঁটা প্রহার করিল । 

তখন তিলাদ্ধ তথা তিষ্টিতে না পারি 
পলাইছু নিজ ঘরে ; অর্গলিয়৷ দ্বার, 
স্থরেশ্বরী ছিল ঘরে, তকতি করিয়া 
সেবিলাঁম যথোচিত। দেবীর ক্কপায় 
দিব্য চক্ষু লভিলাম, হেল দিব্য জ্ঞান। 
দেখিলাম ভারতের ভবিতব্য যত, 

বর্তমান হেন ;-কিসে ভারত-উদ্ধার 
কবে হৈল কোন্‌ মতে কাহার দ্বারায়। 
প্রি হ্বরীশ্বরী সরশ্বতী সবিনয়ে, 

গাইতে কহিচ্ তারে উপযুক্ত মতে । 


ইন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


আকাশসম্ভবা বাণী হইল তখন 1 
«কেন বৎস, গুণনিধি, কৃতীকুলমণি, 
গীত গাইবারে মোরে কর অস্থুরোধ ? 
হইল বয়স কত, বার্ধক্যে জরায় 
অষ্ট অঙ্গ দড়ি দড়ি, দেহে নাহি বল, 
বীণ। ধরিবারে কষ্ট, খসি খসি পড়ে, 
অঙ্গুলি কম্পিত হয়? কণ্ঠ ছাড়ি যদি 
শব্ধ বাহিরেতে যত্ব করে কৌন দিন, 
ক্থলিত-দশন তুণ্ডে হাদদদ হয় । 
আর কি সেদিন আছে? এখন তুমিই 
বরপুব্র আছ মম, জীও চিরদিন : 
যে গ্বীত গাইতে ইচ্ছা গাঁও বে অবাধে । 
ভাষা, ভাব, যতি, মিল, রস, তাঁন, লয় 
ফুকীরে তোমার, সব হয় জড় সড় 
যাঁহা লিখ তাই কাব্য, যা গাঁও, সঙ্গীত ১ 
আম হ'তে পুত্র, বড় হইয়াছ তুমি । 
দেবের মরণ নাই ভাই বেচে আছি, 
নহিলে শঙ্কিতে সদ বাচিবারে সাধ 
কার চিতে হয় বল? কবে ফুরাইবে, 
দশ দিক্‌ অন্ধকার করি চলি যাবে, 
এই তবে দিন দিন হইতেছি ক্ষীণ। 
তুমিই গাও রে গীত ওরে বাঁছাধন, 
গাইতে পার ত ভাল, গাইবেও ভাল, 
শুনিয়া! জ্রিলোকবাসী কাদিয়া মরাবে।” 


ইঞ্রনাথ ও বাংলা-সাহিত্য শুধ 


অন্তরে বাহিরে গ্রীষ্ম সহিতে না পারি, 
হেন সন্ধ্যাকীলে-_শীতল হইব, বাঞ্ছা-__ 
বিপিন একাকী ভ্রমে লোগদীধি-তটে ; 
_ যথা শ্ুরপতি, যবে দৈত্য-অনীকিনী- 
বেষ্টিত অমরপুরী, এই যায় যায়, 

জমে একা, চিন্তাধুক্ত, নন্দন কাননে । 
তাঁবিছে বিপিন ; হায় ! গত কত দিন 
এই ভাবে ; আর কত দিন বা সহিব 
দারুণ যন্ত্রণা ; বঙ্গ, কত কাল রবে, 
ব্জবাঁসী পেটে অন্ন যদি নাহি পড়ে ? 
আঁমি ত মরিব আগে, ক্রমে বংশলোপ; 
এইরূপে ক্রমে ক্রমে সব যদি যাঁয়, 
থাকিলেও বঙ্গ, তার নাম কে করিবে ? 
ভাঁরত কি চিরদিন পরাধীন র'বে | 
নখের চাকরী ছিল, তুচ্ছ অপরাধে 
দশের মুখের গ্রাস কাঁড়িয়া ইল, 
পাপিষ্ঠ ইংরেজ । পদে পদে প্রব্চনা 
যার, সেই কি না মিথ্যা-বলা দোষ ধরি, 
ছু'ঁতোনাতা ছলে সর্বনাশ সাধনিল ! 
ছাডিয়া জননী-স্তগ্ভ ধরিয়াছি পুখি, 
নিদ্র। নাই, ক্রীড়া নাই, আমোদ বিশ্রাম, 
যথাকাঁলে উপজিল মাথার ব্যারাম। 
এখন যে থেটে থাব সে গুড়েও বালি। 
ভাবি নিরুপায়, আসি সাহিত্যের হাটে 


ইন্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিবিধ কল্পনা-থেল! করিতে লাগি, 
সাজাইস্থু নানামতে দ্রব্য অপরূপ, 

ঘুমন্ত ভারতে ডাকি লক্ষ সপ্থোধনে 
জাগাইতে গেমু--ওমা ! সকলেই জেগে, 
সকলেই ভাঁকিতেছে--ভারত ॥ ভারত ! 
লকলে বিক্রেতা হাটে, ক্রেতা কেহ নাই__ 
ভারতে ভারত-কথ। বিকায় না আর । 
গিয়াছে ধর্মের দিন, এবে গলাবাজি, 

তাঁও যদি ঘরে খেয়ে করিবারে পার । 

_ উপায় কিছুই নাই! কুপোষ্য সুপোষ্য, 
প্রতিপ্রাণা প্রণয়িনী, ছুগ্ধপোষ্য শিশু; 

এ সব ফেলিয়া, দূর দেশান্তরে যাই, 
তাও ত পারি না প্রাণ থাকিতে এ দেহে। 
ইংরেজে আপত্তি নাই, ষর্দি জনে জনে 
*লাট”-পদে অভিষেকি আহার যোগায় । 
ভাঁরতের ভাগ্যদোঁষে তাহা ঘটিবে না, 
আমার দুঃখের নিশি বুঝি পোহাবে না। 
অসহা হ'তেছে ক্রমে, রাখিতে পারি না, 
নিশ্চিত ইংরেজে দিতে হ'ল রসাতলে। 
রুষ ভাল, যদি খেতে পাঁই ছুই বেলা ; 
ষবন মাথার মণি, জঠরের জালা 

নিবারণ করে যদ্দি ; না হয় স্বাধীন 

হউক ভারতবর্ষ লুটে পুটে খাব । 

ইচ্ছা করে এই দণ্ডে বটি করি করে 


ইন্্রনাথ ও রাঁংল।-সাহিত্য 


_ ছাঁয় রে লজ্জার কথা, অগ্য অস্ত্র নাই! 
__হাঁয় রে দুঃখের কথা, অন্তর চালাইতে 
শক্তি লাই, জ্ঞান লাই বঙ্গবাসি-দেহে 1 
প্ইটাইয়! দিই যত পাঁষও ইংরেজে 1” 


বাঞ্লাঁয় বিভীবরী হইল প্রভাত । 
-আঁজি যেন নবোৎ্যাহে জাঁগিল বাঙ্গালা, 
মীর বহিল যেন সুনবীন ভাঁবে, 
তাঁবি-আনন্দের ভাবে হইয়া বিভোর, 
প্রকৃতি পুলক-অশ্রু, শিশিরের ছলে, 
সমধিক পরিমাণে ফেলিলেন যেন। 

কামিনী, বিপিনরুষ্, বসন্ত, রমণীঃ 
আর যত বঙ্গবীর, গত রজনীতে-__ 
উৎসাহ আশঙ্কা, আঁশা-নৈরাস্ত পর্যায়ে 
“ীড়িয়াছে তাহাদের হৃদয় যেমন” 
উঠিয়াছে চমকিয়া রহিয়া রহিয়।, 
নাহি ভূঞ্জিয়াছে, তারা নিদ্রার বিলাস । 
পনুস্বপ্ন, সুম্বপ্র” বলি প্রণযিনী-কুল 
ধরিয়াছে তাহাদের বুক চাঁপি চাপি। 

দুরু দুরু করে হিয়া প্রভাত যখন, 
বিপিন, বিশুক্ষমুখ, উঠিলা। বসিয়া 
প্রণয়িনী-পদপ্রান্তে ; ধরিয়া চরণ 
“আজি রে হুন্দরি, দেখ। জনমের মত 
হয় বুঝি; আর বুঝি ও মুখ-কমল 
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হাঁসিবে না এ অভাগা মুখ পানে চাছি 9 
জনমের মত বুঝি হাঁসি ফুরাঁইবে ; 
একমাত্র আমি জানি তুষিতে তোমায়, 

কে আর করিবে প্রীতি, সোহাগ, যতন, 
আমি যদি যাই, পরিয়ে, প্রাণের পুতঙ্গী £” 
কান্দিল। বিপিনকৃষ্ণ ঝর বার ঝরে | 

পসে কি কথা প্রাণনাথ ? এ কি কুলক্ষণ ?» 
উঠিয়া বসিল সতী, পতি-কর ধরি 
কোথায় যাইবে তুমি ? কেন হেন ভাব ? 
নিবার নয়ন-বারি, রোদন তোমার 

কু নাহি শোভা পায় ; কি দুঃখে বাকান্দ? 
নাহিক চাকুরি, তাই যাবে কি বিদেশে 
করিতে অন্নের চেষ্টা, করিয়াছ মনে? 
কাজ কি তোঁমার গিয়া, এত ক্রেশ যদি 
পাঁও তুমি মনে, নাথ ! কাটনা কাটিয়া! 
খাঁওয়াইব ঘরে বমি, ভাবনা কি তার? 
অবশ্যই কোন মতে দিন কেটে যাবে । 
“তা নয় প্রেয়সি” বালে ঈষৎ হাপিয়! 
বিপিন, আরুদ্ধ-কণ্ঠ চিত্তের আবেগে, 

_ সেহাঁসি কান্নার সনে মিশিয়া জুন্নর, 
রৌদ্র বৃষ্টি এক সঙ্গে হাঁর রে যেমতি 
নববর্ষা-সমাগমে_প্তা নয় প্রেয়সি, 
স্বদেশ-উদ্ধার-কল্ে বাহিরিব আজি, 

করিব বিচিত্র রণ ইংরেজের সনে, 


ইন্্রনাথ ও বাংলা-সাহিত্য 


শেষে পরাস্তিব তারে, সফল জনম 
করিব, ভারতে দিয়া স্বাধীনতা ধন, 
বহুদিন অপহৃত হইয়াছে যাহা 1” 

প্রক্ষা কর নাথ, যুদ্ধে যাওয়া হুইবে না, 
কোঁথায় বাঁজিবে অঙ্গে”-_চমকে বিপিন, 
শিহরে সর্ববাঙ্গ তা"র কীট দিয়া উঠে_ 
«দেখ দেখি যার নাম করিতে স্মরণ 
অস্থির হতেছু হেন, সহিবে কেমনে ? 

কে দিল কুবুদ্ধি ঘটে ? তার মাথা খাই, 
দেখা যদি পাই 'এবে । বলি প্রাণনাখ, 
দেশ ত দেশেই আছে, কি আর উদ্ধার ? 
এতই অমূল্য ধন স্বাধীনতা যদি, 
নিতান্তই দিবে যদি সে ধন কাহারে, 
আমারেই দাও নাথ, ল'ব শিরঃ পাতি 
আমি তব চিরদীসী।৮ ভয় নাই সতি, 
্বদেশ-বাঁৎসল্য, স্বাধীনতা! মহাধন, 
বুঝিবে না মর্ম তুমি,__দর্শন বিজ্ঞান 

পড়া শুনা ন! থাকিলে বুঝা নাহি যায়। 
তোমারে দিবার বস্ত নহে তা কদাঁপি। 
কৌশলের যুদ্ধে দেহে কভু না বাঁজিবে ; 
নিশ্চিত যাইব রণে, উদ্ভম ভাঙিয়া 
হতাশ্বাস, হতবল করিও না মোরে 1” 
"তয় যদি নাই তবে চক্ষে-জল কেন ?” 
*প্রিয়া-মুখ না হেরিলে যাত্রা নাহি হয়, 
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যাত্রা-কালে নেত্র-জল বাঙ্গালী-কল্যাণ, 
উদ্দেশ করিয়া যদি কৌন(ও) কাজে যাই 
গৃহ ছাঁড়ি ছুই পদ; কানিবারে হয় ।” 
"নিতান্তই যাবে যদি হাদয়বল্লত, 

নিতান্ত দাসীর কথা৷ না রাখিবে যদি 
(ফুকারি কান্দিয়া এবে উঠিল! বিপিন ) 
আলু-ভাতে ভাত তবে দি চড়াইয়া, 
থাইয়া যাইবে যুদ্ধে ।”--বিপিন সম্মত। 
এই ভাব সে প্রভাতে প্রতি ঘরে ঘরে । 

'পাঠাকুর ৪ লেজ! লেজ !! লেজ 11-_অতি উৎকৃষ্ট, জুগোল, 
সুদীর্ঘ, সুগঠন বিস্তর লেজ আমাদের দৌকানে বিত্রয় জন্ত গ্রস্ত 
আছে। লেজগুলি আসল বিলীত্রী কারিকরের তৈয়রি এবং জাহাজে 
করিয়। খাস চালানে আমদানি করা হইয়াছে । এই লেজগুলি এত 
উত্তম এবং উপাদেয় যে সঙ্গতি থাকিলে আমরা নিজেই ব্যবহার 
করিতাম। যাহাদের পয়সা নাই, যাঁহারা আমাদের মত নিরন্ন, 
তাহাদের কিনিবার চেষ্টা করা বৃথা । লেজগুলি গুলত, কিন্ত কেবল 
রোজগেরের পক্ষে । 

লেজগুলি বিশেষ উপকারজনক । তুমি যখন মাতাল হইয়া আড় 
ভাবে পড়িয়া থাকো, চক্ষুতে পলক নাই, মুখে বচন নাই, হাত পায়ে 
স্পন্দন নাই, তখন এই লেজ আপন! আপনি তোমার বিনা চেষ্টায়, বিন 
পরিশ্রমে, মুখের কাছে ইতস্তত সঞ্চালিত হইয়া মাছি তাঁড়াইতে 
থাঁকিবে। টাঁকাওয়াল। বাবু হও, তো! লেজ লও । 

তুমি এক প্রকাণ্ড বক্তা, সন্ত বুদ্ধিমান উকীল, সওয়াল জবাব 
করিতেছ, হাত পা কতই নাড়িতেছ, এমন সমস্সে মোক্তার আপন 
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কার্ধানি দেখাইবার জগত তোমার কাণের কাছে ভিন ভিন করিয়া 
তোমার আোত ভঙ্গ করিয়া দিতেছে, তোমাকে বিরক্ত করিতেছে। 
থামাও তাহাকে, লেজের এক বাড়ি মারিয়া । লও লেজ, তালে 
উকিলের বিশেষ দরকারি । অনেক কাজে লাগিবে। 

তুমি হাকিম, এজলাসে বপিয়া উত্তর পূর্ব জ্ঞান হারাইয়৷ কি মাথা 
মুণ্ড করিতেছ, তাহার ঠিকানা নাই। যেটুকু বুদ্ধিগুদ্ধি গোড়ায় ছিল, 
তাহা মেজাজের গরমে গলিয়া গিয়াছে । শেষে আপীল আদালত 
উপরওয়ালার ভয়ে উিয়া গিয়াছে । আমি তোমীর বন্ধু মাঁছুষ, কাঁছে 
বসিয়া আছি, অথচ সময় মতে উপদেশ দিয়া তোমার উপকার করিতে 
পারিতেছি না, প্রকাপ্তভাবে তখন কিছু বলিয়া দিলে তখন আত্মগরিমীয় 
জখম ল।গে, বাজে লোকের কাঁছে তুমি অপাস্থ হও। একটা লেজ 
থাকিলে কোনও ভয় থাকিবে না, সময়শিরে লেজ টিপিয় দিয়া তোমাৰ 
বন্ধু পথত্রম হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন । যদি সুবোধ 
হও, বুদ্ধির পরিচয় দিতে চাও, দশের কাছে আপন গুণপনার যথার্থ 
পরিচয় দিতে চাও, তাঁহা হইলে লেজ লও! লেজ থাকিলে আর তুল 
হইবে ন1। 

তুমি ময়লাফেলা! কমিশন্র, অমুক কমিটির মেম্বর, রায়ে রায় দিয়া 
সাছেবের মন যোগানোঃ আর পাড়াপড়পিকে ভোগানো তোমার অবস্ত 
কর্তব্য । সাছেবেব হাতে যদি তোমার জেজটি দিয়! রাখিতে পারো, 
তাহা হইলে তুমি নির্ভয়, নিঃসংশয়, নিশ্চিন্ত । সাহেব যেই লেজ ধরিয়। 
টান দিবেন, অমনি তুষি সাহেবের দিকে ঝুঁকিবে। যর্দি এ সন্মানের 
পদ রাখিতে চ1ও, একটি লেজ লও । লেজ নছিলে তোমার কিছুতেই 
চলিবে না। 

তুমি বড়লোক, চিহ্নিত ব্যক্তি ) কত সতা-সমিতিতে কত দরবারে 
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তোমার নিমন্ত্রণ হয়। লেজ থাকিলে অনেক জায়গায় অপ্রতিত হইবে 
শা, পাগড়ি সজে না থাকিলে তোমার ক্ষতি হইবে না, আর, বাজে 
লোকের গোলে কখনও মিশিয়া যাইবে না। লেজ না থাকায় অনেক 
অনেক জায়গায় অনেক সময়ে তোমার গোল হয়, লোকে তোমাকে 
চিনিতে পারে না, তোমার উচিত সম্মান করিতে পারে না, সেই 
ভগ্যই গোল হয়। লেজ লও, তাহা হইলেই যত গোল মিটিয়া 
যাইবে। 

তুমি বাখ্িপ্রধান সভাপতি মহাশয়, তোঁমার একটী লেজ থাকা 
নিতাস্ত আবশ্তক। "তুমি বায়ুর বরপুত্র, তুমি কথায় কথায় ঝড় বাঁহিয়া 
দাও, বায়ুবেগে আপনি কতই উচ্চে আরোহণ করো । তোমার সঙ্গে 
উঠিবার ক্ষমতা থাকিলে ভারত এত দিন অধঃপতিত থাঁকিত না। কিন্তু 
নিঃসহীয়, নিরবলম্ব ভারত কি ধরিয়া উঠ্ঠিবে? তুমি লেজে বাধিয়া 
না তুলিলে এই অসাড় জড়ভরত ভারতের কোনই উপায় নাই। েজ 
লও, তোমার মহিমার ধ্বজা উড়াও, ভারতের উদ্ধারবার্তা বায়ুবেগে 
বিঘোধিত করো । মহাঁভাগ* লেজ লও। 

আর তুমি বক্ষরা'জ, কুবেরের কুঠিয়াল, লক্ষীর বিশ্বাপাত্র, তোমাকে 
একটী লেজ লইতেই হইবে । তোমার অভাব নাই তাহা জানি, তথাপি 
তোঁমার যত লেজ বাঁড়িবে, ততই সম্মান বাড়িবে, সে বিষয়েও সন্দেহ 
নাই । দেখে তোমার কত দিকে কত টান, কিন্তু সাহেব সবার টানেই 
তোমার লেজমালা দিবানিশি যৌড়া থাকে । আমাদের মত গরিৰ 
লৌকের ভগ্ভ একটা পৃথক্‌ লেজ যদি রাখিয়া দাও, তাহ হইলে 
অনায়াসেই তোমার বার পাইতে পারি। তাইগবলিতেছি, গুণরাম, 
একটী লেজ লও । তোমার ক্ষতি নাই, আমাদের ষোলো৷ আনা লাভ, 
ভারতবর্ষের চারি পোয়া উপকার, একটা লেজ লও ! 


ইঞ্সনাথ ও বাংলা-সাহিত্য ৪৫ 


নগদ মূল্যে লইলে এক একটা রন্তা দত্বরি দেওয়া যাইবে। 
পেসাদার এণ্ড কোম্পানি 
[ বাণিজ্যের উন্নতি একান্ত প্রার্থশীয়, এই জন্য আমরা বিনা মূল্যে 
এই বিজ্ঞাপন প্রস্থ করিলাম । শরস; করি গ্রাহকবর্গ লেজের গৌরব 
অগ্কুভৰ করিয়া আমাদের বদাস্তার জন্য ধশ্যবাদ প্রদান করিবেন । ] 


বিজ্ঞাপন । 
১ নং। 
মহৌষধ ! অব্যর্থ মহৌষধ |! 
প্চানন্দের এন্টি-বোকাঁমি-মিকশ্চার | 
অর্থাৎ 
বোঁকামি-নাশক আরক। 
এই তঁধধ দেখন কবিলে, নিরেট বোকামি, পুরুষাচুত্রমিক বোকামি, 
আঁকম্মিক বোকামি, দৈবাৎ বোৌকাঁলিঃ দায়ে পড়িয়া বোকামি গুভূতি 
যত প্রকার বোকামি আছে বা হইতে পারে, তাহা নিশ্চয় সারিয়া যাঁয়। 
না সারিলে, কবুল জখাবের পত্র পাইলে তৎক্ষণাঁৎ মুল্য ফেরত দেওয়া 
যায়। 
সঙ্গতি বুঝিয়া বারো অথবা চব্বিশ মা্া। পবন করিলেই সম্পূর্ণ 
আরোগ্য । নিয়ম না থাকীই এবং না রাখাই ইহার নিয়ম। 
ধবাহারা হাত বাড়ায়! স্বর্ণ চাহেন, ভারত-মাতাকে গভিন্‌ বনেট, 
পরাইয়া নাচাইতে চাছেন, বাঙ্গীলার ব্দলে ইংরেজী চাঁলাইতে চাছেন, 
গলার জোরে স্বাধীন হইতে ইচ্ছ। করেনঃ তাহারা এই মহৌষধ ব্যবহার 
করিয়। দেখিবেন। 
ধাহারা বিজ্ঞাপন দেখিয়া ওধধাঁদি কিনিয়া থাকেন, গেজেটের 
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অন্থুরোধে দান ধ্যান করিয়া থাকেন, সত্যতার থাতিরে মগ্ধপান করিয়া 
থাকেন, নামকা-ওয়ান্তে ময়লা-ফেলা কমিশনার হইয় থাকেন, পিতৃ- 
শ্রাদ্ধের ভয়ে বরঙ্গজ্ঞানী হইয়া থাকেন, তাহাদের এই মহৌষধ ব্যবহার 
কর। নিতান্ত আবশ্তক। 
আর, যাহারা কাগজের গ্রাহক হইয়া দাম দেন না, না বুঝিতে | 

পারিলেও সমালোচন করিতে কাতর হন না, লিগলী মরের সপিশ্তী- 
করণ করিতেছেন, সেই জগ্ত মাতৃভাষার ধার ধারেন শা, তাহাদের অন্য 
উপায় নাই, এই মহৌষধ লইতেই হইবে । 

সদর মফন্বলে গ্রভেদ নাই, 

ডাকমাশুলের চাপ নাই, 

ছোট বড় বোতল নাই, 

সমস্তই একাকার, সমস্তই সমান । 

মূল্য আড়াই টাকা মাত্র। 

ক্ষুদিরাম? £ সংসার শিশ্তব্ধ। মধ্যাহ-আকাশে মরীচিমালী 

ম্তগুদেব মনের স্থে মজা করিতেছেন, তবু সংসার নিস্তব্ধ । রৌদ্র 
জ্রগৎ ভাসিতেছে, ত্রিলোক হাঁসিতেছে, তবু সংসার নিশ্তন্ধ। পথিক 
চলিতেছে, শিশু থেলিতেছে, গাঁড়ি ছুটিতেছে, কেরাঁণী থাটিতেছে, তবু 
সংসার নিস্তব্ধ । কোথাও প্রণয়ের ফুল ফুটিতেছে, কোথাও বিরহী মাথ! 
কুটিতেছে, কোথাও আননের উচ্ছ্বাস, কোথাও ক্ষৌতের তশ্ুশ্বাস, কেহ 
কাজ লইয়। ব্যত্ত, কেহ কাজের অভাবে ত্রস্ত) কেহ বা পাইতেছে, 
কাহার বা যাইতেছে, বেচা-কেনা, লেনা-দেনা, সবই হইতেছে, তবু 
সংসার নিম্তব্। এই ইছারই মধ্যে সেই যুবা পুক্রষ, সেই ছুয়ারের সম্মুখে 
দঁড়াইয়। অধৈধ্য হইতে হইতে, কত ফেরিওয়ালা কত রকম ডাঁক 
ডাকিয়া, কত দিক্‌ হইতে কত দিকে চলিয়া গেল। তবু সংসার নিস্তব্ধ । 
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“পয়সে কা পচীস্‌ কৃই"__“সিল্বে-জুতিয়ে--ইবউকমূউও”--মুংক- 
ডাল”_ স্দুট, অশ্মুট, অর্দস্ফুট, সুবোধ, অবোধ দুর্ববোধ, নির্বোধ, কত 
ডাকাডাকি, কত হাকাইাকি হইয়া যাইতেছে, তথাপি সংসার নিশ্তন্ধ। 

ইহাই সংসার । এইরূপই সংসারের শিয়ম। উপস্ভাস লেখকের 
শর্ববিগ্ঠাস নহে, কবি-কপ্পনার অলীক জল্পনা নহে, প্রক্কত সংসার ত এই । 
ঘন একটি পয়সা, কিম্বা এক লক্ষ টাকার চিন্তায় তুমি উন্মত্ত, যখন 
তোমার দিগৃবিদিক্‌ জ্ঞান নাই ; যখন না! জানিয়া, না শুনিয়!, কিন্বা না 
মানিয়া তুমি ধর্থীধন্ম নিঃসক্কোচে পদদলিত করিয়া যাও, বখন তুমি 
মনে কর যে, এ সংসারে তোমার নিশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই, _তখন 
বন্ধু বান্ধব ভিজ্ঞাসা করিলে, কিন্বা অন্তরাত্মায় উদ্দিত হইলে “কি করি, 
সংসার চলে না” বলিয়া তুমি যে উত্তর দাও, সে কোন্‌ সংসারকে উদ্দেশ 
করিয়া? ধর্ধ প্রতিপালন করিলে, গুরুজনের অবজ্ঞা না করিলে, 
বিলাসে বাধা পর়িলে, কিন্বা অভীষ্টে বিশ্ ঘটিলে, সত্যই কি সংসার 
অচল হয়? সংসার কি তোমারই হাত পা লইয়া চলে? তুমি যখন 
কর্ধক্ষম হও নাই, তখন কি সংসার চলিত না? তুমি ছাঁড়িয়া গেলে 
সংসার যদি নিতান্তই ক্রন্দন করে, তাহা হইলে কি অচল হইয়া, স্থাণুর 
ঠায় ভাইয়া কাদিে ? তাহা নহে। সংসার পূর্বেও চলিয়াছে, এখনও 
চলিতেছে, পরেও চলিবে । ধাঁহার সংসার, তিনিই চালাইতেছেন, 
পরেও তিনিই চালাইবেন। তুমি চলিয়া যাইবে, তখনও সংসার 
চলিবে । গ্রহ, নক্ষত্র, দেবতা, স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, দিক্‌, দেশ) কাল; 
কিছুই অচল থাকিবে না, সংসার চলিবে। সংসার তোমাকে একেবারে 
ভুলিয়া যাইবে, তখনও সংসার চলিবে । তখে কেন খল যে “সংসার 
চলিবে ন1 ?” 


নলামমোহন নায় 


( সাহ্ত্য-নাধক-চরিতমালা-নং ১৬ ) 


প্রমথ চচীধুরী ('সবুজপত্রা-সম্পাদক ) লিখিয়াছেন £__ বাঙলার 
অদ্বিতীয় মহাপুরুষ রামমোহন রায়,..তার ইংরেজী ও বাঙ্গলায় নানা 
ভ্রীবনচরিত আঁছে। কিন্ত তার কোনটিই সন্তোষজনক নয়। শ্রীযুক্ত 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহন রায় সম্বন্ধে সম্প্রতি যে পুস্তিকা 
প্রকাশ করেছেন, সেইটিকেই আমি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য মনে করি। 
লেখক অসাধারণ পরিশ্রম ক'রে রামমোহল সনে অনেক তথ্য 
আবিষ্কার করেছেন, যা পূর্বে আমাদের জানা ছিল ন1।”--'বল- 
সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়? ( কলিকাতা-বিশ্ববিষ্ভালয়-প্রকীশিত, ১৯৪৪) 





ব্ৈমোক্যানাথ মুখোগাধায় 


১৮৪৭-১৯১৯ 


পি সালে বঙ্গবাসী-কার্ধ।লয় হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গ-ভাষার 
লেখক? পুস্তকে ব্রৈলোক্যনাথের জীবনী মুদ্রিত হইয়াছে। 
এই জীবনী প্রধানতঃ তাহার স্বলিখিত ; ইহাই সংক্ষিপ্ত আকারে 
নিম্নে উদ্ধৃত হইল । ইংরেজী পাদটাকাগুলি ১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দে 
ব্রিলোক্যনাথ কর্তৃক নন্কলিত £09:906 01 39:51099....1866 
$০ 1896 [72789০76৫০7 76627677612 7907 867920৫] 
পুস্তিক! হইতে গৃহীত 

ইহার পিতার শাম ৬বিশবন্তর মুখোপাব্যায়। নিবাস ২৪ পরগণার 
শ্তামনগরের নিকট রাহুতা গ্রাম ।-*"হশি ১২৫৪ সাল, ৬ই আবণ বুধখার 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা খড়দার মুকুটী,কামদের পশ্ডিতের সন্তান | 
ত্ৈলোক্যবাবু নিজে চারিটি বিবাহ করিরাছেন : কিন্ত কখনও কাহারও 
নিকট তিনি একটিও পয়গ। গ্রহণ করেন নাই ।--" 

ব্রিলেক্য বাবু শিশুকালে অত্যন্ত ছুরস্ত হিলেন। তাহার ভয়ে 
গ্রামের অনেকে শশব্যপ্ত থাকিত।-"-কিন্তু এত দুষ্টামি করিয়াও ভ্রেলোক্য 
বাবু ক্লাসের মধ্যে মবপ্রথম থাকিতেন। বাল্যকাল হইতেই 
প্রিলোক্যনাথের উদ্ভাবনী শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায় । তিনি 
নিজেহ মনগড়া! একক্প ভাষার গছ করির। সম্পূর্ব নৃতন তর এক পর্ণমাল। 
আঁবিফার করেন। কাফলকে ও মাটিপ চীকতিতে সেই বর্ণমাল! 
সংযৌজিত করিয়া, বাঁপক ট্রেলোক্যনাথ অংগন মনে নানাবিধ, অন্দুট 

৪ 


৫৩ ব্রলেক্যনাথ মুখোপাধ্যায় 


গান, হেঁয়ালি, শ্লোক গ্রত্ৃতি রচন! করিয়া, কোন রকমে তাহা ছ।পিতে 
লাগিলেন । ইই।র বয়স তখন অনুমান নয় বশর । সেই সব বর্ণমালা, 
পিটম্যানের “সংক্ষিপ্ত লেখার” সহিত অনেক মিলিয়া যায়। এই 
পিটম্যানের সঙ্কেতের সহায়তায় এক মিনিটে এক শত আনীটি কথা 
লেখ! গিয়া থাকে । 

গ্রামের স্কুলে ও পাঠশালায় ভ্রৈলোক্যনাথের শিক্ষা আরম্ত। ১৮৫৯ 
সালে গ্রামের স্কুলটি উঠিয়া যায়। অতঃপর ব্রলোক্যনাথ হুগলী- 
চঁচুড়ার ডফ সাহেবের স্কুলে ৭ম শ্রেণীতে ভণ্তি হন, ৬০ সালে ডবল 
প্রমোশন পাইয়! ৫ম শ্রেণীতে উন্ীত হণ, ৬১ লালে কিছু দিনের জগ্ঠ 
তদ্দেশ্বরের নিকট তেলিনীপাড়া স্কুলে গড়েন। পুনরায় ত্র ডফ 
সাহেবের স্কুলে আসিয়৷ তৃতীয় শ্রেণীতে ভার্তেহন। ১৮৬২ সালে গ্রামে 
অত্যন্ত ম্যালেরিয়া হয়। তাহাতে ইহার পিতীমহীর পরলোক ঘটে? 
পরে মাতা! এবং তৎপরে পিতারও পরলোক প্রাপ্তি হয়। ভ্রেলোক্যনাথ 
নিজেও শ্রীহাজ্বরে আক্রান্ত হন ।...এইখা?নই পেলোক্যনাথের লেখা পড়! 
শেষ হইল । 

ত্রেলোক্য খাবুর পিতার আথিক অবস্থা তাল ছিলনা। এখল 
ব্রেলাকানাথের একমাত্র অভিভাবক--পিতার জ্যেঠাই এবং মার 
পিদী। ভ্রৈলোক্যনাথের বয়স এ সময় চৌদ্দ-পনর বদর | ভ্রেলোক্য 
বাঁধুর জো, শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়; ইনিও মাহিত/-সমাজে বিশেষ 
পরিচি 5* ত্রেলোকা বাু মধ্যম। শাহাব'নীচে আর চারিটি ছোট 
ভাই। সকলেই এই সময়ে ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত ! ইইদের পেতৃক 


টস 


*₹ ২৭ জুন ১৮৪৩ তারিখে রঙ্গলালের জজ হয় ঠাহার লিখিত এই 
করখানি পুত্তকের নাম জানা যায় ঃ--১। শরংশশী, ২। বিজ্ঞান-দর্শক, 


জীবনী &৯ 


জমিসমূহ প্রজাখিসি ছিল । বাগান-বাগিচা ও গাছ-পালও কিছু ছিল, 
কিস্ক ১৮৬৪ সালের ঝড়ে তাহ! সনুলে বিনষ্ট হয়। সংসারে বড় কষ্ট। 
রোগে, ছুঃখে ত্রেলোক্যনাথ ১৮৬৫ সালে জানুয়ারী মাসে বাটী হইতে 
নিরুদ্দেশ হইলেন। তিনি মানভূম-পুকুপিয়ায়। আ্ীয় শশিশেখর 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট যাইবার ইচ্ছা করেন। রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেলে 
গেলেন। তখন পয়স। ফুরাইয়া গেল। রাণীগঞ্জ হইতে মানভূম তিন 
দিনের পথ। বন, জঙ্গল, পাহাড় অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। 
ব্রৈলোক্যনাথ এই পথ হাঁটিয়। যাইতে মঙ্কল্ল করিংলন। রাঁণীগঞ্জে ইনি 
দামোদর নদ যখন পাঁর হন, তখন একটি হিন্দুম্থানী চাপরাসীর সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হয়। চাঁপরাসীর সহিত আলাপ হইল। তভ্রলোক্য 
বাধু বলেন_-আম।য় চাঁপরামী বপিল, আসামে গেলে তোমার ভাল 
চাঁকরি হয়, এবং আমি তোমায় পাঠাইতে পারি | ব্রলোক্যনাথ সম্মত 
হইলেন। 

চাঁপরাসীর সঙ্গে আবার রাশীগঞ্জে ফিরিয়া আপিলেন। চাঁপরাঁসীর 
বাঁটাতে মস্ত একট! দল তাহাকে আটক করিণ। সেখানে অনেক নী5- 
জাতীয় স্লীপুরুষ ছিল) তাহারা মাদল খাজাইয়া গাঁশ করিতেছিল। 
এক দিন পরে চাপরাসীর রক্ষিতা একটি বাঙ্গালী জ্ীলোকের দায় 





৩। চিভচৈতন্তোদয় ( কবিতা, ২৮ মীঘ ১২৭৪, পৃ, ৩৬)? ৪ । বেরাগ্য- 
বিপিন-বিহার (কাব্য, ফান্তুন ১২৮৫১ পৃ. ১৩৯) ৫ | হরিদাস সাধু। 
মহারাজ রণজিৎ পিংহ যে সাঁধুকে চল্লিশ দিন ম্বৃত্তিকায় পুতিয়া রাখিয়া . 
যোগবল পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার উপাখ্যান (€ ১২৯০ সাল, পৃ. ৩২), 
৬। বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড (১২৯৩ আল, পৃ. ৩-৬৯৬) রঙ্গলাল ও ভ্রলোক্যনাথ 
মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত | “সৌমপ্রকাশ” কলদ্রম+। 'আর্য্যদর্শন" ও “জন্মভূমি'তে 
রঙ্গলালের অনেক রচনা প্রকাশিত হইয়াছে । 


৫ ব্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় 


ত্রলোক্য বাবু কুলি-চালান হইতে উদ্ধার পান। সেই স্ত্রীলোকটি 
বলিল, “তোমাকে যখন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট লইয়া যাইবে, তুমি বলিও 
আমি যাইব না" ৮. ৫1৬ দিনের পরে চাপরাসী, কুলিগণ সমভিব্যাহারে 
ব্রৈলোক্য বাবুকে লইয়! যাইতে চাহে, কিন্ত ত্রেলোক্য বাবু পথিমধ্যেই 
পলাঁর়ন করেন। পুনরায় তিনি মানভূঘে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন । 
রাস্তায় বগ্ কুলের গাহ ছিল। পব্রেলোক্যনাথ কুল থাইয়াই দিন যাপন 
করিতে লাগিলেন। 

ইনি মানভূমে পহুছিলেন। ইহার আত্মীয় ইহাকে স্কুলে দিবার 
চেষ্টা করিলেন। এই সময়ে প্রথম শ্রেণীস্থ বালকর্দিগকে ছোটনাগপুরের 
কমিশনরের আদেশে র"চির মেল! দেখিবার জগ্য যাত্রা করিতে হইল । 
রখচি যানভূম হইতে পাঁচ দিনের পথ। পাহাড় পর্বত এশ জঙ্গল দিয়া 
যাইতে হয়। ত্রেলোক্যবাবুও বালকদের সহিত গেলেন। শকলে 
গরুর গাড়ীতে গন করিলেন। মানভূমের ডেপুটী কমিশশর এবং 
আমলাবর্স এই সঙ্গে গমন করেন। ভ্রেলোক্য বাবু বলেন 

“ন্ধুলের মধ্যে আমলারাই অভিভাবক । ২18 দিনের মধ্যে বাঁলকদের 
আঁমি কাণ্ডেন হইয়া ঈাড়াইলাম। সকলকে অসমসাহণিক কার্ষ্যে নিযুক্ত 
করিলাম। জয়পুর নামক স্থানে বাদরের পালের মাঝ হইতে গাছে 
উঠিয়া, ভাড়ীতাড়ি করিয়া, মা'র কৌল হইতে ছানা কাড়িয়া লইলাম। 
ঝালিদা উপস্থিত হইয়া, কীসাই নদীর মূল নির্দেশ করিবার নিিত্ত 
বাঁলক্দিগকে ছুর্ণম গিরিগদেশে লইয়। চলিলাম। দুবর্ণরেখা তীরে 
শিলি নামক স্থানে, গিরিগহায় ভন্ুক কিরূপে থাকে, তাহার অনুসন্ধান, 
করিলাম। ইহাতে বাগকগণের অভিভাবকগণ বিরক্ত ও ক্রোধান্থিত 
হইলেন। যথাদিনে রাচি পন্ুছিলাম। 
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"কিন্ত অল্প দিন পরেই র'শচি পরিত্যাগ করিয়া আমি বনের পথ 
অগ্নসরণ করিলাম । পথে যাইতে যাইতে ছু'জন ঢাঁকাই মুসলমানের 
সহিত সাক্ষাৎ হয়। নাগপুর অঞ্চলের বগাপ্রদেশে তাহারা হাতী 
ধরিতে যাইতেছিল। আমি তাহাদের সঙ্গে জুটিলাম। কিছু দিন পরে 
জঙ্গলের মাঁঝে এক দিন তাঁহারা আমার গায়ের কাপড় কাভিয়' লইল। 
পুনরায় রাঁচি আসিল'ম | রাচি হইতে আবার মানভূমে আসিলাম । 
কিন্ত স্বল ছাড়িয়া দিলীম, বর্ধমানের নিকট গদা নামক স্থানের 
রেফাকষুসেন নামক এক জন মৌলবী তখন মানভূমে থাকিতেন। 
উাহার মিকট পার্সী শিক্ষা করিলাম । অল্প দিনে পন্দলাঁমা, আমদ্নামা, 
গোলেস্তা, বোস্তা শেষ করিলাম । 

“বাড়ীর কষ্ট সর্ধদাই মনে জাগিত। পুনবায় দেশে প্রত্যাগমন 
করিলাম । অল্প দিনের জন্য ইছাপুর গ্রামে একটিনী করিলাম । চারি 
মস পরে সে কাক্ত গেল। গ্রামের জনৈক আত্ধীয় »শোহর জেলায় 
কন্ট্রারীরের কাজ করিতেন। যশোছর-কোটটাদপুরে যাইতে পারিলে, 
দু'পগসা হইতে পারে, তিনি এইন্দপ ভরসা দেন। কোটটাদপুরে 
গেলাম। কন্ট্রাক্টর আত্মীয়ের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বাটা আসিলাম। 
আমার একটি আততীয় শ্রীযুক্ত হরকালী মুখোপাধ্যায়_সেই সময়ে 
বর্দমানে থাকিতেন। তিনি ডেপুটী-ইনৃস্পের অব-সুলের কাঁজ 
করিতেন। স্থুল-মাষ্টারির প্রার্থনায় তাহার নিকট গেলাম । প্রথমে 
তিনি কাটোয়ায় পাঠাইলেন ; সেথায় কিছু হইল না। পরে বীরভূম 
জেলায় কীর্ণাহার নামক স্থানে পাঠাইলেন ; সেখানেও হইল না। পরে 
তাহার কথায় রামপুরহাটে গেলাম, সেখানেও বিফলমনোরথ হইলাম । 
এক স্তান হইতে অন্ত স্থানে গমনকালে কপর্দকশূৃন্ঠ অবস্থায় থাঁকিতাম, 
আব্জীয় হরকালী মুখোপাধ্যায়ের নিকট শ্রীর্থনা করিলে অবন্ঠ তিনি 
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কিছু দিতেন) কিন্তু চাইতে পারিতাম না। লোকের বাঁটাতে অতিথি 
হইয়া পথ চলিতাঁম।""" 

প্রামপুরহাঁট হইতে পদব্রজে শিউড়ী ফিরিয়া আ'সিয়া'" "বর্ধমানের 
দিকে চলিলাম। ৫1৬ ক্রোশ দূর গিয়া আর চলিতে পারিলাম না। 
নিতান্ত ক্লান্ত ও দুর্বল হইয়া পড়িলাম। অতিকষ্টে একথানি গ্রামের 
ভিতর গ্রবেশ করিলাম । এক ব্যক্তির বাঁটাতে ্ত্রী-পুরুষের কাপড়ে 
চুন হলুদ দেখিতে পাইলাম | মনে করিলাম, ইহাদের বাড়ীতে কোনরূপ 
গুতকার্ধা হইয়াছে +_ইহাদের বাড়ীতে খাইতে পাইব। তাহার 
জাতিতে সদেগাপ। বাটার কর্ত| বৃদ্ধ। বৃদ্ধের নিকট আমার সমুদয় 
দুঃখের কথা বলিলাম । অতি সমাদর করিয়া বৃদ্ধ আমাকে মুড়ি, গুড় 
ও ঘোল খাইতে দিল । অমৃতের অপেক্ষা তাহা আমাকে মিষ্ট লাগিল । 
দেহ আমার পুনজ্ভীবিত হইল। পুনরায় বর্ধমীন অভিমুখে যাত্রা 
করিলাম 1***” 

ব্রেলোক্যবাবু বর্ধমান গিয়া হরকালী বাবুর কাঁছে শুনিলেন, তাহার 
পিতামহী অত্যন্ত পীড়িতা। ভ্রেলোক্যনাথকে দেখিবার ভগ্য বৃদ্ধা 
কীদিতেছেন। তখন ভ্রেলৌক্যনাথের হাতে একটিও পয়সা ছিল না । 
হরকালী বাবুর নিকট চাহিলে যদিও তিনি পথখরচ দিতেন) যদিও 
পূর্বদিন অনাহারে ছিলেন, তথাপি কাহাকে কোন কথা না বলিয়া 
তৎক্ষণাৎ দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। ত্রিলোক্য বাবু বলেন 

“সন্ধ্যাবেলা আমি মেমারি আসিয়া পৃহুছিলাখ। মেমীরি ষ্টেশনের 
পুক্ধরিণীর সান-বীধা ঘাটে পড়িয়া রহিলাম ; ভাঁবিতে লাগিলাম, দু'দিন 
আহাঁর হয় নাই; অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি; যদি আজ রাত্রেও 
অনাহারে এখানে শুইয়া থাকি, ত কাল প্রাতে আরও দুর্বল হুইয়' 
পড়িব, সুতরাং এখনি পথ চলা তাঁল। রাক্রিতেই পথ চলিতে 
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লাগিলাম। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পা আর উঠে না। একটা তেঁতুলগাছ 
হইতে তঁতুলপাঁতা পাড়িয়া লইলাম। তাহাই চিবাইতে চিবাইতে 
পরদিন বেল! ১২টার সময় মগরায় আসিলাম। শরীর অবসর, আর 
অগ্রদর হইতে পারিলাম না। একটি পুরাতন ছাতা ছিল। এক জন 
দোঁকানী সেই ছাতাটি বাব। রাখিয়। আমাকে ফলাহার করিতে দিল, 
আর গঙ্গাপার হইবার নিমিত্ত নগদ একটি পয়স! দিল। আমি বাটা 
আসিলাম। দিদিম! সে যাত্রা রক্ষা পাঁইলেন। 

“কিছু দিন পরে বীরভূম জেলায় দারকা নামক স্থানে স্থলমাষ্টারি 
করিলাম। আজ্মীয় হরকালী বাবুর চেষ্টায় এ কাজ হয়। অল্প দিনের 
মধ্যে রাণীগঞ্জের অন্তর্ণত উখড়াঁয় ব্দলি হইলাম । এস্বানের স্কুলের 
বিতীয় শিক্ষক হইলাম ।* বেতন ১৮৯ টাকা । এই সময় ঘোরতর 
ক্ষ । রাত্রি দিন লোকেব কাতুর-ক্রনদনে শরীর কণ্টকিত হইতে 
লাগিল) অস্থিচন্ধনার, কৃষ্ণবর্ণ, শীর্ণকা় নর-নারী-_বাঁলক-বাঁলিকাদের 
অবস্থা দেখিধা বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যে যেখানে পড়িল, সে 
সেইখানেই মরিতে লাগিল। স্থানে স্থানে শড়ার দুর্গন্ধে পথ-চলা শার 
হইল! বাডীতে শিশু ভাইগণ,_তাহাদের নিনিত্ত টাকা বীচাইবার 
অতিগ্রায়ে গেরুয়া বন্ত্র ধারণ করিলাম । হৃখিষ্যান থাইয়া দিন যাপন 
করিতে লাগিলাম। তখন যৌবনের প্রীরস্ত--অতিশয় ক্ষুধা । এক 
এক দিন সন্ধযাবেল। এরপ ক্ষুধা পাইত যে, ক্ষুধায় দীড়াইতে পারিতাম 
না। মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া! যাঁইখার উপক্রম হইত। তখন পেট 
ভরিয়া কেবল এক লোটা জল খাহতাম। তাহাতে শরীর কিঞিৎ 
স্নিগ্ধ হইত। এবপ করিয়। যাহ। কিছু যৎসাশাগ্ত রাখিতে পারিতাম, 
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দুতিক্ষ-গীড়িত নরনারীগণের দুঃখমোচনের চেষ্টা করিতাম ও বাড়ীতে 
পাঁঠাইতাম। দেই সময় হইতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, 
যাহাতে এই স্বরণভূমি ভারত-ভূমিতে ছুঙিক্ষ উপস্থিত ন! হইতে পারে, 
এইকূপ কার্যে আমার মনকে আমি নিয়োজিত করিব। সেই দিন 
হইতে এই শম্বন্ধে যাহা কিছু শিখিবার আবশ্তক শিখিতে লাগিলাম । 
তখন মনে মনে এই স্থির হইয়াছে যে, ভারতের লোক যদি শি নিজে 
একটু যত্ব করে, তাহা হইলে এ দেশের অন্ততঃ অর্ধেক দুঃখও দুর হইতে 
পারে। আজ পধ্যন্ত এই বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের চক্ষু উন্মীলিত 
করিতে ঘত্ব পাইতেছি। কিন্ত কি করিব, সকলেই আপনার নিজের 
দ্বার্থের জগ্গ ব্যস্ত । যাহাতে দেশের ছুঃখ-মৌচন হয়, এরূপ চিস্ত। অল্প 
লৌকেই করিয়া থাকেন; বড় জোর না হয়, ক্রিয়া-কর্ম উপলক্ষে 
কতকগুলি লোককে বৎসরের মধ্যে এক দিন কি দুই দিন আহার দিয়া 
থাকেন । কিন্ত,গবীব-ছুঃখী লোকেরা চিরকালের জগ যাহাতে এক মুঠা 
অন্ন পায়, এরূপ কার্যে কয় জনের দৃষ্টি আছে ? 

“ইতিপূর্বে! কলিকাতা'র মাগবর শ্রীধুক্ত দেবেজ্্রনাথ ঠাকুরের নিকট 
আমি পরিচিত হই। উৎড়ায় থাকিতে তাহার নিকট হইতে সহসা 
পত্র পাই যে, পাবনা জেলার পিরাজগঞ্জের অধীন সাহাজাদপুর স্থানে 
তাহার জর্মিদারীতে স্কুলমাষ্টারির পদ খালি আছে _বেতণ ২৫৯ ট!কা। 
আমি সে স্থানে গমন করিলাম। বর্ষাকালে এই অঞ্চল জলে ডুূবিয়া 
যায়। গ্রামগুলি এক একথানি দ্বীপের চায় দেখিতে হয়। যে দিকে 
চাহিবে, জল ও নৌকার মান্তল। স্থানান্তরে এমন কি অগ্ঠ বাড়ীতে 
যাইতে হইলেও, নৌকা করিয়া যাইতে হয়। এক দিন নৌকা করিয়া 
যাইতে যাইতে দেখি, একটি সামা মাঁটির টিপি জলের মধ্যে দ্বীপের 
গায়; ইহার কেব্লমাত্র মাথাটি জাগিয়াছিল,সেই স্থানে তিনটি 
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অশ্নীতিপর বৃদ্ধা বসিয়। আছে । তাঁহাদের চক্ষু নাই, কর্ণ নাই,_কিছুই 
নাই। কথা ভিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে পারে না+_কেখল ঘাড় 
কাপাইতে থাকে, কোথায় বাড়ী, কে তাহারা, কি করিয়া তাহার! 
এই মাটির টিপিতে আসিল, কে তাহাদিগকে ফেলিয়া গেল”_তীহী 
কিছুই তাহারা ধলিতে পারে না। ভাঁবে বুঝিলাম, কোন নৃশংস 
লোকের! সেই অনাথিনীদিগকে ফেলিয়া গিয়াছে। কেহ তাহাদিগকে 
আহার দেয় না, কেহ তাহাদিগের খোঁজখবর লয় না। কয় দিন 
তাহার! এই ভাবে সেখানে পড়িয়া আছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। 
তাবে অতিশয় শীর্ণকায় হইয়া গিয়াছে, দেখিতে পাইলাম । আমার 
নৌকায় তুলিয়া সাহাজাদপুরে আনিয়া আমি তাহাদিগকে যত্র করিতে 
লাগিলাম। ইহাতে নায়েব মহাশয় অতিশয় বিরক্ত হইলেন। তিনি 
বলিলেন, “ইহারা ত অল্প দিন পরেই মবিবে ; মরিলে ফেলিবে কে? 
তুমি ই্াদিগকে বিদায় করিয়া দাও, তাহ রা যেখানে ছিল, সেইখানে 
রাখিয়া এস।” আমি তাহার কথা শুনিলাম না। কিন্ত এক দিন 
প্রাতঃকালে উদ্গিয়া দেখিলাম যে, সেই বুড়ীরা নাই। অনেক অনুসন্ধান 
কবিলাম ; কিন্তু তাহাদিগকে আর খুভিয়া পাইলাম ন' | এই বিষয় 
লইয়া সে স্থানের কোন কোন ক্ষমতাবান লোকের সহিত আমার কিছু 
মনোমালিগর হইয়াছিল । অল্প দিন পরে পুজার ছুটিতে বাটী আসলাম । 
ছুটির পর বুষ্টিয়া হইতে, নৌকা করিয়া পদ্ধ দরিয়া সাহাজাদুরের দিকে 
যাইতেছিলাম। প্রথম দিন একটি চড়ার মীবখানে নৌকা লাগাইয়া 
সন্ধ্যার পর আমি রন্ধন করিতেছিলাম ; হঠৎ নিকটে একটি নিশ্বায্ের 
শব্দ হইল। আমি ভয়ে দৌড়িয়া নৌকার উপর উঠিলাম। মাঝির 
বাশ লইয়া সেই দিকে গিয়া তাঁড়া দিল। কি একটা গিয়া জলে পড়িল, 
এইরূপ শব্ধ হইল। অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলাম না মাবিরা 
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বলিল, বোধ হয়, জল হইতে কুমীর উঠিয়া আমাকে ধরিতে আসিয়াছিল। 
হঠাৎ তাহার নিশ্বাস পড়িল, তাই আমি সে যাত্রা প্রাণে রক্ষা 
পাইলাম । পরদিন প্রাতে নৌকা ছাড়িলাম। 

“ইতিপূর্বে বাদলা হইয়াছিল। টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, 
পূর্বদিক্‌ হইতে প্রবল বেগে বায়ু বহিতেছিল। পদ্মায় অতিশয় তুঁফাঁন 
উঠিয়াছিল। কিছু দূর গিয়া! আমরা আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। 
এক স্থানে তিনখানি বড় নৌক! লাগিয়াছিল) আমরা সেইখানে গিয়া - 
নৌকা লাগাইলাম। পন্মার নিঞ্জ ধারেই প্রায় এক ক্রোশ মাঠ ; তাহার 
পরে গ্রাম। সন্ধ্যাবেলা বাতাস উত্তর দিক্‌ হইতে বছিতেছিল। 
তুফানও অতিশয় বাড়িল। কত রাত্রি হইয়াছিল, জানি না। কিন্ত 
ঘোর কোলাহলে আমার দিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়। দেখিলাম যে, তুমুল 
ব৬ আরম্ভ হইয়াছে । উত্তর দিকের ঝড়ে আমাদের নৌকাঁকে ক্রমাগত 
পদ্মার মাঝথানে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। লগী পুতিয়া, দড়ি 
বাধিয়া আমর নৌকা রক্ষা করিতে ক্রমাগত চেষ্টা করিতে লাগিলাম। 
কিন্তু লগী উঠিয়া যায়, দড়ি ছি ডিয়া যায়। আমাদের নিকট যে করখানি 
নৌকা ছিল, ঝড়ে একে একে তাহাদিগকে দুরে লইয়! ডুবাইয়া দিল। 
শেষ বড় নৌকাখানি বামুবেগে আমাদের নৌকার উপর আসিয়া পড়িল । 

ঃছুইখানি নৌকাই একবারে নক্ষত্রবেগে পদ্মার মাঝখানে চলিল। 
অন্লক্ষণ পরেই নৌকা ছুইখানি ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। আমাদের 
নৌকাখানি ডুবিয়া গেল। কিন্ত চারি দিক হইতে মাটি তাঙিয়া 
পড়িতেছিল। একবার আমার নিকটেই দশ-বার হাত মাটি ভাঙগিয়া 
পড়িল। তখন মাটি চাপা পড়িবার ভয় হইল। কষ্টে পাড়ের উপর 
উঠিলাম। উঠিতেই ঝড়ে আমাকে ঠিক উড়াইয়া৷ না হউক, ঠেলিয়। 
ইয়া চলিল ; আর একবারে পদ্মার ভিতর ফেলিয়া দিল। পুনরায় 


জীবনী ৫৯ 


বাঁতীসে ঠেলিয়৷ লইয়া চলিল। আমিও বামুর সহিত অতিষ্টে তুমুল 
সংগ্রাম করিতে লাগিলাম। সম্মুখে একটি ছোট গাছ দেখিতে 
পাইলাম। আগ্রহের সহিত গাছটি ধরিলাম। হাঁতের চারি দিকে 
কাটা ফুটিয়া গেল। বুঝিলাম, গাছটা চারা বাবলা গাছ। শে গাছ 
ছাড়ি দিয়! পুনরায় চলিলাম। অঝ্লক্ষণ পরে একটি ঝোপ 
পাইলাম । সেস্থানে অনেকগুলি বড় বড় গাছ ছিল। তাহার ভিতর 
শুইয়া পড়িলাম। অতিশয় কম্প উপস্থিত হইল। আর কিছুই জানি না। 

“যখন পুনরায় জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম যে, দিন হইয়াছে । 
একজনদের বাঁটীতে পড়িয়া আছি। বাটার স্ত্রীলোকেরা আমার গায়ে 
আগ্তনেব সেক দিজেছে। ক্রমে যখন জ্ঞাশ হুইল, তখন শুনিলাম যে, 
যাহাদের বাটীতে আছি, তাহারা জাতিতে চগ্ডাল। গ্রামের নাম 
বুলচন্দরপুর । পাবনা হইতে প্রায় চৌদ্দ ক্রোশ। প্রাতঃকালে বাটার 
পুরুষের, জলণিমগ্ন নৌকার দ্রব্য। দি পাইবাঁর প্রত্যাশায় পদ্মার ধারে 
গিয়াছিল। ঝড় তখন দক্ষিণ দিক্‌ হইতে চলিতেছিল । বাঁয়ুবেগে 
পল্স। হইতে জল উঠিয়া, তুমুল বৃষ্টির গ্যাষ, উপরে অনেক দুর পর্য্যন্ত 
পড়িতেছিল। যে ঝোপের ভিতর আমি পড়িয়া ছিলাম, আশ্রয়ের 
নিমিত্ত চগ্ডীলেবা সেই স্থানে প্রবেশ করে । মৃত অবস্থায় আঁমি পড়িয়া 
রহিয়।ছি, দেখিতে পায়। গলায় পৈতা দেখিয়া, ধরাধবি করিয়া, মাঠ 
পার হইয়। তাহার। আমাকে তাহাদের বাটাতে লইয়া আইসে। তাঁহার 
পর যত্ব করিয়া আমার পুনরায় চৈতগ্য উৎপাদন করে। তিন চাঁরি 
দিন পরে যখন কিঞ্চিৎ সবল হুইলাম, তখন পীধনার দিকে যাত্রা 
করিলাম। 

“কাঁদামাথা সমাপ্ত একখানি ধুতি পরিয়া, এক-ছুট অবস্থায়, আমার 
একটি আত্মীয় বৈগ্ঠবাটানিবাসী শ্রীযুক্ত খাঁবু রাখালদাস চট্টোপাধ্যাক্সের 
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বাঁসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম ।**তিনি পাবনায় কর্ম করিতেন । এক্ষণে 
তিনি বহরমপুরে আছেন। ললিতকূড়ি অথবা অগ্ঠ কোন বাধের তিনি 
ইঞ্জিনিয়ার । ৪1৫ দিন তীহার নিকট রহিঙ্গাম। তিনি আমাকে কাঁপড় 
চোপড় কিনিয় দিলেন। পাবনায় নাটককার দীনবন্ধু মিত্র ও ডাক্তীর 
হরিশ্ন্্র শর্দার সহিত আলাপ হয়। ইহীরা দুই জনেই আমাকে যথেষ্ট 
আদর করিলেন । রাখালবাবু আমকে খরচ দিয়া বাটী পাঠান। তখন 
বাঁটীতে কেহই ছিলেন না ং বীরভূম জেলায় জোষ্ঠ সহৌদরের নিকট 
সকলেই ছিলেন। বাঁটী আসিয়া আমার জর-বিকার হইল; কেনরূপে 
রক্ষা পাইলাম । 

“বর্ধমানের হরকালী বাবু তখন কটকের ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট । তিণি 
আমীকে অতিশয় ভাল ধাঁসিতেন, তাই তাহার নিকট যাইবার বাসনায় 
বাড়ী হইতে যাত্রা করিলীম। হাতে যাহা টাকা-কড়ি ছিল, নৌকা- 
ডুবিতে সে সমুদয় গিয়াছিল। জো্ঠ ভ্রাতীকে টাকার নিমিত্ত পত্র 
লিথিলে, পাছে তিনি একেলা কটকে যাইতে না দেন, সেই ভয়ে 
তাহাকে লিখিলাম না । ধার করিতে মাথা কাঁট। যায়) সে নিমিত্ত ধাবও 
করিলাম না। 

“্যৎসামান্ত খরচ লইয়া পদব্রজে চলিলাম। পথে চিডা, ছুন আর 
লঙ্কা খাইয়া দিন যাঁত্র! করিতে লাগিলাম । শেষ দিন পয়সা ফুরাইয়। 
গেল। সে দিন থণ্ডিতর নামক স্থান হইতে একবারে ১৯ ক্রোশ 
রাস্তা চলিলাম। আহাঁনদী সীতার দিয়া পার ₹ইলাম। হরকাঁজী বাবুর 
বাসায় উপস্থিত হইয়া পুনরায় ঘোর পীড়াগরন্ত হইলাম। অল্প আরোগ্য 
লাঁত করিলে তিনি আযাঁকে পুলিসের সব ইন্সপেক্টরী করিয়া দিলেন |* 
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প্রথম আমাকে কাওয়াজ শিথিতে হইয়াছিল। অল্প দ্রিন পরে কেউবরের 
লড়াই উপস্থিত হইল । আমাকে তথায় যাইতে আদেশ হইল। কিন্তু 
প্লাহা জর হওয়ায় পথ হইতে ফিরিয়া আসিতে হয়। ফিরিয়া আপিবার 
পর, ভূঁইয়া, জোয়াঙ্গ, কোল, প্রভৃতি অসত্য জাতিরা পরাস্ত হইল। 
বিচারে কাহারও ফীসি হইল, কাহারও বা দ্বীপান্তর হইল। আরোগ্য 
লাঁত করার পর আমি থানার দারোগা হইলাঁম। কথন খা কোর্টে 
কাজ করিতে লাগিলীম। এই সময় জাজপুর, ওলাখয়ঃ কেঁদারাপাড়। 
প্রভৃতি স্থানে দারগা-গিরি করিয়া ভ্রমণ করিলাম । কাধ্য, সন্ধে লেখা 
পড়া উডিয়। ভাষায় করিতে হইত 3১৫ দিনের মধ্যে একরূপ চলন-সই 
উভভিয়া৷ ভাষা শিথিলাম । এ ভাষায় যত ভাল পুশুক আছে, ক্রমে সব 
পড়িলাম। তাহার পর কিছু দিন “উৎকল শুভকরী” নামক মাসিক 
পত্রিকা সম্পাদন করিল ।* 

“আমাদের যেমন কবিকক্কণ, তারতচচ্ত, কাশীপাসী মহাভারত 
আছে, উডিযা ভাষায়ও এ শ্রেরনর অনেক অধিক ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। 


*& এই মাসিক পত্রিকাখানি ১৮৬৯ খ্াঙ্াঝের শেষ ভাগে প্রকাশিত হয় ; 

ইহার নাম ছিল--“উৎকল পত্রিকা? । ১৭৯১ শকের পৌষ-সংখ্যা“তত্ববোধিনী 
পত্রিকায় প্রকাশ £--“উৎকল পত্রিকা । এই মাসিক পত্রিকা খনি উৎকল 
ভাঁষায় কটক হইতে প্রকাশিত হইতে আরক্ত হইয়াছে । ইহার ছুই সংখ্য! 
প্রাপ্ত হইয়াছি, উড্ভ জাতির মধ্যে ব্রাঙ্গধর্থ প্রচার ইহার উদ্দেন্ত । কটকে 
একি বাঙ্গীলীদিগের ত্রাক্ষঘমাজ আছে, তঙিত্ উড্ভদিগের নিমিত্ত একটা 
ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে । এই পত্রিকাখানি তাহারই মুখ স্বরূপ | 
্ীমুক্ত বাবু ভ্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক | ইহাতে প্রাক্ম- 
ধর্টের উপদেশ ও উৎকল ব্রাহ্মদমাজের প্রার্থনা প্রভৃতি প্রকাশিত হুইয়াছে।” 


৬২. ব্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় 


কেবল ভাষায় নহে, উড়িয়াবাসীর প্রতাপও দোর্দাও ছিল। ইহাদের 
পরাক্রমে কত বার, এক দিকে তৈলঙগ, অপর দিকে বলদেশের মুসলমান 
রাজগণকে পরাস্ত হইতে হয়। ছুই দিক্‌ হইতে এরূপ আক্রাস্ত হইয়াও 
উৎকলবাসীরা সাড়ে তিন শত বৎসর পর্য্যস্ত আপনাদিগের হ্বাধীনতা' 
রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল । যাহারা উড়িয়াদিগকে এক্ষণে তুঁচ্ছ- 
তাচ্ছিল্য করেন, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত । কণারক, জগন্নাথ, ভূবেনশ্বর- 
মন্দির, কাঠজুলীর বাধ প্রভৃতি ইহাদের কীর্তি আভাও দেদীপ্যমীন। 

"এই সময় আমি উৎকল তামা উঠাইয়া দিয়া বাছলা প্রচলিত 
করিতে চেষ্টা করি। কারণ ভারতবর্ষের লৌক যত এক হয় ততউ ভাল। 
আমার এই উদ্দেশ্টে বালা উঠাইয়া দিয়া, এ গুদেশে হিন্দী গ্রচলন 
করিতেও আমি প্রস্তত আছি । তবে ব্গভাঁষা সম্প্রতি অনেক উন্নতি 
করিয়াছে, হিন্দী করে নাই । চৈতগ্ঠচরিতামূত লেখার কালে, ও কাজ 
অনায়াসে হইতে পারিত। বলা বাহুল্য, উত্কল ভাষা উঠাইতে 
কুতকাধ্য হই নাই; লৌকের কেবল বিরাগভাজন হইয়াছিলাম। 
কটকে থাকিতে স্ুুগুসিদ্ধ কবি রঙ্গজলাল বন্যোপাধ্যায়ের সহিত আলাপ 
হয়। তিনি সেখানকার ডেপুটি মাজিষ্টেট ছিলেন সাধারণীর শ্রীযুক্ত 
অক্ষয়চন্্র সরকারের পিতা ৬গঙ্সাচরণ সরকারও আমাকে অতিশয় আদর 
করিতেন । তিনি সর্বদাই সকলকে বলিতেন, 'যগ্তপি এই যুবক কিঞ্চিৎ 
দস্ত পরিত্যাগ করিয়া ন্নীত হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতেছি, 
কালে এই যুবক ভারতবর্ষের শীর্বস্থান অধিকার করিবে ? 

“এক দিন কটকের কাছারির বাহিরে ফড়াইয়া আছি, এমন সময় 
একটি সাহেব আসিয়া উপস্থিত হছুইলেন। নানা কথা প্রসঙ্গে তিনি 
আঁমাঁকে কাছারির ভিতর লইয়া যাইলেন। সেস্থান হইতে আমরা 
ছুই জনে রোমান কাথলিক গির্জায় একটি বিবাঁহ দেখিতে যাইলাম। 


জীবনী ৬৩ 


পরম্পরে সন্তাব হইল । সাহেব কপিকাতা হইতে কটকে গিয়াছিলেন ? 
তাঁহার নাম সার উইলিয়ম হণ্টার। তীহার তুলা দয়াখান্‌ ভদ্রলোক 
আখি দেখি লাই। বিলাতে থাকিয়া তিনি আজ পধ্যস্ত ভারতের দীন 
দরিদ্রের মঙ্গলের নিমিত্ত য্ধ করিতেছেন । এই দুভিক্ষ সময়ে ইংরেজের 
নিকট হুইতে টাকা আদীয় করিবার জগ তেজন্বী বাক্যে তিনি ইংলও 
কম্পিত করিয়া তুলিয়াছেন। হণ্টার সাহেব কলিকাতা ফিরিয়া 
আসিজেন। অল্প দিন পরে তীহার নিকট হইতে পঞ্জ পাইলাম । 
১২৫২ টাকা বেতনে তিনি একটি চাকরি দিয়! কলিকাতা আসিতে 
আমায় অস্থুরোধ করিলেন । ১৮৭০ সালের মে মাসে হণ্টার সাহেবের 
আঁফিসে কর্ম করিতে প্রনুত্ত হইলাম ।* হণ্টাঁৰ সাহেখ ও তাহার মেম 
আমার প্রতি অতিশয় অগুগ্রহ করিতেন । আমি ঠিক তাহাদের ঘরের 
লোকের মত ছিলাঁম। তাহারা আমার কঙ আব্দার, কও উপদ্রব ষে 
সহা করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না । ১৮৭৫ সণে হণ্টার সাহেব 
বিলাত গেলেন। তিনি আঁমাকে বিলাত যাইতে অন্থুরৌধ করিলেন। 
আছীয় স্বভানের মত শা হওয়ায় আমি সে বার বিলাত যাইতে পারিলাম 
নাঁ। যদি যাইত|ম, শাহ] হইলে বোধ হয ত।গ হইত । 
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১৮৭১ খ্রীষ্টাব্ের অক্টোবর মাপে ব্রেলোক্যন।থ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনে 
“আধ্যাবর্ত-রীতি-বোধিকা নামে ১৬ পৃষ্ঠার একখ|নি মাসিক পত্রিকা 
প্রক'শিত হয় । ইহার সম্পাদক এবং আমাদের আলোচ্য ত্রলোক্যনাথ 
ভিন্ন হওয়া সম্ভব ৷ 


৬৪ ব্রলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় 


*ইংলিশম্যান আফিসে সগ্ডাস“ও বাকেলে সাহেব আমকে লইবার 
জগ্ভ উৎনুক ছিলেন। সদীশয় হণ্টার সাহেবও আমাকে ডেপুটা 
মাজিষ্রেটা দিবার চেষ্টা করেন । এই সময় উত্তর-পশ্চিমে কৃষি-খাণিজ্য 
আফিস হইতেেছিল। পূর্বরপ্রতিজ্ঞা্ুদারে দরিদ্রের ছুঃখমোচনে সমর্থ 
হইব, এই উদ্দেশ্তে অগ্যাগ্য আশা ছাড়িয়া দিয়া, এখানে হেভক্লার্কের পদ 
গ্রহণ করি।* সার এডওয়ার্ড বক এই আফিসের কর্তা। পৃথিবীতে 
তাহা অপেক্ষা সুঙ্ধৎ আমার আর নাই। সৌতভা গ্যক্রমে আমি যে ছুই 
তিন ইংরেজের কাছে কাজ করিয়াছি, তাহারা সকালেই উদারচরিত্র | 
বক্‌ সাহেবের আফিসে থাকিতে আমি দেশের উপকারের শিশিত্ 
নানারূপ কাধ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম । একটি দুষ্টাস্ত দিই ; 

ষ্উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বহুকাল হইতে নানারূপ কারুকাধ্য গঠিত 
হইত । যথা-_কাশীর রেশমের কাপড, গোটা, পিত্তলের কাজ ইত্যাদি ; 
লক্ষৌয়ের--গোটা, চিকণ, স্থচের কর্ম। সোশারূপার কাজ, বিদরীর 
কাজ? মুরদাবাদের--পিস্ুলের উপর মিয়া কলম; নগীনাথ কাঠের 
কাজ ইত্যাদি । হিন্দুরাজাদের সময়ে এবং মুসলমানদের আমলে 
বাদশাহ, নবাব, আমীর, ওমরাঁও এই সকল দ্রব্যের আদর কবিতেন। 
ইংরেজের অধিকারে এই সকল শিল্প কারুকাধ্য লোপ পাইতে বলিয়া 
ছিল। দেখিলাম, ইংরেজ কন্ধচারিগণ এই সকল দ্রব্য ভাঁলবাশেন ; 
কিন্ত কোথায় পাওয়া যায়, ও কিরূপে পাওয়া যায়, তাহা জানেন না। 
এদিকে খরিদদার অভাবে কাবিকবগণ অতিশয অন্ন-কষ্ট পাইতেছিপ। 
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জীবনী ৬৫ 


শিল্পকাজ ছাড়িয়া ভিক্ষা কিংবা কৃষিকাধ্যে অগ্রসর হইতেছিল। এই 
কারিকরদিগের ঘোরতর অন্নকষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত বক্‌ সাহেবের 
নিকট অগ্ুরোধ করিলাম । বক্‌ সাহেব গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে পাঁচ 
সহস্র টাকা! খণ গ্রহণ করেন, ইহার দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট শিল্প দ্রব্য ক্রয় 
করিয়৷ এলাহীবাদ ষ্টেশনের নিকট একটি বড় হোটেলে রাখিয়া দিলাম । 
আঁমি নিজে হোটেল-ন্বামী সাহেবের সহিত সপ্ভাব করিয়। তাঁহাকে এই 
সকল জিনিষ বিক্রয় করিতে অন্বোধ করি । এই হোটেলে বিলাত- 
যাল্রী সাহেব-মেমগণ দুই এক দিন অবস্থিতি করিতেন । দেশে বন্ধু- 
বান্ধবগণকে উপহার দিবার নিমিত সাহেব-বিধিরা এই সকল দ্রব্য অতি 
আগ্রহের সহিত কিনিতে লাগিলেন। হোটেল-ম্বামী এক জন ধনবান্‌ 
লোক। তাহার চক্ষু ফুটিল, গবর্ণমেণ্টের পাঁচ হাজার টাকা ফিরাইয়] 
দিয়া, তিনি নিজে অনেক দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিতে লাগিলেন ।” 
...১৮৭৭-৭৮ সালে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হয়।."এই সময়ে 
[ ১৮৭৮] প্রিলোক্য বাবু জানিতে পারিলেন, গাঁজোরের চাষ কবিয়া 
ও গাজোর খাইয়া ছুভিক্ষপীড়িত নরনারীগণ প্রাণ বাচিতে পারে। 
প্রতি বিঘায় কত গাজোর হয়, চাষাদের ক্ষেত খু'জিয়৷ তাহ স্থির 
করিলেন। রাত্রি ছুই প্রহরের সময় উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন 
গ্রাম ঘুবিয়া ফিরিয়া পূর্বদিন কে কি থাইয়। দিনপাত কবিয়াছিল, 
টত্রলোক্য বাবু তাহার তত্ব লইলেন ) দুরিক্ষ-সময়ে গাজোর যে অতি 
উপকারী সামশ্্রী, তাহা স্থির করিয়া! জ্রৈলোক্য খাবু গবর্ণমেন্টকে 
এ বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। গবর্ণমেপ্ট তাহা গেজেটে ছাঁপাইলেন। 
ুর্ভক্ষ-সময়ে, যাহাতে তাড়াতাড়ি গাজোরের চাষ করিয়। লোকে প্রাণ 
বাচাইতে পারে, এরূপ শিক্ষা দিবার ভগ্য' গভর্ণমেন্ট জেলায় জেলায় 


কর্চারীদিগকে আদেশ করিলেন। ছুই বৎসরের পরে রায়বেরেলী, 
৫ 


৬৬ ব্রলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় 


সুলতানপুর প্রভৃতি জেলায় ছুিক্ষের স্থচন। হইল । সেই সময় সহজ 
সহ লৌক অনাহারে মরিয়া যাইত, কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
উদ্যোগে, এই গাজোরের জগ্য সে-বার জনপ্রাণী মরে নাই ।""" 

১৮৮১ সালে তারত-গব্ণমেন্টেধ রাজস্ব-ব্ভাগে ত্রৈশোক্য বাবুর 
চাকরি হয় । উত্তর-পশ্চিমেব শিল্পে উপ্নতিব জঙ্ঠ পূর্বে ইনি চেষ্টা 
কবিয়াছিলেন। এক্ষণে সমুধয ভাবদ্ণে শিল্পকার্ষ্যের যাহাতে উন্নতি 
হয়, তিনি তাঁহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । প্রথম, শারতে কি কি 
দ্রব্য হয়? দ্বিতীয-_-এই সব দ্রব্য কৌথাষ পাঁওযা যায়? তুতীয়, 
কি মূল্যে পাওয়া যায় ?_এই পকল কথা লিখিয়া তিশি সামন্ত 
একথানি পুঙক ছাঁপাইলেশ। এই সামাচ্ঠ পুস্তকের তালিকার গুণে 
ইউরোগীর়গণেব চক্ষু ফুটিল। ইহা গ্রাভাবে ইউরৌপ আমেরিক! 
গ্রভৃতি স্বানেখ পোক লক্ষ পা টাকার ভাবতীব শিক্পদ্রবা ক্রষ কাঁবতে 
লাগিল। সাহেবেবা আপনাদের কারক) বিক্রয় কবিয়া আমাধিগেখ 
নিক? হইতে টাকা লন, কিছু আমাদের কাঞচকাখ) বেচিষ। ১াহেবারব 
নিকট হইতে কিরূপে টাক। লইব, ০ পিসিয়ে ট্রেপোক) বাখুব বিশেষ 
লক্ষ্য ছিল এখং তিনি এ পথ্যন্ত এনেকটা কৃতকাধ্যও হইয়াছিলেশ। 

১৮৮২ সালে হলাওদেশে শামইটাড়ীম্ নগরে এক মহামেণা 
ইয। পবর্ণমেন্ট ভ্রৈপোক্য শবুজে অ্ অহামেশায যাইতে অস্থুখোধ 
করেন। কিন্তু আত্মীয় স্বগনেব মত না হওযাঁযঃ তিনি যাইতে পারিলেশ 
নাঁ। এই সমধষে অকারাদি পর্ণানুক্রমে প্রলোক্য বাকু ভারতে 
কি কি দ্রব্য উৎপন্ন হয়। আহার একখানি ইংবেজী অতিধাঁশ প্রণয়শ 
করেন।* 


« 1881.87 . 18051561750 0০ 60৪ [২6৪০০ 81৫ ০035৬ 
19608220600 ০৫ 006 (00956151085 ০ [0018 10 96015001062, 1881. 


জীবনী ৬৭ 


১৮৮৩ সাঁলের কলিকাঁতার আন্তর্জাতিক গ্রদশনীতে কোন কোন 
বিষয়ের অধ্যক্ষভাঁর ব্রৈলোক্য বাবুর প্রতি অপিত হয়। লানা দ্রব্যাদি 
বিচার করিয়া মেডেল দিবার *িখিতু গবর্ণমেন্ট তাহাকে এক জন 
বিচারকের পদে নিষুক্ত করিয়া ছিলে 

১৮৮৬ সালে বিলাতের গ্রদর্শশী আবজ্স হখ। এইবার প্রেলোক্য 
বাঁধুকে বাধ্য হইয়া বিলাত যাইতে হইল। দেশের উপকারের 
সম্ভাবনায় তিনি গেলেন। দিলাতে সকলেই তাহাকে সমাদর 
করিয়াছিল । মহারাণা ও রাজপুঞ্গণ এখং রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ 
ত্ীহাখ প্রতি অনেক অন্থুগ্রহ গ্রকাশ কবিযাছিেন। লর্ড প্রভৃতি 
সন্তাস্ত ব্ক্তিগণও তাহাকে শণেক আদব কবিয়াছিলেন। বিলাতি 
গমনক।লে কয়েক জন উদ্বারঞদয় সন্নাাসী স'ধুর নিকট ভিন গ্রতিজ্ঞাব্ধ 
হইয়াছিলেন যে, বিলাত গিষা নিভে ঘার্থের দিকে দ্তিনি একেবারে 
দৃষ্টি বাখিখেন না । বিলাতের কৌন কোপ এডলোঁক তাহাকে উচ্চ পদ 
পাইইনব নিবি ভারতের গত্ণর-জেনা বলের (নিকট চিঠি দিবার জচ্চ 
£চ্ছ। গ্রকাশ করিলেন, কিছু তাহা পহা,পন লা । আবার বিলতে তিশি 
দশ এ» কাল অবস্থিতি করেন 


ইংণপ্ত হতে প্রেলোকা বাখু দলে গমন কারেন।। স্কটলও হইতে 
পুণরায় ইংলগডে ফিরিয়া 'সসেশ। তাঁভাব প&, গলা, বেলজিয়ম, পরে 


সা (পাহারা স্পা হারার ৯৭ 


9617567 85 200. (08002851581 0 000018650৪9 15 ৯180৪ 89349183ট ; 
£925060. ৪৭ “02০ 78 08:25 91 ৮6 120180 [310015197১০ 
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ফাঁদ, জার্মনী,-তথা হইতে অস্রিয়া, পরে ইটালী গিয়া ভারতে 
প্রত্যাগমন করেন। অল্প দিন পরেই কর্োপলক্ষে পুনরায় তাহাকে 
তিন সপ্তাহের গ্ বিলাতে যাইতে হয়। প্রলোক্য বাবুর 7$5% ৫9 
77০2৫ গ্রন্থে সমুদয় বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। 

বিলাত হইতে আসিয়। মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমে জয়পুর আসেপ | 
তথায় তিনি তাহার আত্মীয় জয়পুরের দেওয়ান পরলোকগত কাস্তিচন্্র 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহীয়তাষ গ্রায়শ্চিত্ত ও পুনঃ যজ্ঞোপবীত ধারণ 
করেন। 

ব্রেলোক্য বাবু ১৮৮৬ সালে রাঁজন্ব-বিভাগের কন্ধ ত্যাগ করিয়া 
কলিকাতা মিউজিয়মে চাঁকরি গ্রহণ করেন ।* এই চাকরি করিতে 
করিতে তিনি গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে 41৫ 11074106965 ০ 
17910 নামক একখানি বৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন করেন । ইহাতে দেশের 
অনেক শিল্পীর বিশেষ উপকার হইয়াছে। শারীরিক অন্থুস্থ হওয়ায়, 
১৮৯৬ সালের মার্চ মাঁসে তিনি পেম্সন লন । 


মৃত্যু 


ভনকনাস্থ্য ত্রেলোক্যনাথ শেষ জীবনে পুরীর সমুদ্রতীরে বাস করিতে- 
ছিলেন। তথায় ৩ নবেম্বর ১৯১৯ ( ১? কাঁন্তিক ১৩২৬) তারিখে, ৭৩ 
বৎসর বয়সে, তাহার মৃত্যু হইয়াছে । 
মিটার ডি 


* 1887-96 56106 30 1106 [11039107050 898190806 0828002 
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গন্থাবলা 


ত্রিলোক্যনাথের অধিকাংশ বাংলা রচনা সাপ্তাহিক “বঙগবাসী” ও 
বঙ্গবাী-কর্তৃপক্ষ-পরিচালিত “জন্মভূমি'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্লাদি 
ছাড়া তারতে সুবর্ণ, লৌহ, পাথুরে কয়লা, ইস্পাত, এড়ী রেশম, গজ-দস্ত 
প্রভৃতির তথ্যপুণ বহু প্রবদ্ধ তিনি 'জন্মভূমি'তে প্রকাশ করিয়া পাঠক- 
সমাজকে উপরূত করিয়াছেন । আমর! তাহার লিখিত গ্রন্থাবলীর একটি 
কালাছুক্রমিক তালিকা দিতেছি । বন্ধণী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল 
বেল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত। 


১। কন্কাবতী (উপকথার উপপ্যাস, সচিত্র )। ১২৯৯ সাল (৯৪ 
নবেম্বর ১৮৭২ )। পৃ, ৩০১ | 


২। ভূত ও মানুষ (গল্প, সচিত্র )। ( ১৩ জাম্ুুযাঁরি ৯৮৯৬ )। 
আুচী £__বাঙ্ষাল নিধিরাম ( জন্মভূমি), অগ্রহায়ণ ১৩০০ )% 
বীরবাল! ( 'জগ্মভূমি, পৌষ ১২৯৯--সচিত্র ), লুন্তু ( “জন্মভূমি, পৌষ 
১২৯৮__সচিত্ত্র), নয়নাদের ব্যবসা (জন্মভূমি, শ্রীবণ ১৩০২ 
সচিত্র )। 


৩। ফোকৃল। দিগন্থর (সামাজিক উপস্ভাস )। ৯৩০৭ সাল (৪ 
মার্চ ৯৯০১ )। পৃ ১৯৫ | 
টিটি 
* ইহার উপসংহার-স্ববূপ ভ্রেলোক্যনাথ “রূপসী হিরগ্রয়ী” ( “জন্মভূমি,” 
মাঘ ১৩০০) লিখিয়াছিলেন । এইটি এবং আমার সেই অমূল্য মণি” 
( জন্মভূমি শ্রাবণ ১৩০৫ ) তাহার কোন গল্প-সংগ্রহের অস্ততু্ত হয় নাই। 


৭০ 


৪ । 


৫ | 


৬। 


৭ | 


৮ 


৭ 


ট্রলৌক্যনাথ মুখোপাধ্যায় 


মুক্তা-মালা (উপচ্াাস )। ইং ১৯০১ (৭ জাঙ্গুয়ারি ১৯০১ )। 
পৃ. ৩২৩ । 


ভারতবর্ধীয় বিজ্ঞান সভা | ইহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত ও অতাব। 
৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৩। পৃ. ২৪+ ১৪৬ 
অস্বতলাল সরকারের সহযোগে সঙ্কলিত। 


ময়না! কোথায় ! (উপগ্ভাস )। আশ্বিন ১৩১১ ( ৯৬ অক্টোবর 
১৯০৪) পু* ১৯৫৪ । 


মঞ্জার গল্প । ১৩১২ সাল (১৩ এপ্রিল ১৯০৬)। থু শী! 
আুচী £--সোনা-করা জাছুগরের গঞ্গ, ভামগমতী ও রুম, 
জাপানের উপকথা, পুজার ভূত, পিঠে-পার্কণে চীনে সত, বিদ্াধরীর 
অরুচি, মেঘের কোলে ঝিকিমিকি সতী হাসে ফিকিফিকি, একঠেোডা 
ছকু। 
পাপের পরিণাম (উপস্ভাস)। ১৩১৫ সাল (২০ সেপ্টেম্বর 
১৯০৮ )। পৃ. ২৯৯। 


ভমরু-চরিত (গল্প )। ইং ১৯২৩ (১০ আগষ্ট )। পৃ" ১৯৭ 


ব্রেলাকানাথ «বিজ্ঞানবোধ” (ইং ১৮৯৬ ), 'নীতিশিক্ষা, “বিজ্ঞান 


শিক্ষা” প্রভৃতি কয়েকখানি পাঠ্য পুস্তকও প্রকাশ করিয়াছিলেন । 


ইংরেজী গ্রন্থ  ব্রেলোক্যনাথের কয়েকখানি ইংরেজী পুস্তকও 


আছে, তন্মধ্যে এই কযখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য 


1. 4 10880151058 0০65/90%8 ০7 17/0807) 2700668 ০9100111)5 60 
৮০ 62৩ 51258061621 [%:010861010 1893, ০৪, 1889, 0, 190. 


ব্রেলোক্যনাথ ও বাংলা-সাহিত্য ৭১ 


24 1769১073007 01 110521 12100649 (87৮ 01805 90652528 
507 [৪ 018517815), 0৪1 1883, 2, 175. 

৭, 41851 01 17,001 1000%,07140 72005665 0010110. 010 06 
(09681956 0£ 17১00170170 7১০04906506 171018, 65010166010 00৩ 
70০0201011৩ 0০০৫৮, 08100 118 [16170509081 [70710161911 1883-84. 
0৪1, 1884, 0, 93. 

4. :41-710771600018/7613 01 17106 (5795018115 ৩9310 (1020 00০ 
€১188০৬্ঘ [06512961925] ভিষ0201002 1888). 0৪1. 1888, 200 451. 

54 7851£10 42719006 (1058 72151806 1) টৈ. বি (৮009৩, 
1381-81-1,9%৮), 081, 1889, 10 404. 


নৈলোক্যনাথ ও বাংলা-সাহিত্য 


ই্রলোক্যনাথকে আঁদশ কবিয়া পরব্ভী কালে বাংলা দেশে বর্গ 
ও আজগুবি বলেব ক্ষেত্রে কয়েক জন্‌ সাহিত্যিক খ্যাতনামা হইয়াছেন ; 
কিন্তু ছুঃখেব বিষয়, ব্রিলোক্যনাথ স্বয়ং তাহা যথাবোগঃ আসন পান 
নাই। এইরূপ হইখার কারণ, সাহিভি]িক গবেষণা ও অন্ুসন্ধীপের 
বিষয়। বাংলা উপগ্াস সম্পর্কে এক জপ প্রবীণ কৃতবিদ্য অধ্যাপক 
কিছু,কাল পূর্বের যে ুবুহৎ পুস্তক প্রকাশ কবিয়াছেশ, ব্রেলোক্যনাথেব 
সাহিত্য-ৃষ্টি তাহারও পাকা দৃষ্টি এডাইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যের 
কথা, আধুনিক বিচারকদের দরবারে পুনবিচারের জন্য ব্রেলোক্যনাথ 
যথেষ্ট নথিপত্র বাঁখিয়া গিয়াছেন। বন্থুম্তী-কাধ্যালয স্ুলতে তাহার 
্রস্থাবলী দুই খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। যদি কেহ তাহার “কঙ্কাবতী, 
ভূত ও মানুষ 'ডমরু-চবিত' প্রভৃতি পুস্তকগুলি পাঠ করেন, তাহারা 
নিঃসংশয়ে বাংলা-সাহিত্যে এক সম্পূর্ণ নূতন রসের সন্ধান পাইবেন। 
বাংলা ভাষায় এমন আজগুবি ও ভূতুড়ে গল্প আর কেহ রচনা করিতে 


৭ ব্রিলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় 


পারেন নাই। ব্রেলোক্যনীথের ভাঁষা ও ভাব সম্পূর্ণ তাহার নিজস্ব । 
ইংরেজী শিক্ষীয় বিশেষভাবে শিক্ষিত এমন এক জন পণ্ডিত ব্যক্তি যে 
কেমন করিয়া এমন সহজ সরল সরস বাংলা গল্প লিখিতে পারিলেন, 
তাহা ভাবিলে বিশ্ষিত হইতে হয়। ধীহার কর্থোগ্কম ও পাণ্তিত্য এক 
দিন বিশ্বকোষ রচনায় নিয়োজিত হইয়াছিল; তিনিই বাংলা দেশের 
বালক-বাঁলিকা এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধার্দের অবসর-বিনোদনের জঙ্য এমন 
বিচিত্র কাহিনী হ্ষ্টি করিয়া গিয়াছেন, যাহার জুড়ি আজ পর্যযস্ত মিলিল 
নাঁ। টত্রলোক্যনাথের রচনার বিশেষত্ব এই যে, এগুলি সরস হইয়াও 
নির্দোষ । তাহার পূর্বে এরূপ নির্দোষ রসিকতা আমরা কল্পনাও 
করিতে পাবিতাম না । 


যোথেখচ্থ বন 


১৮৫ ৪--৮১৯০ ৫ 





জন্মঃ ছাত্রজাবন 


০ ডিসেম্বর ১৮৫৪ তারিখে বর্ধমান জেলার মেমারির নিকটবর্তী 

ইলসবা গ্রামে মাতুলালয়ে যোগেন্ন্ত্র বন্থুর জন্ম হয়। তাহার 
পিতার নাম__মাধবচন্্ বন নিবাস__দামোদর-তীরবর্তী বেড়গ্রামে। 

যোগেন্ছন্ত্র হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। 
১৮৭২ গ্রীষ্ঠা্দে পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ হইয়া তিনি হুগলী 
কালেজে এফ. এ. পড়িতে থাকেন, কিন্তু পরীক্ষা দিবার পুর্ববেই বিগ্যালয় 
ত্যাগ করেন। আত্ীয়স্বজনের অস্থুরোধে এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 
ইচ্ছায় তিনি জনাই স্কুলের শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। কিন্ত চাকুরীতে 
তাহার মন বসিল না; ছুই-আঁড়াই মাস পরেই তিনি কর্ধে ইস্তফা 
দিলেন। ইহার পর তিনি এলাহাবাদে গিয়া আইন পড়িতে 
লাগিলেন। তিনি আইন-পবীক্ষীও দিয়াছিলেশ, কিন্তু ওকাঁলতি 
করেন নাই । 


সাহিত্য-কাততি 
বঙ্গবাসী” ৫ এলাহাবাদ হইতে ফিরিয়! আসিয়া যোগেন্তরচন্্ 
সংবাদপত্র-সম্পাদন-্রত গ্রহণ করিতে মনস্থ করেন। এই উদ্দেশ্তে প্রথমে 
তিনি চুঁচুড়ার “সাধারণী” পত্রের সহকারী সম্পার্দকরূপে অক্ষয়চন্র 
সরকারের নিকট সংবাদপত্র সম্পাদন শিক্ষা করিতে লাগিলেন । অতঃপর 
২৬ বৎসর বয়সে, বদ্ধু উপেন্ত্রনাথ সিংহ রায়ের সহযোগে তিনি 
কলিকাতায় 'বঙ্গবাসী” নামে বাংলা সাপ্তাহিক পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। 


দ8 যোগেজচজা বু 


ব্্বানীনর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়-_হ৬ অগ্রহায়ণ ৯২৮৮ (১০ ডিসেম্বর 
১৯৮৬৯)। প্রকাশক-রূপে উপেম্জরবাবুর নীম পঞ্রে মুদ্রিত হইত । 
'বজবাসী' নীপ্রই হিন্দুসমান্ের মুখপত্র-রূপে পরিণত হইল । ইহা! এতই 
জনপ্রিয় হইয়'ছিল যে, মফস্বলে সংবাদপত্র বলিতে “বজবাসী'কেই 
বুঝাইত। কয়েক বৎসর পরে উভয় বন্ধুর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে ) উপেক্জ- 
বাবু বঙ্গবাসীর সংশ্রব ত্যাগ করিলে “বঙ্গবাশী' যোগেন্দ্রটজজের নেতৃত্বেই 
প্রকাশিত হইতে থাকে । “বঙগবাসী' যোগেন্্রচন্ত্রেব অগ্গতম কীত্তিস্তপ্ত | 

কেবল 'বঙ্গবাসী” কেন, যোগেন্ত্রন্ত্র আবও কাষেকখানি সংবাদ পত্র 
গ্রচার করিয়াছিলেন ; এগুলি_হিন্দী বঙ্গবাঁসী” খাঁংলা “দৈনিক ও 
ইংরেজী দৈনিক সান্ধ্য পত্রিকা “টেলিগ্রাফ । 

“জন্মভূমি” ই একথানি উচ্চঙ্গের মাসিকপত্র প্রকাশও যোগে 
চঞ্জের পরিকল্পনার মধ্যে ছিল । ১২৯৭ সাঁলেব পৌষ মাসে 'জন্মভূমি' 
“বজগবাসীর অধ্যক্ষগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয। এই মাঁসিকপন্র পরচাবের 
উদ্দেপ্তয সম্বন্ধে গ্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হয় £ 

চন] ।__...আমর| অনেক দিন হইতে একখানি প্রথমশ্রেণীর 
মাসিকপঞ্জ প্রকাশেব কল্পনা করিয়! আসিঙ্ছিলাম ,ক)রণ 
আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস ভাল মাসিকপত্র ব্যতীত লে।কশিক্ষ! সম্পূর্ণ হয় 
নাঁ। সংবাদপত্রে লোকের অর্ধ শিক্ষা হয়, মাসিকপণ্ডে সে শিক্ষা 
সম্পূর্ণ করিয়া তুলে । হিন্দুর যাহাতে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, এই কামণা 
অন্তরে রাখিয়া, আমর! মাসিকপত্র প্রকাশাথ প্রথম কল্পনা! করি ঃ**" 

»ম ভাগ, ১ম-৪র্থ সংখ্যা (পৌষ-চেত্রর ১৩০৫) পর্যা্ত 'জন্মভূমি' 
বঙ্গবাসী-কার্ধ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পর উহা 
হস্তাত্তরিত হয়, এবং নবপর্ধ্যায়ের “জন্মভূমি” ৯ম ভাঁগ--*ম বর্ষ (১৩০৭ 
শ্রাবণ- ১৩০৮ আষাঢ় ) নরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত হয়। 


কর্মজীবন এ৫ 


শ'ন্্রপ্রকাশ 2 যোগেন্দ্রচন্দ্রেরে আর একটি কীর্তি বাঁঙীলীর 
প্রাচীন সাহিত্য ও শাস্সগ্রস্থ সুলভে প্রচার । মহাভারত, রামায়ণ, 
পুরাণ-উপপুরাণ, স্থৃতিতন্ত্রাদি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বঙ্গানুবাদ সহ তিনি 
নাম-যাত্র মূল্যে প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতব্ স্ন্ধীয় বহু ইংরেজী 
রস্থও বঙ্গবাঁসী-কার্ধ্যালয় কর্তৃক পুনপ্রিত হইয়াছে । 


গ্রস্থীবলী £ যোগেন্ত্রচ্জ দ্বরচিত কতকগুলি বিদ্রপাত্মুক গল্প ও 
উপস্যাসও বেশামীতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ বহুল 
গ্রচাবিত হইয়াছিল | তীহাবি ্রস্থাবল্গীব একটি কালাম্ুক্রমিক তালিকা 
দিতেছি £-- 


১। অডেল ভগিনী ২ 
১ম ভাগ... ৪ শ্রাথণ ১২৯৩ ( ২৯ স্ুলাই ১৮৮৬ )। সু" ১৪১ 
২য ভাগ .. ১২ আশ্বিন ১২৯৩ (১ অক্টোবর ১৮৮৬ )1 খৃ, ১৭৩ 
৩য় ভাগ, ১ম অংশ ১ আধাঢ ১২৯১ (২৫ জুপ ১৮৮৭) | পৃ ২৩১৪১ 
২য় অংশ (১০ অক্টোবর ১৮৮৭ )। পৃ. ১৪৬ 
€র্থ ভাগ ৮০, ১২৯৫ সাল (?) 

১২৯৩ সালে ইহার প্রথম ছুই ভাগ, এবং ১৮৮৮ সনের 
ডিসেম্বর মাসে প্রথম তিন ভাগ একত্রে প্রকাশিত হয়। প্রথম চারি 
ভাগ একত্রে প্রকাশের বিজ্ঞাপন ১২৯৭ সালের পৌষ-সংখ্য 
'জন্মভূমি*তে দেখিতেছি । 


২। বাঙালী চরিত: 
প্রথম ভাগ, ১২৯২ সাল (২৮ মার্চ ১৮৮৫) । পু. ১০৮ । 
দ্বিতীয় ভাগ, ১২৯২ সাল (১০ ডিসেম্বর ১৮৮৫ ) 1 পৃ. ১০০ । 
তৃতীয় ভাগ, ১২৯৩ সাল । পৃ. ১১৮ । 


১ 


৩। 


51 


৫ । 


৭ | 


৮ । 


যোগেজচজ্া বঙ্গ 
চিনিবাস চরিতাম্বত। ? (২৭ জুন ১৮৮৬ )। পৃ. ২৭০) 
মহীরাবণের আত্মকথা । ১২৯৫ সাল। পৃ. ৫৭। 
কালা্টা্গ : 


১ম-২য় পর্ব্ব। (২ ডিসেম্বর ১৮৮৯ )। পৃ. ১৮২। 

৩য় পর্ধব । (২০ জানুয়ারি ১৮৯০ )। পৃ. ১৮৩-৩১৫। 
৪র্থ পর্ব । ১২৯৬ সাল (২২ মার্চ ১৮৯০ )। পৃ" ৩১৭-৫৩৭। 
৫ম পর্ব--অসম্পূর্ণ। (১৭ মে ১৮৯০ )। পৃ. ৫৩৯-৬৮২ | 


'কালাাদে'র এই পাঁচ পর্বব পরে একন্র প্রকাশিত হইয়াছিল । 


পঞ্চানজ্জ। (১ অক্টোবর ১৮৯৮)। পৃ" ৩২২ । 
ইহাতে “মহীরাবণের আত্মকথা”ও পুনমু্রিত হইয়াছে। 


কৌতুক-কণা। ১৩০৭ সাল (১ নবেম্বর ৯৯০০ )। পৃ ৯৬। 
শুচী £_-মোহন বাঁশ, আমার উপন্তাস, দার্জলিও যাক্রা, শ্রীমতী 
্রিয়ন্বদা, ৬পুজার বাজার, নূতন উপন্াস, পঞ্চানন । (শছে। ) 
“কৌতুক-কণা” যোগেন্্রচঞ্জেরই রচনা ॥ “চিনিবাস-চরিতাস্বতঃ 
পুম্তকের ( ৬ সং, ১৩০৯) আখ্যাপত্রে প্রকাশ £- এশ্রী্রীরাজ লক্ষ্মী, 
মডেলভগিনী, কালার্টাদ, বাঙ্গালীচরিত, নেড়া হরিদাস, কৌতুককণা 
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা কর্তৃক বিরচিত ৷” 
নেড়া হরিদাস । অগ্রহায়ণ ১৩০৮ (৯ ডিসেম্বর ১৯০১) 
পৃ.২৮১। 
“নেড়া হরিদাস, বর্তমান শতাবীর শ্রীমভীগবত 7 পাঁষও-দলনের 
নিমিত্ত, এবং জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত প্রকাশিত । 
জপধর্দ-পাঁপাগিতে যে সকল পতঙ্গ পড়িয়া দগ্ধ হুইতেছে।সেই 
পতঙ্গকুলকে দিন থাকিতে সতর্ক করাই, এই নেড়া হরিদাস গ্রন্থের 
উদ্দেশ্য । 


যোগেন্্রচন্ত্র ও বাংলা-সাহিত্য ৭৭ 


মায়াবি-নিশাচরের মায়াজ্জাল, __হরিপ-শিশুকে চিনাইয় দিবার 
জগ্তই, এই নেড়! হরিদাস গ্রন্থের মর্ত্যে আবির্ভাব । 

পবিত্র বৈষ্ণবধর্শচন্দ্রের কলক্ককালিমা মোচনার্থ এ নেড়া-হরিদাস 
গ্রস্থ বিরচিত | 

নান স্থানে ধর্শের ব্যবসা আরম্ত হইয়াছে । ধর্-দোকানদারের 
দোকান বন্ধ করিবার নিমিত্তই এই নেড়া-হুরিদাস গ্রন্থের উৎপত্তি 1” 
-_মুখবন্ধ 


৯। স্ত্রীপ্রীরাজলক্ষমী। 
প্রীরাজলক্ী'র ৩য় ভাগের ১০ম পরিচ্ছেদ পর্য্যস্ত 'জন্মভূমি”তে 
(পৌষ ১৩০২__জ্যোষ্ঠ ১৩০৫) মুদ্রিত হয়। ইহ! পুস্তকাঁকারে খওশঃ 
প্রচারিত হইয়াছিল; প্রথম তিন ভাগ একত্রে (পৃ. ৫২৮ ) প্রকাশিত 
হয়_-১৫ই জুন ১৯০২। পরে ইহাব আবও তিনটি ভাগ মুদ্রিত 
হইয়াছিল । 


মৃত্য 


কঠিন পরিশ্রমের ফলে যোগেন্ন্্রকে অকাল-মৃত্যু ববণ করিতে 
হইয়াছিল । ১৮ আগস্ট ১৯০৫ (হ ভী্র ১৩৯২) তারিখে, €০ বৎসর 
৭ মাস বযসে, মধুপুবে তাঁহার মৃত্যু হয। 


(যাগেন্রন্র ও বাংলা-সাহিত্য 


যোগেন্ত্র্দরের গ্রন্থগুলি সরল প্রীঞ্জজ ভাবায় লিখিত । এগুলির 
বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অধ্যাপক ললিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যাঁ লিখিয়াছিলেন £-- 


৭৮ 


যোগেজচজ্া বু 


...তিনি স্বরচিত কতকগুলি পুস্তকের সাহায্যে, সদ্বর্মসংস্থাপনের 
চেষ্টা করিয়ছিলেন। দেই পুস্তকগুলি বিদ্রপাত্মক । তানেক 
পণ্িত্মগ্ত ব্যক্তির বিশ্বাস যে, বিভ্রপা ত্বক সাহিত্যের প্রয়োজন কেবল 
নরনারীকে দর্তবিকাশে পটুতালাভ করাইবার জদ্ঘ ; কিন্ত ইহা নিতান্ত 
অসার বিশ্বাস । ধর্দ্েপদেষ্টা অহবয়মুখে বর্ষের মাহা) খ)াপন 
করেন, ব্যঙ্গরসিক ব্যতিরেকমুথে ষন্দের মাহাস্থ্য সপ্রমাণ করেন । 
উভয়ের একই সাধু উদ্দেন, প্রণালী খতন । 

যোগেজচন্দের হুদয় ছিল। তীশ্্ দৃষ্টি ছিল । [তিনি দেখিয়া- 
(ছিলেন, আমাদের ধর্মে ডেল, আমাদের কম্মে ডেল, আমা দর সমাজ” 
সংস্কারে ভেল, আমাদের সহিত/সাধন।য় ভে, আমাদের খাংসাধ- 
বাণিজ্যে ভেল, আমাদের বিজ্ঞাপনে তেল? আমাধের পাষ&সৈতিক 
আন্দোলনে ডেল, আমাদের দেেশহিতৈষণায় ডেল । তাল তিনি 
সাহিত্যগুর ইল্জরনাথের সয়, এই ৫৬৪ শিবাবণের জগ) এ ভেল 
উড়াইখার পুড়াইবার 'তাঁড়াইব|র ছড়ীইবাব অহ) আতী!এ ৭ এপবাণ 
নিক্ষেপ কবেন। সেই চোখা চোখা শরে অপেন সন ৬ণ্তাঁমি দেশ 
হইতে বিতাড়িত হুইয়াছে; কিন্ত এখনও বোধ হয় অশে কগুলি তেঞ 
'মরিয়। না মরে? | শুনিয়াছি, ফরাসী নাটককার মাঁণিয়াৰ একটি 
একটি কুপ্রথার বিঞদ্ধে এক একখানি বিজ্রপাজুক ন।টক লিখিতেশ। 
আর বিদ্রপবাঁণে জর্জব হইয়া কুপ্রথাটি প্যাবিস-সমাজ হাত অপ্তুহিন্ত 
হইত | ডিকেন্সের নভেলেও ইতর ভ-যমাজের অশেক কুপথার 
উচ্ছেদ সাধশ করিয়াছে ও কিন্ত ইন্জন।খ ও (যাগেক্চত্রেব সতী 
লেখনী আমাদের চক্ষু ফুটাইতে পারে নাই। ইহ! কি মোলিয়ার 
ভিকেন্সের তুলনায় ইন্দ্রনাথ-যোগোচভ্রের অক্ষমতার পরিচায়ক ? 
শতবার বলিব, কখনই নহে। আমরা খে গণ্ভীরবেদী” তাই 


যোঁগেন্ত্রন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য ৭৯ 


আমাদের সমাজে পড়িয়! হীরার ধারও ভাঙক্ষিয়াছে 1:..( “সাহিত্যে 
যোগেজচন্র? ) 


ফোগেন্দ্রচন্ত্রের বাংলা-সাধিত্য-ব্ষিয়ক প্রধান কীতি 'বঙ্গবাসী'- 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন ; এই 'বর্গবাসী' প্রতিষ্ঠান বাংলা-সাহিত্য ও সমাজের 
অনেধ উপকার সাগন করিয়াছে । সাহিত্যে বঙ্গবাসী একটি স্বতন্ত্র 
রচশার আদর্শ স্থাপন করিয়। গিয়াছেন, বৃক্কিমচন্ত্র এবং পরবর্তী কালে 
ববীন্্রনাথের স্থাপিত আদশ হইতে ইহা স্বতন্ত্র) বর্তমান যুগের দৃষ্টিতে 
যোগেন্ত্রচন্ত্েরদে আদর্শ গৌড়ামি-দৌবদু হইলেও ইহাতে খাটি 
ধাাপির!নার প্রতি নিষ্ঠা আশ্চধ/ রকমে প্রকাশ পাইয়াছে ৷ “বজবাসী 
স্লের এই সকল চপ খ্যঙ্গে ও হানতে সমুজ্জল, বাঙালীর হৃদয়মনের 
সহজবোধ্য ; গলপ বলার এরূপ অপরূপ তঙ্গী পরবন্তী কলে কদাচিৎ দেখা 
গিয়াছে । হজ্্রনাগ, গ্রেল্পেক্যনাখ প্রভাতি ন্ছু সক্ষম িখক এই আধশে 
অন্ুুগ্রাণিত হইয়। গাঁঙালী পাগকের »স্তে/ষবিধান করিয়াছিলেন। 
আমর এখানে খোগেন্্রচশ্রের বিভিন্ন রচনা হহতে কিছু কিছু সম্কলণ 
কাযা তাভাব এচনাবীতিব পবিচর দিতেছি । 


'মভেল ভগিনী' 2 জ্যৈষ্ঠ যাস। দিখা দিপ্রহর | রোদ কা 
ঝঁ করিতেছে, এ 1স সী! সী কবিতিছে, মণ থী থা করিতেছে। স্থলে, 
বাবুব শাঁগানে, দাঁড়িত্ব-পঞ্জ যেন ঝলসিধা গিযাঁছে £ কদন্বকাও যেন 
নীবস, নিগুণ, নিশ্চলঙাবে, পবমত্রঙ্গের চ্যায় দণ্ডাযখান আছে। জলে, 
কমল-সরোখরে, তপনসোহাগে তৃপ্ত হইয়া, কমলিনীকুল ফুটিয়া 
উঠিধাছে। এদিকে নতোমগুলে পাখা, গাঁণবধু জীবনধন জলকে “ফটা- 
ঈক জল” বলিয়। ভাকিতেছে। ওদিকে, তারকেস্বরের মহান্তের হাতীট! 
অতি গরমে ক্ষেপিয়া উত্তিয়া জলে পড়িয়া কমল-দলের অন্তরালে 
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নুকাইধার চেষ্টা করিতেছে। স্বভাবের এই বিপরীত ব্যবহারে, বঙ্গতৃমি 
চর্মকিত। 

আরও রুথা আছে। অতি-গরমে আম পাঁকিল, জাম পাকিল, লিচু 
পীঁকিল, কলা পাকিল, ফুল পাকিবে না কেন? হাতী ক্ষেপিল, 
কমলিনী ফুটিল, দাড়িম ঝলসিল,_-বারি-পতন হইবে না কেন? ঘর 
গরম হৃইল,-."ঘাম বাহিরিল,২কাপড় ভিজিবে না কেন? 

কলিকাতার দালানগুলা যেন দাবানল জলিতেছে। খোলার ঘর 
তো আগুনের থাপ্রা । টানের ছাদ তাতিয়া তাহা তাহা করিতেছে । 
নৃতন চুণকাম-করা সাদা দেওয়ালে মধ্যাহতপনের তাপ লাগিয়া, গরিব 
পথিকের চক্ষু কেবল ঝলসিতেছে। যে বাড়ীগুলার হল্দে রঙ, 
সেগুলাতে বরং একটু রক্ষা আছে! তক্তা-চাঁপা-অন্ুধ্যম্পশ্তা-ন বদুর্ববাদল- 
শ্টাম-রঙের অনুকরণে যে সকল বাড়িতে আজকাল একটু হরিতালী 
গোছ রঙ মাখান হয়, সেইথানেই কতকটা। উত্তপ্ত পথিকের মন-প্রাণ- 
শরীর ঠাণ্ডা হইতে পারে । 

বড় জুখের বিষয়, কলিকাতার বাড়ী যতই জরাজীর্ণ হইতেছে, ততই 
& হরিতাল-রঙে একটু *নিকন পৌঁছান" করিয়া* তাহার ভা বাডান 
হইতেছে । বাঁড়ী পড় পড় বনিয়াদে ঘুণ ধরিয়াছে? ছাদ ফাটিয়াছে, 
"কড়ি ঝুলিয়াছে। ভাবিলাম, মিউনিসিপালিটা হইতে ছুচার দিনের 
মধ্যে উহাকে ভাঙ্গিয়া দিবার আজ্ঞা আঁসিবে। ওমা! পনের দিন 
পরে দেখি, কতকগুলা রাজমিস্তি, সেই হরিতালী রঙ, হাডা হাড়া 
গুলিয়া হু শর্ষে তাঁহার অষ্টপঠললাটে মাথাইতেছে। দেখিতে 
দেখিতে, দিব্য ফুট্ফুটেটা হইল । তখন বাড়ীর কর্তা, প্রচার করিতে 
লীগিলেন, “আমার ইচ্ছাও (ত্রিশ টাকা ভাড়া ছিল ) দশ টাঁক। বাড়াইয়া 
চল্লিশ টাকা করি । গির্নী বলেন, তা হবে না পঞ্চাশ টাকার কম এবার 
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ও-বাঁড়ী ছাড! হবে না।, পরয়তাল্লিশ-বর্ষ-বয়স্কা বারাঙ্গনা, গোলাপী-রডে 
ছোপান পুরাণ কাপড়ের কাচুলি-কসণে, ডবল বিজিটের দাবী করে। 


সঃ সঃ সং 


সেই প্রকাণ্ড হরিতাঁল-রঙের হলে কি.দেখিলাম? দেখিলাম, এক 
গীনোন্ত-পয়োধরা, আলুলাফিতকেশা, + বিবিধবর্ণের বেশ-ভূষিতা 
ব্রবণিনী রমণী একাকিনী সেও ল্যাজবিশিষ্ট চেয়ারে অধিঠিতা । ভিনি 
শাঁয়িতা, কি উপবিষ্টা, কি দণ্ডায়মাপ।, ইঠাৎ কিছুই বুঝিবার থে নাই। 
উত্তমা্গ ও পদদ্ধয় ঈষৎ উদ্ধে উত্থিত এবং শিতন্ প্রদেশ নিয়ভাগে কথঞ্চিৎ 
অবনমিত । ফল কথা, শোয়া, ক্সা এবং দাঁড়ানো? তিনের 
সংমিশ্রণে যে ভাব দাড়ায়, ইহা তাহাই । 

কমলিনীর কোমল অঙ্গ কুটিল আউরাখায় পরিবৃত। স-টান সতেজ 
অঙ্গরক্ষণী দেহযষ্টিকে দৃঢ়র্ূপে বাধিয়া, ছাদিয়া রাখিয়াছে। মরি, মরি ! 
বিধাতার কি এই কঠোর লীলা! এমন কুস্টমন্ুমার, মাথমে-গড়া, 
গৌরাঙ্গখানি, কার অভিশাঁপে, কি দোষে প্র কালো-জামারূপ-কারাবাঁসে 
এ গরমের দিনে পচিতেছে? কমলিনী ইন্দুমুখের ঘামবিন্দু, রেশমী 
রুমাল সাহায্যে মুছিয়া ফেলিতেছেশ »না জানি, তাহাতে হাতের কত 
কষ্টই হইতেছে । 

ও হরি! এতক্ষণ দেখিতে পাই নাই ) পায়ে এষ্টাকিন্‌ !! মাগী 
কে গো? এমন গুমট গ্রীষ্মে দিন-ছুপুরে যে মেয়ে-শাু, এষ্টাকিন্‌ 
এঁটে বসে থাকৃতে পারে, তার কি অসাধ্য কিছু আছে? 

বোধ করি, ওর কোন একটা বিলাঁতী ব্যারাম থাকিবে । এখনকার 
মা-লক্মীদের শরীরে একট। না একটা রোগ লেগে আছেই। আহা! 
বড় ঘরেব মেয়ে : লেখাপড়া শিখেছেন : কেতাবের সঙ্গে চোখের 
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একতিল বিচ্ছেদনাই ; কাছেই গুদের একটুতেই অন্থখ করে। মা- 
লক্ষীর দোষ কি? দোষ যত, তা আমার পোডা কপালের ! 

হুহু শব্দে কপি-কলের সাহায্যে টানাপাখা চলিতেছে । দ্বারে 
জানালীয় জলময়ী খস্থখসের পরদা ! তবু কেন তিনি পায়ে এষ্টাকিন্‌ 
এবং গায়ে জামা দিয়ে ঘাম বাড়াইতেছেন ? 

বুঝি অতি লঙ্জাশীলা হবেন! তাই কি? তবে ধম্থুকের ছিলার মত 
দুতীক্ষটানবিশিষ্ট জামার রঙ্গভঙ্গ কেন? মাথায়'কাপড়ও তো নাই। 
কেশকলাপ কেদারা ভিঙ্গাইয়া৷ কাঁ্পেট চুম্বন করিতে উদ্যত | সর্বাঁজে 
ঘেরাটোপ ; মাথাটী খোলা ; এই বা কেমন লজ্জা? আর, এ নিজ্জানে 
লক্জীই ব। কাকে? বিধাতার বিচিত্র লীলা বুঝিতে পারিলাম না! 

চি সং এ 

দূরেই সৌন্দধ্যের আবাস-ভূমি | নিকটে গেলেই খেঁদা নাক, মুখে 
ব্সন্ত-থেকে দাগ, ঠোট পুরু, দীত উচু, চোখ বসা--এ সমস্ত স্তনের 
শোভাই দৃষ্টিগোচর হয়। শেষে স্বণা উপস্থিত হয়। মনে হয়, এঃ, এর 
জন্ঠেই এত ঘত্ব, এত পণুশ্রম করিয়া বৃথা মরিলাম ছি! ছি! 
অল্পবুদ্ধি মানবের পক্ষে কি ছোট, কি বড়, কি মাঝারি, কি উত্তম, কি 
অধম-_সর্ববিষয়েই এ নিয়ম খাটে ! 

দুর হহ্‌তে চাদর বরিয়া টানাটানি দেখিয়া, এই যে আমরা মনে মনে 
কতই গুখ-কল্পনা করিতেছিলাম, কতই আনন্দ-কৌতুহল উদ্দীপিত 
হইতেছিল, কিন্ত কাছে গিয়া দেখিলাম, ৭ তে1-ভে। !-কোথাও 
কিছুই নাই,_তিনটি লোক পরস্পর হসি তীমাসা করিতেছে! আমরা 
মারামারির মজ| দেখিব বলিয়া দৌড়িয়। আসিলীম দেখিলাম কি না, 
_ হাসি-তামাসা, ভাব-তালবাসা ! ভাবিয়াছিলাম, মারামারিতে একটা 
লোক আধখুন হবে,_কনষ্টেবল এসে ছুটাকে চালান দিবে, একট৷ ছট্‌ুকে 
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পাঁলীবে--আর আমরা এই আশদ্‌ গাছের আডালে দীড়িয়ে, লুকিয়ে 
লুকিয়ে মজা দেখবো (এমন ধার ঘটন1টি হলে ত মনে সুখ হতো ! 
_ ভাই ছাই না হয়, একটু কম করেই মারামারি হৌক 1-কিন্ত এ যে 
মূলে ফাক! উল্টাজ্রোত ! পোড়। অনৃষ্টে কি বিধাতা৷ স্থখ লেখেন নাই? 
রঃ রঃ 

উনবিংশ শতাবী-_দ্ধুত্বের কাল;_-প্রীতি, পবিব্রপ্রাণয়, তাঁব- 
ভালবাসার যুগ। এ কলিকালে পুরুষের বন্ধু কাহন-কাইন মেয়েঃ 
মেয়ের বন্ধু, কাহন-কাহন পুরুব। কাহারো কথাটি কছিবার যে নাই, 
__ ভবের হাটে বন্ধুত্বের বেচা-কেনা। এক্‌সা চলিয'ছে। চনুক এই 
চরম সভ্যতার ঢেউ কোথা গিয়া লাগে, দেখা যাক। 

কমলিনী চরম সত্যা। মাঞ্চিন এবং ইউরোপীয় সত্যতার গৃঢ রস 
একত্র মিশাইয়া কমলিনী এক নিশ্বীমে পাশ করিয়াছেন। তাই 
কমলিনীর অগাধ বন্ধু; অসংখা ভুহর অপরিমেয় মিত্র। আকাশের 
তাবা, মরুভূমির বাঁলি, বটগাছের পাতা! গণিতে পারি,কিন্ক কদলিনীর 
বন্ধ গণনা করিয়া শেষ করিতে পারি শা । 

কমলিনীর নানাজাতীয় নানাপ্রেণীর বন্ধু! হিন্দু, মুসলমান, শলেচচ। 
বেশ্__সকলেই তাহার বন্ধ-দলতূক্ত । তাহার ছোকরা বন্ধু, খুবা বর? 
বদ্ধ বন্ধু। তাঁহার উকীল বন্ধু বারিষ্টার বন্ধু, ডাক্তার বন্ধু, শিক্ষক বন্ধু, 
ডেপুটা বন্ধু, বি এ পাস বন্ধু, কলেজের এল এ কীসের ছাত্র বন্ধু, দেওয়ান 
বন্ধ, পণ্ডিত বন্ধ, মূর্খ বন্ধু। তাহার থান্গামা বন্ধু, দোকানদার বধ, 
দারোয়ান বন্ধু। তাহার ঘোষ-বন্থ-মিত্র বন্ধু, চাটুষ্যে-মুখুষ্যে-বীড়ময্যে 
বন্ধু, রায়-সরকার-দে বন্ধু। তাহার তেলী-মালী-তামুলী বন্ধু, তীাতী- 
জোলা-যুগী বন্ধু, হাড়ী-ডোম-চণ্ডাল বন্ধু মুচি-মুদ্দকরাস-ড়ইপোড়া বন্ধ। 
তাহার কুকুর-শেয়াল-বিড়াল বন্ধু,*ছাগল-ভেড়া-গর বু, ইাঁস-যুগ্গা-বক 
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বন্ধু। তাহার হাতী-ঘোড়া-উট বন্ধু মহিষ-গণ্ডার-হরিণ বন্ধু, বাঁঘ- 
ভানুক-সিংহ বন্ধু। তীহার কলা-মুলা-বেগুন বন্ধু, ফুটী-তরমুজ-শশা বন্ধু, 
বিঙে-উচ্ছে-করলা বন্ধু। তাহার ওল-কচু-মাঁন বন্ধু, বাশ-বাবলা- 
শেয়াকুল বন্ধু, অশ্বথ-বট-ঝাউ বন্ধু! তাহার পাহাড়-পর্বত-পাথর বন্ধু, 
ঝোপন্ধাগ-জঙ্গল বন্ধু, ঘোপ-ঘাপ-গুহা বক্ছু। সমস্ত ব্রহ্মাও তাহার 
বন্ধুময়। কত আসে কত যায়, কত থাকে--তাহার নির্ণর করে কে? 

একজন প্রত্বতত্ববিৎ গণৎকার গণনা করিয়া দেখিয়াছেন,-এই 
কলিকাতা সহরমধ্যে কমলিনীর এক শত আট জন বাঁরেশে বাছাই বন্ধু 
আছেঙ্ছ। তন্মধ্যে আজ বত্রিশ জন মাত্র নিমপ্রিত হইয়াছেন। অতি 
সুক্ঘ জালে ছ্বাকিয়া, অগ্ভ এই বাছায়ের বাছাই বন্ধুপ্তলি মিলিত 
হুইয়াঁছেন। 

কমলিনীর তিন রকম মূর্তি আমরা দেখিলাম | হুগলীতে গঞ্গা- 
উপকূলে এক মুর্তি, শ্রীবন্দীৰবনে এক মতি, আর অগ্ভ কপিকণ্তায এই 
অপরূপ যু্তি। চরম ! 


'বাঙ্গালী-চরিত ও সেই একদিন, আব এই একদিন। লে দিন 
সেই পুণিমা তিথি, যোলকলা শশী, সারদ-কৌমুদীবাশি ; আব আজ এই 
ঘোর অযানিশার অন্ধকার, মেঘের হুঙ্কার, বিদ্যুতের বিকট হাসি, 
উনপঞ্চাশ পবনের বিষম বিক্রম”আর বীচি না, আর'তিষ্টিতে পারি 
না। সেদিন বাঙ্গালীর ঘরে থরে নীতা, সাবিত্রী, দময়স্ত্রীর আদশ- 
প্রতিমা দেখিয়াছি, মুন্তিমতী সরলতা, মুক্তা পবিত্রতা, মুত্তিমতী 
পতিভক্তি, মুত্তিমতী গৃহকন্ম, ুন্তিমতী গৃহলক্ষমী, সে দিনও দেখিয়াছি 
কিন্ত আজ ঠক বাছিতে গ্রাম উজড় হয় কেন? কেন এমন হইল? 
বাঙ্গালীর ঘরণী বিলাসিনী কেন? আঁড়-নয়ন থেমট! নাচে কেন? 
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চার হাসিতে বিষ মীখাইল কে ? , কথামৃতে ছাই ফেলিল কে? ঘোমটা! 
লুকাইল কে? গুহলক্গীকে বাইজী সাঁজাইল কে? 

ধীরে ধীরে, অল্পে অল্পে, নিঃশবে, নির্ভয়ে, কালবশেঃ বুগধর্মে, 
সমঃজ-শরীরে মহাবিষ পশিতেছে; লোকে দেখিয়াও দেখিতে পাঁয় না, 
বুঝিয়াও বুঝিতে পারে নাচ থাঁকিতে অন্ধ, বুদ্ধি থাকিতে বোকা, 
সংজ্ঞা থাকিতে অচেতন | যেন দিগ্রিজয়ী যাছুকরের অপুর্বব মোহিনী 
মায়ায় দেশ মজিয়াছে! অহ কি বিডন্বনা ! সিংহ শুগালের ডাক 
শিথিতেছে, স্বরং সুরভি শ্রগালের পথ্থা অনুসরণ করিতেছে, দেবতা 
পিশীচেব খেলা খেলিতেছে। 

মেচ্ছ-অপিকারে "্জী-শিক্ষা” নায়ী এক অভিনব সাঁমগী এ দেশে 
আমদানি হইয়াছে? এই “ই্ীশিক্ষাই” সর্বানেশে জিনিষ ; তুলে 
কেউটেন বিন। কিন্ত ইহাই বাবুদেব সখের, সোহাগের, জু ভোগের 
পদাথ। এই হলাহল-প্রসবিণা, কালনাগিনী, শিক্ষাই আজ রমণীকুলের 
সর্দবোভম ভূষণ ;-উহ্তাই যেন হাতের নোয়া, সী*থির সিন্দূর ; ইহাই 
পি ভক্তি, পুজন্সেত, গৃহকণ্ম ইহাই সংসারের সার-সর্বশ্ব 1 এ শিক্ষা 
না গাকিলে কগ্তা কুৎসিতা, অসভ্যা, বিবাহের অযোগ্য । বরং একদিন, 
দশ দিক উজ্জলীরুত, কোহিমুরবিভূষিত স্বর্ণমুকুট হস্তে পাইয়াও দূরে 
নিক্ষেপ করিতে পারি, ভখাঁচ এ “শিক্ষা”-টুকু ছাড়িতে পারি না। 
অধিক কি, ধরং বিধবা হইয়া! বার মাস বাস করিব, তথাপি এ শিক্ষা 
ছাডিব না । 

এমনি বৌঁক, এমনি মোহ, এমনি উনযত্ততা । 

পুরুষেরই কি, আর ্ীলোকেরই কি, কাহারও স্বশিক্ষার বিরোধী 
আমরা নহি । তবে স্ুু-শিক্ষার প্রকৃত অর্থ বুঝি না_বিকৃত ভাবে 
বুঝিয়াছি_ইহাই রোগের প্রধান মূল কারণ। বীভৎস শিক্ষাকে সুশিক্ষ' 


৮৬ যোগে বন্থু 


ব্লিম্না বুঝিয়াছি, কণ্টক-তরুকে চনান-বৃক্ষ ভ্রমে আলিঙ্গন করিয়াছি, 
পাথরকুচাকে চারু-চিত্তা মাণিক বলিয়া বাকে তুলিয়াছি! তাই 
দুর্দশার আদি, অস্ত, মধ্য নাই। 


শিক্ষা কাহাকে বলে, _অগ্ক এ বিষয় লহয়। দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
লিখিতে চাহি না । তবে এই মাত্র বলিকেবল অক্ষর চিনিয়া বই 
পড়িলেই “শিক্ষিত” হয় না। ব্ধ্তান-শৃগ্ত হইলেও, পুরুষ এবং মহিলা! 
সুশিক্ষিত হইতে পারেন; আবার এ দিকে, ইংরেজী-বালালীয় আউট 
হইয়াও, অনেক নরনারী, নিদারুণ অশিক্ষিত শিক্ষার অর্থ,-বস্তর 
স্বরূপজ্ঞান,--পদার্থের প্রকৃত তত্বনির্ণয়। যাহার এ জ্ঞান জন্মিয়াছে, 
অক্ষর পরিচয় না হইলেও তিনি শিক্ষিত। ধাহার এজ্ঞীন জন্মে নাই, 
তিনি পাশ্চাত্য প্রদেশে- আইসলগুস্থ হেক্লা পর্ববতে উঠিয়া সু. ৬. %, 
পাস করিয়া আসিলেও--অশিক্ষিত ! শিবাজী এবং রণজিৎ সিংহ 
লেখাপড়ায় পণ্ডিত না হইয়াও, শিক্ষিত নাঁশে বাঁচ্য হইতে পারেন। 
তথাচ কেবল এম, এ বি, এল, পাস করিয়াও আমাদের ঘোব। খন, 
মিত্র+ বাভ.য্যে, মুখুষ্যে, চাটুষ্েগণ নিতান্ত অশিক্ষিত থাকিয়া যাইতে 
পারেন। 


শিক্ষার অর্থ-_কাধ্যশিক্ষা__শিক্ষা, পুথিগত বিষ্তা নহে; 
টেয়াপাখীর রাধারৃঞ্চ বুলি নহে । হিন্দু এই কাধ্য শিক্ষায় বুঝে ১ ইহা 
ব্যতীত হিন্দুর অগ্য শিক্ষা নাই-_কর্ম, কর্ম, কর্ম-_ইছাই হিন্দুর একমাত্র 
কথা । যিনি বৈদিক কর্ধের অধিকারী, তিনি বেদ পাঠ করুন-_ইহাই 
হিন্দুর উপদেশ । অপরে আজীবন বেদ পড়িয়া! বৃথা। সময় নষ্ট করিখেন 
কেন? অধিকারিতেদে শিক্ষাতেদ। নচেৎ তন্মে দবতঢালাব৭ শিক্ষা 
নিষ্ষল! হয় । (পৃ. ২৫৭-৫৯ ) 
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“কলা” ৫ কালার্টানদ আরও ভাবিতে লাগিলেন, “এ 
সংসারে জুয়াচোর, শঠ, গ্রবঞ্চক কে, নয় ?1--কেবল আমিই কি ধর! 
পড়িয়াছি ?_চুরি কে না করে? মিথ্যা কথা কে না ক? বঞ্চনা 
কাঁহাতে নাই? তবে'বড়লোকে ধরা পড়ে না; আমার মত ছোট 
লোকেই ধরা পড়ে । দুর-সম্প্কীয় আমার মেসো, নাঁজীর ; ঠাকুরদাদা, 
সেরেস্তাদার ; এ দুজনের পসার-প্রতিপত্তি। ধুমধাম দেখে কে? লোকে 
উভয়কেই ধর্মীবতীর বলিয়া নমস্কার করে, প্রণাম করে! কিন্তু এ 
দুজনেই কি ভুয়[চোর, বঞ্চক নহে? মেসোর মাহিনা ৩০৯ টাকার 
অধিক নয়; কিন্ত তাহার বাঁসায় ছুই বেলা ৪০ খানি পাত পড়ে। 
মাসীর গায়ে প্রায় ছুই হাজাব টাকার গয়না। বাটাতে প্রতি বৎসর 
দোল-ছুর্মোৎসব হয়। মেসো, বন্বন্ধীর নামে তীনুক কিনিয়াছেন। 
জিন্তীসা করি, মেসো এত টাকা পাঁন কোথায়? নিশ্চয়ই চুরি-করা ধন। 
ছোট-লোকে পি'ধ কাটিযা টুরি করে, আর ধড়-লোকে কথার কৌশলে, 
বুদ্ধির জোরে চুরি করে । আঁমরা অপত্য চোর; তাহারা সত্য চোর । 
মেসোর বাসায় দুই জন নাপিত-পেয়াদা, থানসামা)__ছুই জন ব্রাহ্মণ- 
পেয়াদা, রম্থুয়ে । তাহারা মাহিনা থায়--কোম্পানীব * কিন্ত কাজ করে 
মেসোর। এ সব কথা সকলেই জানে--অথচ, মেশোর জেল ই না 
কেন? ঠাকুরদাদার অবস্থাও ২ তখৈবচ। তাহার গ্রাম্য-খড়ো-ঘর 
আমার ত অবিদ্িত নাই,-আজ তাহার চকমিলন বাড়ী! প্রত্যহ 
সন্ধ্যার পর লক্মীনারায়ণের আরতির সময় নহবদ বাঁজে। কেহ কেহ বলে, 
ঠাকুরমার নামীয় কোম্পানির কাগজ আড়াই লক্ষ উপচাইল। জুয়াচুরি 
'ভিন্ন এত টাকা কোথা হইতে আইসে ? ঠাকুরদাদা ত আর পরেশপাথর 
কুড়াইয়া পাঁন নাঁই যে, ঠেকাইলেই সব সোণা হইয়া যাইতেছে !! 
ঠাকুরদাদ। যে প্রত্যহ সন্ধ্যাকীলে কাছারি হইতে আপিবার সময় 


৮৮ যোগেন্ছ্রচন্দ্র বনু 


চাঁপকানের বুকপকেট-পূর্ণ টাকা এবং নোট নইয়া আইসেন, হাকিম 
বাহাছুর কি তাহা দেখিতে পান না? তবে সে, কিসের হাকিম? সে 
কিসের বিচারক ? যে এত অন্ধ, তাঁহাকে উচ্চ বিচাঁরাঁসনে বসান কেন £ 

"আর উকিল মোক্তারই বা কি? যত ফেরে ফন্দ,_-সব 
ইহাদেরই হাতে । এমন অকথা, কু-কথা নাই যে, ইহারা মক্কেলকে 
উপদেশ দিয়া না! থাকেন। একই আইনের একদিন একরকম অর্থ 
হইল,__আবার সুবিধামত, অগ্য দিন সেই আইনের অন্ন্সপ অর্থ হইল। 
হাকিমকে ঠকানো, হাকিমের চক্ষে ধুলা দেওয়া, হহাদের ব্যবসা । মনে 
করুন, আমি উকীল, আমার হাতে মোঁকদমা কম.--একটি মোকদ্দম 
লইয়া, হাকিমের কাছে বাজে বক্তৃতা করিয়া, সেই একদিনের 
মৌঁকদমায় দশ দিল করিলাম । মনে মনে নিশ্চয়ই বুঝিলীম, মক্ষেল 
দোঁধী, এ দিকে বর্তৃতার সময় হাঁকিমকে বুঝাইলাম, মরেল নিদ্দোব, 
নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক! একি রকম কাঁজ বুঝি নাএ কি রকম ধর্ম জানি 
না, এ কি রকম সভ্যতা হুদয়জম হয় না! 

"আর বিচারপতি হাকিমই বা কিঠনাভির তীভ'ব ধাজার- 
সরকার । নাঁজিরবাবু যেমন সস্তীয় জিনিষ কিনিতে পারেন, এ 
ব্রিভৃবনে তেমনটি আর কেহই পারেন না! স্বত টাকায় দেড় সের, 
. কিন্তু নাজির কেনেন, এক টাঁকায় তিন সেব। শীজারে চারি আনা 
মাছের সের; কিন্তু নাজির মহাশয় দশ সের মাছট অনায়াসে এক 
টাকার লইয়া আসেন। হাকিমের চক্ষে সাক্ষী ই প্রকার” দুয়ো আর 
স্্ুয়ো । কোন সাক্ষীকে ধমক দিয়া, চক্ষু রাঙ্গাইয়া, তাঁহার এজেহার 
লইতেছেন; সাক্ষী এক কথা বলিলে অগ্য কথা লিখিতেছেন, 
জ্রথবা তাহার মনোমত কথা না বলিলে তাডা লিখিতেছেন না। 
বিচার ঠিক হউক, আর নাই হউক,_সে দিকে বিচারকের দষ্টি নাই 
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কিসে উপর আদালতে তাহার রায় বজায় থাকে।_হহাই তাহার 
চেষ্টা । ধর্দাধন্থ কে বুঝে, জাল-ভুয়াটুরি কে বুঝে”_রায় বজায় 
থাকিলেই, চাকুরি বজায়” পদোন্নতি 1 সেইট! ঠিক থাকিলেই হইল । 

প্ব্যবসাঁয়িগণের ত মিথ্যা কথার ব্যবসা । কাপড়ের দোকানে যাও, 
লশ্বোদর ভদ্র দৌকানদার বলিবে, মহাশয় ! গঙ্গাদরিমানে বলিতেছি এ 
কাঁপড জোড়াটী ৩৮১০ টাঁকাঁয় খরিদ-_তা, আপনার নিকট চারি গণ্ড 
- পয়সার বেশী লাভ লইব না।” শেষে, এক ঘণ্টা__কষাকষি, মাজামাজি, 
হেস্তাহেস্তিতে ২৭০ টাঁকায় দোকানদার কাপড় বিক্রয় করিল। দশ 
গজ থান কেনো-ঘবে আসিয়া মাপো, সাডে নয় গঞ্জের অধিক 
হইবে না| ইহাবা কি চোর বঞ্চক নয ?--তবে আমি একলা! কালাচাদ 
ঘ্বা পড়ি কেন? সমাজের অগ্যাগ্য লৌক অপেক্ষা আমি যেকি অধিক 
ষকর্দ করিয়াছি, তাহা ত আমি বুঝি না। সকলেই জানে, গোয়ালা 
ঢ্াধে জল দেয় ; এ তত্ত হাকিম, উকিল, জমীদাঁব, রাজা সকলেই অবগত 
আছেন । এ প্রবঞ্চনা-অপরাঁধের জগ্য সে রাজদারে দণ্ডিত হয না কেন? 
প্রকাশ্তত পথে পথে ফেরিকর অবিবত চীৎকার কবে, চণই, ভালো! 
আম খাসা মিষ্টি আম্) ফেরিকর ডাঁকিয়া, আম কাটিয়া, চাকিয়া 
দেখ-টক আমডা তাঁর কাছে কোথায় লাগে? এইরূপ কত শত 
ৃষ্ঠিমান্‌ প্রবঞ্চক প্রত্যহ রাজপথে সর্বজন-সমক্ষে গ্রবঞ্চনা-গীত গাহিতে 
গাঁছিতে হেলিয়া-ছুলিয়া হাসিয়া-খেলিয়া চলিয়া যায়,_-তাহার সংখ্যা 
কে করিবে ?__কিস্তু ইহা'দিগকে কারাগারে পাঠান হয় না কেন ?” 

মহীরাবণের আত্ম-কথ্া' $ কি কবি? কোন্‌ দিকে যাই? 
কোন্‌ পথ ধরি ? 

্রস্থকার হুইব, না পেটেপ্ট-ওষধের বিজ্ঞাপন দিব? উ-_খবরের 
কাগজ বা মাসিক পত্র প্রকাশ করি না কেন? তাতে কি শ্ুবিধা হবে £ 


৪৯০ যোগেম্দ্রচন্ত্র বন 


আচ্ছা__রাজনৈতিক-বক্তৃতা এবং সেই সঙ্গে একটা ইংরেজী-সুল স্থাপন 
করিলে চলে না কি? পত্রঙ্গরুপাহি কেবলং” বলিয়া ধর্মনৈতিক সন্ন্যাসী 
সাজা সর্বাপেক্ষা সহজ নয় কি ? আমার চলে কিসে? আমি করি কি? 

বেশী বয়স বলিয়। গবর্ণমেণ্ট চাকুরি দিল না; হাতের লেখা খরাঁপ 
বলিয়া সওদাগর আফিসে স্থান পাইলাম না! ; ব্যাকরণে কম-দখল-হেহু 
মাষ্টারি হইল না) জমাথরচ বোধ না থাকায় গোমস্তাগিরি হইল না?) 
একটু হাতটান বলিয়৷ বিল-লরকারী জুটিল না; টেরি কাটি বলিয়! 
খানসামাগিরি মিলিল না। অল্প উপর-নজর আছে বলিয়া কাহারও 
বাসায় স্থান পাই না? বিষম অভিমান এবং লজ্জাবোধ আচে বলিয়া, 
মুটেগিরিও করিতে পারি না। পৃ" ১২) 

€কৌতুক-কণা? ৪ বাবু মোহনবাশী বি, এ-ফেল মহোদয়ের 
নিবাস আপাতত কলিকাতীয়। পিতা সব্জজ ছিলেন,_কিছু সম্পত্তি 
রাখিয়া যান, _নুতরাং বাশীবাবুর অন্নচিস্তা ছিল নাঁ। সংসারে 
তাহার মা, স্ত্রী এবং এক কণ্যা ছিল। বাশীবাবু বনকাল হইতে 
বি, এ, পরীক্ষা দিয়া আসিতেছিলেন ; __কিন্ত সে পরীক্ষা-সাগর 
কিছুতেই উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। এমতে প্রতিবেশীমগ্ডলী 
তাহাকে 'বি, এ-ফেল” উপাধি প্রনান করেন। সুতরাং অধুনা তাহার 
নাম ঈাড়াইয়াছিল।বাু মৌহনবীশী বি, এফেল। 

মোহনবীশীর ধারণ] ছিল,_তিনি পিতা অপেক্ষা সমধিক গুণবান্‌, 
জ্ঞানবান্‌ এবং বুদ্ধিমান্। সেকেলে পিতা কেরাণীগিরি হইতে মাষ্টারি, 
মাষ্টারি হইতে মুন্সেফী, অবশেষে মুস্সেফী হইতে ধু'য়াইয়া ধু'য়াইয়া 
সবজজরূপে দপ করিয়া জলিয়া উঠেন। অব্পবুদ্ধিধারী পিতা যখন এত 
উচ্চপদ পাইয়াছিলেন,-অগাধ-বুদ্ধিধারী পুত্র তখন সহজেই যে 
হাইকোর্টের জজ হইতে পারিবেন--তৎপক্ষে বাশীবাবুর কোনও সংশয় 
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ছিল না। সংশয় ছিল না বলিয়াই, বাশীবাবু পঠুদ্দশীয় বন্ধুধান্ধবগণকে 
বলিতেন,_ “মনে কর, হাইকোর্টে ওকাঁলতী করিয়া! মাসে আমি আট 
নয় হাজার টাকা করিয়া পাইতেছি এমন সময় বড়লাঁট আঁমীকে 
হাইকোর্টের জঙ্জিয়তি পদ দিবাঁর প্রস্তাব করিলেন। বলল দেখি, এ সময় 
আমি কি উত্তর দিব? হাইকোর্টের জজের মাসিক মাহিনা বড়-জোর 
না হয় চারি' হাজার টাকা । কিন্তু আমি এদিকে ওকালতীতে মাঁসে 
আটি নয হ|জাঁর টাকা রোজগার করিতেছি । করি কি? তবে 
অভিঘতিতে সম্মান অধিক | কি বল,_হাইকো্টের জজের পদ গ্রহণ 
করা উচিত নয় কি?” 

শুধ বন্ধু বান্ধবকে এ কথা বলিষাই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। 
পঠদ্শায় একবার তিনি ইংরেজীতে একটা “এনে” লেখেন-_পউচ্চপদের 
সম্মান অধিক, না, টাকার সন্মান অধিক? এ প্রবন্ধে তিনি প্রতিপন্ন 
করেন, উচ্চপদেরই সম্মান অধিক | দৃষটান্তস্থলে তিনি বুঝাইয়া বলিষা- 
ছিলেন, ্যথা,_হাইকোর্টের গ্রথম শ্রেণার উকিলদের ও বারিষ্টারদের 
অপেক্ষা জজেদেব সন্মান অধিক। কেন শী, জজ সাহেব বেলা 
এগাঁবটার সময় আঁদালত-গুহে উপস্থিত হইলে, যত উকীল এবং 
বারিষ্টার তাহাকে দেখিয়া সসম্ত্রমে ঈীড়াইয়। উঠিয়া থাকেন এবং যতক্ষণ 
ন| জজ বসেন, ততক্ষণ তাঁহারা কেহ বসিতে পান শা |” 

ক্রমশঃ কিন্ত মূলে ফাক হইয়া দড়াইল। পরীক্ষক মুষিকগণ, 
মোহনবাশীরূপ মহান্‌ মহীরুহের মূল-শিক্ড কাটিয়া দিল। উপধুর্যপরি 
সাত বার তিনি বি, এ, ফেল হইলেন। বুড়ি, স্স্তে আকাশ-পণে 
উড়িতেছিল-_হ্ঠাৎ কে যেন তাহার সৃতা কাটিয়া দিল। ঘুড়ি ঘুরিয়া 
ঘুরিয়া, কীপিয়া কাপিয়৷ বিকলাঙ্গ হইয়া, ভূভলে পড়িয়া গেল। 
মোহনবীশী মনে মনে ধবলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গে উঠিয়াছিলেন স্থারিরূপে 


৯২ যোগেজচজ বনু 


বসিবার উদ্মোগে ছিলেন,_কিন্তু পিচ্ছিল পর্বতে বসিতে সক্ষম না 
হইয়া, ক্রমশঃ গড়াইয়া গড়াইয়া, নাকে মুখে চোঁকে 3কে আঘাত 
পাইয়া, ধড়াস্‌ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন । তাহাতে তাহার 
উপরপাটীস্থ সপ্মুখের ছুইটি দীতও ভাজিয়! গেল। 

মোহনবীশী, বি, এ,-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না, সুতরাং 
বি. এল পাশ দিয়া হাইকোর্টের উকীল হইবেন কিরূপে? মোহনবাশী 
ফেল হইলেন বলিয়া যে, আপন বিদ্যাবুদ্ধির প্রভা কিঞিৎ কম উজ্জ্বল 
মনে করিতেন,_তাহা নহে । তিনি কাহাকেও বলিতেন,“পরীক্ষায় 
পাস হওয়া আর সুর্তি খেলায় অর্থলাভ করা__এ দুইই সমান। এখানে 
গুণের বিচার নাই । পড়িল পাঁশা, তো জিতিল কৌঁদালের বাট ।” 
কাহাঁকেও আবার বলিতেন,_-“পরীক্ষকগণ মহা মুর্খ। তাহারা আমীব 
্রশ্নোন্তরের মহিম। বুঝে না । বানর মুক্তামালার অর্থ কি বুঝিবে % 

মৌহনবাশী মুখে দড় হইলেও, মনে মনে যপকে বুঝাইয়া এক বকম 
ঠাণ্ডা করিলেও, হৃদয়ের অস্তস্তলে কিন্তু তিনি নিদারুণ কেন এক 
আঘাত পাইলেন । সংসারে সর্বপ্রধান হইতে পাঁরিলেন না” 
হাইকোর্টের জজ হইতে সক্ষম হইলেন না,ইহজগতে সম্মানকূপ 
সার সুখ পাইলেন নাতকাঁজেই তিনি ধরাধাম দেখিতে 
লাগিলেন! মন কেমন উিদাঁস' হইল। কিছুই ভাল লাগে না । 
ক্ষধাও মদ হইয়া আসিল। লোক দেখিলেই)বিশেষতঃ শ্বশুরবাটার 
লোক দেখিলেই,-কেমন এক অনির্বচনীয় লঙ্জা আসিয়া তীহীকে 
অভিভূত করিয়া তুলিতে লাগিল । প্রাণ ঘাঁয়-যায় হইয়! উঠিল । 

কিন্ত ঈশ্বরের হৃ্টি সহজে লোপ পায় না । শীস্ুই প্রতিক্রিয়া আন্ত 
হইল। উপায়াস্তর না দেখিয়া, মোহনবাশী সঙ্গীতে মনোনিবেশ 
করিলেন। বলিতেন,__?সঙ্গীতের গায় সুখ আর কিছুতেই নাই । 


যোগেন্্রন্ত্র ও বাংলা-সাহিত্য ৯৩ 


সঙ্গীত ত্রঙ্গ। সঙ্গীতে একবার যন মজিলে, সংসারের সমগ্র সামগ্রীরই 
শুভদর্শন হয়| স্-সঙ্গীতে এবং গু-সঙ্গতে পুত্রশোকও তিষ্ঠিতে পারে না।” 
বাবু, মুখে শ্ররূপ বক্তৃতা করেন এবং ওকতাদ রাখিয়া গান শেখেন। 
কয়েক মাস পরে, সঙ্গীতও আর তাহাকে ভাল লাগিল না। কেন না, 
গলায় সুর তীহার আদৌ আসিল না। তালেও তখৈবচ জ্ঞান জন্মিল। 
ওন্তাদ, তালবোধের কথা বাবুকে বলিলে, তিনি বড়ই বেজার হইতেন। 
সঙ্গীত ছাড়িয়া, অনগ্যোপায় হইয়া, তিনি শেষে কবিতা-দেবীর 
সেবা আরস্তড করিলেন। খলিতে .প্ধন্বস্তরির কলসের অমৃত, 
শারদীয় চন্দ্রের সুধা, প্রফুল্প-পঙ্কজের অনাস্্রীত মধু₹এ সমস্ত কবিতা- 
রসের কাছে কিছুই নছে। হাইকোর্টের জজিয়তিপদ পাথিব, নশ্বর, 
ক্ষণভঙ্গুর এবং জলবিশ্ববৎ ; কিন্তু কণিতা-রস পাশ করিয়া বাল্মীকি অমব, 
কালিদাস মৃত্যুঞ্জয়, বেদখ্যাস চারি ঘুগেই সমভাবে বর্ভমান। বিশেন 
হাইাকোর্টের জজ স্বদেশেই পুজ্য ; কিন্তু কৰি সর্বত্রই সমাদৃত। 
মৌহনবাণী, মৃত্যুঞ্জয় এবং সর্ব পৃজিত হইবাঁর জগ্য কবিতা 
লিণিতে আবন্ত কবিলেন। শুনিয়াছিলেন, স্বভাব-কবিই শ্রেষ্ট কবি। 
আরও শুনিষাছিলেন, মহাকবিগণ কথপ ভাঁষার জগ্ঠ ভাবিত হন নাও 
শুদ্াশ্ুদ্ব, বত্বণত্ব হৃস্ব-দীর্ঘের প্রতি মহাকবিকুলের তুষ্কিপাত নাই; 
তাহাদের লেখনীমুখে যাহ। নির্গত হুইখে, তাহাহ শা, তাহাই শ্তদ্ধ, 
তাহাই ব্যাকরণ । 
একদিন তালগাছ দেখিয়া মোহনবাশী কিতা লিখিলেন”৮_ 
রে তালগাছ! কেন এত লম্বা, যেন প্রেম-কান্বা, 
নাহি কিছু ঢম্বা তব। 
দেখি এই আশ্বা, ভাত জগদন্থা, 
আকাশ স্পর্শন্বা হব ॥ 


৪8 


যোগেঞ্জচজ বজ্ 


নাহি শাখ। নাহি প্রশাথা নাহি সখা নাহি বিসবা, 
সংসারে দেখি তোর সকলি ফাঁকা । 

তোর দোঁয়ারে পাইক আকা তোর মাথায় বদি কাক ডাকে কাকা» 
যেন মৃ্বিমান ছুঃখের ছবি আকা ॥ 

আমি শুনেছি পুরাণে, নারিকেল গাছ সনে; 
আছে তোর মীখা-মাথি ভাব । 

সেই তোর কেবা হয়,সহোদর ভাই নয়? 
তোঁর তাল ভাল কিংবা ভাল তার ডাব? 

থঙ্ছুর সুপারি, ছুই গাছ ভারি, 
সন্বন্ধি কি ভায়রা-ভাই বুঝিবারে নারি । 

রূপ মনোহারি, যাই বলিহারি, 
তাল গাছ কাছে কিন্ত উভয়েরই হারি ॥ 

তালু ! তোর নাইক মাতা, নাঁইক পিতা, মাথায় দিবার নাইক ছাতা, 
নহিলে, বর্দীয় এত ভিজিপ্‌ কেন? 

তাল ! তোর ভাত থাইবার নাই কলাপাতা, পায়ে দিবার নাইক বুটভুতা, 
নহিলে তোর, গোড়ালীতে এত কাঁদা কেশ? 

তাল! তো'র জমা খরচের নাইক খাতাঃ শয়নের তোর নাইক কাথা, 
নহিলে দ্বিন রাত এত ফ্লাড়ায়ে কেন? 

সত্য করে বল্‌ রে তাল, কেন তোর এই বদ্হাল ? 
চোরে কি লুঠেছে তোর সব মালামাল ? 

তোর তাল-শশাসে কি নাইক রস, তাই তুই হয়েছিস এত বিরস, 
আমি থাকতে ছুঃখ কিরে ওরে কানাইলাল ॥ 


গ্রীমোহনবাশী বি, এএফেল 
( অঙ্কশাস্ত্রে সিকি নম্বরের জন্য ) 
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এই মহাকবিতা গ্রকাঁশিত হইবামাত্র, সমগ্র জগৎ ছুই ভাগে বিভক্ত 
হইয। পড়িল। অর্থাৎ জগতের অর্ধেক লৌক মোহনবাশীর “তালগাছ” 
পাঠে মুক্তকণ্ে ভূয়সী প্রশংসা করিয়। বলিতে লাগিলেন,_“গেটে। 
বাঞ্জিল, কালিদাস, সেক্ষপীয়র, পাতঞ্জল, বা আবুলফজলে এরূপ কবিস্বপূর্ণ 
পদ্চ দেখা যায় না। মৌহন্বাশী বাকু তাণগাছ ব্যতীত ইহুজীবনে যদি 
আর একটিও পদ্য না লেখেন, তাহা হইলেও সংসারে তিনি অমরত্ব লাত 
করিয়া মহ।কবি বলিয়া! গণ্য হইবেন। কোহিনুর হীরক এক খণ্ড মাত্র 
পাওয়া যায়; সিংহ একটা সন্তান প্রসব করে মন্থুমেপ্ট কলিকাতায় 
একটাই আঁছে। সার-সামগ্রী পৃথিবীতে একটী করিয়াই হয়। যেমন 
বঙ্গ অদ্বিতীয় 1৮ (পৃ ২-৭) 


সাহিত্য-সাধক-টরিতমালা সম্বন্ধে অভিমত 


স্ীযোগেশচজ্জ রায় বিস্তানিধি £ “অধিকাংশ পুস্তক আগ্োপান্ত 
পড়িয়াছি, উপকৃত ও গ্রীত হইয়াছি। কয়েকখাঁনি পড়িয়া চমত্রুত 
হইয়াছি, মালাকার শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অশেষ অঙ্গুসন্ধানের, 
পরিশ্রমের ও সমাহরণ-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতেছি ।৮**“কয়েক বৎসর 
ব্রজেন্্রবাবু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক আঁছেন। তিনি দেশজ্ঞান 
প্রচারের নূতন পথ দেখাইলেন। তাহার সোনার দেয়াঁত-কলম 
হউক ।৮_প্রবাসী॥ চৈত্র ১৩৫০ । 


্নয়চঘ মধকাধ 


১৮ ৪৬---১৯১৭ 


জন; বংশ-পরি5য় 


ক্ষয়চন্্র চুঁচুড়া কদমতলার এক »স্তাস্ত কায়স্থ-পরিবরে ১১ ডিসেম্বর 
স্‌ ১৮৪৬ (২৭ অগ্রন্থায়ণ ৯২৫৩ ) তারিখে জযাগ্রহণ করেন। তাহার 
পিতার নাম-গঙ্গাচরণ সরকার । গঙ্গাচিরণ হুগঞ্ী কলেজের এক জন 
ক্ুতী ছাত্র, সে-বুগের পিশিয়র-বৃভিধারী |” ৯৮৪৬ ্রষ্টাব্দের প্রথম 
ভাগে তিনি কলে পরিত্যাগ করিযা সবকাবী কণ্ধে নিধুক্ত হন। 
সরকারী কাধ্যব্যপদেশে তাহাকে আনেক [দিন নদীয়া জেল'য় কাটাইতে 
হইয়াছিল | 
অক্ষয়চন্জের শৈশব উপ। খা বীবনগবে কাটিযাহিল | তাঁহার বয়ন 
যখন প্রায় দশ বৎসর, সেই সময় ভিশি উল! ত্যাগ করিয়া চুচুড়ায় 
আসেন। তিনি পিখিয়!ছেম 2 
১৮৫৬ সালের আশ্বিন মাসে উলা৷ ছাড়িয়া আপি। তখন 


আমার বয়স পুর দশ খংসর হয় নাই। ইঠিমধ্যে তিনবারকার 


২৯০০০ 


« গীশ্নীচরণও এক জন সুসাহিত্যিক ছিলেন । পুজের সম্পাদিত 
“সাধারণী? ও 'শেবজ।বনে? তাহার অনেক রটন| প্রক(শিত হইয়াছিল তাহার 
রচিত এই তিনখানি পুস্তক আমর! দেখিয়াছি ₹-৫১) খতুধর্ণন ( কবিতা! ১, 
ইৎ ১৮৭৪ । (২) হিন্দুধ্দ বিষয়ে বক্তৃতা, ইং ১৮৭৯ (৩) বঙ্গপাহিত্য 
ও বঙ্গভাষ৭) ইৎ ১৮৮০ | 

৭ 


৯৮ অক্ষযচন্্র সরকার 


বারধিক প্রভাকর আমি পর়িয়াছিল/ম ; অর্থাৎ সপ্তম বর্ষে আমি 
প্রভাকর পড়িয়! ছি, বুঝয়।ছি, মুখস্থ করিয়াছি। এ তিন বংসরের 
মধ্যে অন্গদামঙ্গল, তিন থণ্ড চরুপাঠ, খাহবন্তর সহিত মানব প্রকৃতির 
সন্বদ্ব-বিচার, কাদন্বরী, যুক্তার[ম বিগ্ভাবাগীশের আরবীয়োপাখ্যান ও 
শেক্সপীয়র হইতে অপু্্বাপাখ্যান, পাল-বজ্জিনিয়া প্রতি পাঠ 
করিয়ছিলাম ।-"" 

উলায় থাকিবার এময়ে, আমি ইংরাজী অতি অল্গপই পড়িয়া- 
ছিলাম £ কিন্তু যেটুকু পড়িয়াছিলাম বুঝিয়'-হুবিয়া পড়িয়াছিলাম । 
আমে পড়িয়াছিল!ম, ফাষ্ট নথর ও দেকেও শর স্পেলিং, ফাই নম্বর 
রিডারেব বাঁর অনা, সেকেও নম্বর বিউ|রের অর্ধেক । ইত্রাঁজী এ 
পর্যন্ত; অঙ্ক বিষয়ে বাগলার শিখয়াঠিপ।ম সঅমত্ত শুভঙ্করী ও 
ইংরাজী মতে জাম ও দশমি ৮ ভগাংশ | বাঙ্গালায় পিয়ারসনের 
ভুগেঃল আর ইয়েটসের গধাথবিঘা। শাজলা সাহিত্যের পরিচয় 
পূর্বেই ধিয়াছি ।--“পিতা-গু্” ৪ বি-ভাষার লেখকঃ” পৃ ৪৮৭৯ ৫০৮) 


ছাত্-জীবন 


১৮৫৭ গ্রীষ্টাকের হণ। ভুন অনয়গল্্র হিগণা কণিজিয়েট চুলের ৬্ঠ 
শ্রেণীতে সেকেগু নম্বর বীডাঁ-দব লীগে তি” হন। ১৮৬৩ এই্টাব্ধে 
তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উভীর্ঘ হন। এই সময, ১৭ বৎসর বয়সে 
তাহার বিবাহ হয়। তিনি হুগলী কণেঞ হইতে পরীক্ষা দিয়া ১৮৬৫ 
ীষ্টান্ে এফ, এ ও ১৮৬৭ হ্রীটা্দে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
অতঃপর তিনি গ্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়িতে থাকেন এবং ১৮৬৮ 
্রীষ্টাব্ধে বি. এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রেসিভেম্মী কলেজের আইনের 


ওকাঁলতি ৯৯ 


তৃতীয় শ্রেণীতে অক্ষয়চন্্রের সহ্বাধ্যাধী ছিশেন--বঞ্চিমচন্ত্র । অক্ষয়চক্জ 
লিখিয়াছেন £-- 
আমদের কলিকতার কলেজ জীবপের শেষাবস্থীয় বঙ্কিমঞ্রের 
'কপালকুগুলা+ প্রকাশিত হইল । এমন অচিছিদ্র, উজ্জল, বাচালতা শুন্ত 
অথচ রসপরিপূর্ণ, হিপ্ুতাবে অস্ছিমন্জীয় গঠিত অদৃষ্টবাদের হক্মাতিঙগ্ম 
লেখায় ওতপ্রোত-বাীব্যগ্রন্থয বাছ।লায় আব নাই ।-"*আমরা 
ফৌধনের সেই ভাঁবোছেল অবস্থায়, পংশার প্রবেশের সেই প্রথম 
উপ্ভমে, এই অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ লাঙ্গালা আষায়? বাগ |দখলেখ।য় পাইয়া, 
একেবারে চরিতার্থ হইলাম । প্রো নখেছ। বঙ্গের আহণের 
তৃতীয় শ্রেমীতে, বহ্বিম১ঞ্রখে আসাধিগের সহাধ্যায়ী পাইয়া, 
আঁপনাদিগকে গৌরবাখিত ঈনে করিলাম | 
এখন যেখানে সিটি কলেজ, ৩1২ গশ্চিন ধারেব তেতাঁলা 
বাড়ী হইতে অথাৎ অ।পনখ বা, বাঘ] হইতে, আবদালিকে দিয়া 
ছাতা ধর।ইযা, বক্ষিচচন্দ্র প্রেসি০৬। কাণেঙকেের আইন শ্রেণীর 
গ্যালারিতে আসিয়া উপহিত হুইঠেস) আদর, সু »,-9ঠন, পালা 
পালা দেহ, উন্ন 5 নাংপপ্ণা, উদ্দল ৮৭৩ ছেটে আশে পাশে একটু 
এবটু হানি অছে। গু খেই কাতর এছে *গুছে প্রবল গরিমা- 
জান । আসেন, এক পার্থ বছেশত হণ কবগা বভয়া থ।কেন, 
কাহারও সহিত কথা কহেন শ।1১আ সম কীহার সহিত তখন 
বৃষ্কিমবাবুর আল।প হয় নাই ।""'( বঙ্গ-ভাযার লেখক, পু. ৫৩৩-৪) 


ওক্ষালত 


আইন পরীক্ষা! দিয়] অক্ষয়চন্জ্র বহরমপুর ওকাঁলতি করিতে যান। 
তাহার পিতা তখন বহরমপুরের সদর মুলক । এই ব্হরমপুরেই তাহার 


৯৩৩ অক্ষয়চন্জ্র সরকার 


সহিত বঙ্ষিমচন্ত্রের পরিচয় হয় ঃ সেই পরিচয় কালক্রমে গভীর বন্ধুত্ে 
পরিণত হইয়াছিল। ব্হরমপুরে তখন সাহিত্যিকমণ্ডলীর অপূর্ব 
সমাবেশ । অক্ষয়তন্দ্র লিখিয়াছেন। ৫ 


৬৮ সালে আমার শিক্ষা সাঙ্গ হইল। আমি পিতার শিকট 
বহরমপুরে ওকালতি করিতে গেলাম ।-*'তখন বহরমপুরে বাঙ্গালা- 
সাহিত্য-চর্চার বড় সুবিধা ছিল। ডাক্তীর রামদাঁস সেশের বাড়ী 
সেইখানে । তাহার লাইব্রেরীতে বিস্তর বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক 
ছিল। আর ভারতবর্ষের সংস্ষ্ঠ ইত্রাজি পুস্তক বিতর ছিল। 
বাঙ্গাল।-ভাষা ও সাহিত্যের “ইতিহাস লেখক, পণ্ডিত রামগতি 
স্ায়রত, বহরমপুর কলেজের সংক্ষত অধ্য।পক ছিলেন | পুর্বে 
বলিয়াছি, পিত্দেব ঘুরিয়া ফিরিয়া ধহরমপুরেই আসিয়া থকিতেন। 
ধাঁঙ্গালার ইতিহাস লেখক রাজকুষ মুখোপাধ্যায়+-এই সমক্ন 
বহ্রমপুরেই ওকাঁলতি করিতেন ।, রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর এই 
সময়ে এই বিভাগের পোর্টাল ইনৃস্পেক্টর ছিপেশ | প্রসিদ্ধ ব্যাকরণকার 
লোহারাম শিরোরত্ব মহাশয় বহরমপুর নর্মাল ঘুণের অব্য ছিলেশ; 
আর আমি যাবার কিছু কাল পরেই,_পিগ্াস্ত পিগ শেষ-স্বয়ং 
বঞ্চিমচন্্র অন্ততর ডেপুটি ম্যাজিপ্রেট হইয়া গেলেন । সুতরাং এ সময়ে 
বহ্রমপুরে বাঙ্গালা চ৮চ্চার মহেত্ যোগ বলিতে হইবে । আমি 
মহেন্্রক্ষণের সুযোগ অবহেল! করি নাই “পিতা-পুত্র,” পৃ. ৫৩৬ । 


ব্হরমপুরে অবস্থানকালে বন্কিমচন্দ্র পেলদশন' প্রকাঁশ করেন। 
ইহার ১ম সংখ্যার গ্রকাঁশকাল--বৈশাখ ১২৭৯। এই সংখ্যায় 
অক্ষগনচন্জ্রের “উদ্দীপনা” নামে প্রবন্ধ প্রকাশত হয়। 

বহরমপুর পাচ বৎসর ওকালতি করিবার পর অক্ষয় চুঁচুড়া 
ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন- ২ 
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১২৭১৯ সালের ১ল| বৈশাখ “বিজদর্শন” প্রকাঁপিত হইল । সেই 
বৎসর ছুর্গোংদবের পর, মাতাঠাকুরাদির বায পোঁগ বৃদ্ধি পাওয়ায়, 
আমি ওকালতি ছাড়িয়া দিলাম । বহরমপুরে আর গেলাম না, 
বাড়ীতেই রহিলাম 1--“পিতা পুত্র” পৃ ৫৪৭ । 


সাময়িক-পন্র সপ্পাদন 


জোধারণী? £ প্রধানতঃ সরল তাঁষায় রাজনীতি আলোচনার 
উদ্দেপ্তে অঙয়চন্্র চুচুডা হইতে 'দীধারণ' নামে একথানি সাপ্তাহিক 
পত্র প্রকাশ কবেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকীল-+ ১ই কার্ঠিক 
১২৮০1 তিনি প্রথম সংখ্যায় লেখেন 85 
কতকগুলি স্থির নিয়মই ইহার জীবন ও সেইগুলি ইহ1 অবহ)ই 
দূঢ়ত্রত সংকল্পে পালন করিবে 1 
সাধারদী হিন্জ!তির পক্ষপাতী, বাঙা'লির পঙ্গ পাতিনী । নাধাব্ণী 
বর্তমান রাজতের স্থায়িখ আকা করে, সাধারণের হিত কামনা 
করে; প্রজার মঙ্গল হয় ইহার একাতিকী ইচ্ছা । সাধারণী উপকার 
ব্যতত অন্ত ধর্দ জানে না) নীর়্ন ব্যতীত যে অন্ত কোন অধন্ম অ|ছে 
তাহা বোঝে না । এ ধর্মই উত্থাব বল; এ অধঙ্ধেই উহার ৬য় হয় 
আর স্বদেশীয়েরাও ইহার ওর51,-ভাহার।ই ইহার আত্রয় |". 
পুর্বে বলিয়াছি এই পঠিকা বর্তমান নজদ্থের স্বায়িখ আকাজ্া 
করে__স্থায়িত্বের আবাজ1 করে বটে খিক্ধ রাজ্যপ্রণাপীর আমূল 
পরিবর্তনও ইহার বাঞ্ছনীয় । দুঃখের বিষয় এই যে ইৎরাজে অপ 
রাজী শকে্র অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। তাহার! শাঁখন করিতেই 
ব্যস্ত আইন করিতেই ব্যস্ত, ধনসংগ্রহ করিতে যেমন ব)ত্ত ধন ব্যয় 


৬৬৪, অক্ষয়চন্জর সরকার 


করিতেশড তেমনই ব্যস্ত, কিন্ত বাজার যে প্রধান কার্ধা প্রজা রঞ্জন 
তাহাতে তাহাদিগের বিশেষ মনোযোগ নাই ।"" 
অক্ষয়চন্ত্র *পিতা-পুত্র” প্রবন্ধে 'াধারণী” প্রচারের উদ্দেশ্ত আরও 
স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন ৪ 
সাধারণী সাহিত্য এবং রাজনীতি সমভাবে সমানে সেবা করিবার 
নিমিস্ত জনম গ্রহণ করিয়াছিল, করিতও তাহাই । সাধারগী ধলিত, 
ক্রদন ভিন্ন পলিটিজ নাই। নুতরাং সরল বালিকার মতন কাদিত, 
ছোট ছে'টি আব্দার করিত । রাজপুত্র ষেরা অতি ছোট ছোট 
আবাঁরে কর্ণপাত করিতেন ; বড় আব্দার করিলে এখন মুখ বাকান, 
ভর্ংসন! করেন, তখন বালিকার কথা বুঝিয়া হাসিয়া উড়াইয়া 
দিতেন । সাধারণীর শুদ্র কথায় রাজা কণপাত করিতেন বলিয়া, 
সাধারণীর যতকিঞ্চিং সম্মান ছিল । আর সাহিত্য-সেবা-পরায়ণ ছিল 
বলিয়। সাধারমীর যংকিঞ্চিৎ সম্মান ছিল বাঙ্গালার কৃতবিছ্ধের কাছে। 
বঙ্কিমবাঝুর বঙ্গদশনের গুণে বাঙ্গালি বাবু সক্‌ করিয়! বাঙজালা পড়িতে 
শিক্ষা করেন । আর রাজনীতি জড়িত সাহিত্যের সক্‌ শিটাইবাঁর 
জন্-_সাঁধারণীর জন্ম। ( পৃ ৬৪৩) 
সৌধারনী' জন্মাবধি হয় তাগ, ১৪শ সংখ্যা (৪ শ্রাবণ ১২৮৯) পধ্যস্ত 
কাটালপাড়ার বঙ্গদর্শন-যন্ত্ালয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল । অতঃপর অস্ত 
স্বীয় বসগতবাটার সংলগ্ন একটি স্বতন্ত্র বাড়ীতে সাধারণী যন্ধালয় স্থাপন 
করেন। “সাধারণী'র হয় ভাগ, ১৯৫শ সংখ্যায় (১১ শ্রাবণ ১২৮১) 


প্রকাশ ২ 
আি সাধারপীর নৃতন যপ্রে সাধারণী পত্রিকা প্রকাশিত হইল । 


আজি আমাদের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইতেছে, তাহা পাঠকে 
কথনই বুঝিতে পারিবেন না) ধিনি মনের ভাব বুঝিবেন না, তাহার 
কাছে মনের ভাব বলিবও না। তবে একটি কথা বলা! আবশ্যক 
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হইতেছে,এত দ্বিন পরে সাধারণীর স্থায়িত্ে বিশ্বীন করিতে গ্রাহক- 
পাঠককে আমর প্রশ্থাপ্ত মনে অনুরোধ করিতে পারি । সংসারে যে 
ব্যক্তি ্রীপুত্র-পরিবার-পরিবেষ্্রিতঃ তাঁহাকে ঘেমন অধিকতর বিশ্বাস 
হয়, অধিকতর বিশ্বাস কহ কর্ভব্য, তেমনই আমাঁদের সাধারণী যখন 
এক্ষণে কল, কা?্থা"1, ছাপাখ।ন| লইয়া জড়ীভুগ হইয়া পড়িল, তথন 
সকলের ইহাকে অধিকতর বিশ্বাস করা কর্তব্য । 


টঁচুডায় ম্যালেরিয়ায় জর্জরি৩ হইয়া অক্ষর ১২৯১ সাগের জ্যৈ্ঠ 
মাসে সাধারণী-যন্ত্র কলিকাতা স্বাপান্তর্রিত করেন। ১২৯2 সালের 
বশাখ মাঁসে ভবানীপুর এল- এম* এস কলেজের অধ্যাপক গঙ্গীধর 
বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত নিনধিভীকর' পর্রিকা 'সাধারণী'ব সহিত 
সংমিলিত হয়। অক্ষয়ন্ত নেধিভাকব_-সাধারণী” সম্পাদন করিতে 
থাকেন। চতুর্থ ভাগ, ৭১ সংখ্য। (৯৮ আদ্র ১২৯৬) পর্যন্ত প্রকাশিত 
হইয়! ইহাঁর গ্রাচার রহিত হয়।* গাঁপারনী? ১৭ এগার গৌরবের সাঁহত 
পরিচালিত হইয়াছিল । খঙ্ধিমচন্ত্র। ইস্্রনাথ বশ্যযোপাধ্যায় প্রমুখ 
পাছিত্যরখীদের রচন। ইহার পৃ অলঙ্কৃত করিত। “সাঁধারণী'র প্রথম 
'খ্যায় বঙ্কিমচঞ্জেব প্জীতিবৈব" প্রবন্ধ গ্রকাঁশিত হইয়ীছিল। এই 
১০৪৯৯ িলিি্লিলল 
* বিশ্বকোষের “অক্ষয়চন্দ্র সরকার” প্রবন্ধের লেখক বলেন? “১২৯৭ 
সাঁলে অকালে অক্ষয়চন্জের প্ীবিয়োগ হইণে পাঁচ মাসের কনিষ্ঠ পুত্র এবং 
অন্ত ছয়টি সন্তানকে লইয়া তিশি অতিশয় বিভ্রত হইয়া পড়েন । ফলে বাধ্য 
ইয়া তাহাকে নববিভাকর-_সাঁধারণ।ী ও নবজীবন প্রকাশ বন্ধ করিয়া 
চুড়ায় গিয়া বাস করিতে হয়। ইহা ঠিক নহে । অক্ষয়চন্দ্রের পত্ধী- 
বিয্লোগ হয়_-২ পৌষ ১২৯৭ তারিখে , ইহার অনেক আগেই ১২৯৬ 
সালের ভান্র মাসে “নববিভাকর-খ,ধারণী' ও 'নবজ)বন* লোপ পাইয়াছিল । 


১০৪ অক্ষয়চঙ্জ সরকার 


'সাধারণী” পত্রেই '"বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা ও খ্যাতেনাম।, লেখক 
যোগেন্্রচন্দ্র ব্ছুর হাতেখড়ি হয়। 


'মরজী বন? £ সাধারণী-মন্ত্র কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিবার 
অব্যবহিত পরেই ১২৯১ সালের শ্রাবণ মাস হইতে অক্ষয়চন্ত্র “নবজীবন? 
নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকীশ করেশ। তিনি “নবজীবনঃ 
প্রকাশের উদ্দেশ্য সন্থান্ধে “পিতা-পুত্র” গুধদ্ধে এইরূপ লিথিয়াছেন £- 


সেই সময় কলিকাতার কলুটোলায় বঙ্গসাহিত্যের সম্রাট-রূপে 
বন্িমবাবু বিরাজমান । শশধর তর্ধচুড়ামণি মুঙ্গের হইতে আসিয়া, 
পথিমধ্যে বর্ধমান বিজয় করিয়া, কলিকাতায় শিবির স্থাপন 
করিতেছেন । বঙ্কিম বাবুর বৈঠকথাশীয় প্রতি রবিবারে সাহিত্য- 
উঙ্গত হয় । থাবেন চন্দ্রনাথ বন দাদ মহাশয়, এখন পরলোকগত 
তখন বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সরকারী অনগবদঝ রাজকৃফ মুখোপাধ্যায়, 
খিদ্িরপুরের ছুই মহ) ঘ্ব(কবিবর হেমচজ্র এবং কোমৎশিষ্য যোগেন্দ্র- 
নাথ ঘোষ,_বঙ্কিমবাবুর প্রতিবাসী প্রস্থ শরম, বেশববাধুর সহোদর 
কৃষ্ণবিহারী সেল, পরে কটক কলেজের প্রিন্দিপ্যাল নীলক মজুমদার 
প্রভৃতি | মধ্যে মধ্যে তাঁপেন বারাসতের ডেপুটি তারাপ্রসাঁদ 
চট্টোপাধ্য)য় | বর্ধমানের ইন্তনৃথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকার কালীপ্রসন্ 
ঘোষ ও গোবিন্দচন্ দাস ওভূতি | বদ্ছিমবাবুত তবহ্হই থাকিতেন। 
কপিকাতায় বাঁ; করার পর প্রতি রখিবার অপর।ক্রে ত বটেই, অন্ত 
অন্ত সময়েও সেইপালে যাইত্াম | চুডমণি মহা শয়ও এক এক দিন 
ধাঁফিতেন। সাহিত্য সেবার সভায় ধর্ের বাহিন। উঠিল। চুড়ামণি 
মহাশয় আলবর্ট হলে হক্তৃতা দিতে ল।গিলেন। শান্্রসম্মত ধর্শ 
ব্যাখ্যার সঙ্কে, তিনি বিজ্ঞানের দোহাই, জ'/কাইয়1 দিতে লাগিলেন । 
ধর্ম বিজ্ঞানের উপর ফাঁড়াইবে, কথাট। নিতান্ত উপ্টা কথা বলিয়াই 


সাঁময়িক-পত্র সম্পাদন ১০৫ 


আমার বোধ হয়। সাধারঈীতে এই মতের প্রতিবাদ করিলাম ।' 
ধর্মই সকলের আশ্রয়, ধর্মই সকলের অবলম্বন, ধর্ম আবার বিজ্ঞানের 
আশ্রয় লইবে কেন? এই সকল কথার আলোচনার ফলে নবজীবন 
প্রকাশিত হইল । নবজীবনের ক্ুচনাতেই লিখিলাম “যে বিশাল 
মহান্‌ শুর সমাজতত্বাদির আত্য়সবরূপঃ অবলম্বনস্বরূপ হইয়া এ 
সকলকে গর্ভে ধারণ করত অনবরত উহাদের পুঠিসাধন, অবস্থা 
গরিবর্তন, এবং ক্ষয়সাধন করিতেছে, তাহ উপেক্ষা করিয়া,-সেটি 
যে অবলম্বন এবং আত্য়, কিয় পরিমাণে উপাদান এবং হেতু, তাহ! 
না] বুবয়'+সেইটিই সকল তের সারতত্ব_ সম্পূর্ণরূপে না হৌক, 
কিন্ত অংশত সকল তত্বে একেব।রে সমবায়ী, অসমবায়ী এবং নিমিপ্ত 
কারণ, ইহা সম্যকূরূপে হদয়জম হা করিয়া,-কে'নও তত্ত্বের কথা 
কহিতে যাওয়। বিডঙ্গনী মাত্র । চিন্তাশীল বাঙাল দেখিতে দে£থতে 
এই অভরন্তরেক্স আভাস পাইয়াছেন। একটু একটু বুঝিতেছেন, যে, 
গেই যুলীভূত সারম্তরের কথা উপেক্ষ। কারয়া সাম্যবাধ বা বৈষম্যবাঘ, 
বিতর্কবাদ বা খিতিবাদ, বিছুই বুঝিতে পাবা যায় নাঁ। সেই বিশাল 


মহান্‌ আজ্য়-শুবের নাম-ধর্মা 1৮ (পৃ ৬৪৫-৪৬) 


'নবভীবন” পাচ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। ইহার শেখ স২খ]--৫৭ 
তাগ, ১২শ সংখ্যা, তত্র ১২৯৬1 শিখ্জীব্। একখানি উচ্ধঙ্গের মাসিক 
পত্র ছিল। বঞ্ধিমচন্জঞ, রশীন্্রনাথ। হেমচজ্া, নরীনচন্ত্র, চন্ত্রনংখ বন্ু, 
ইন্্রনাথ বল্যোপাধ্যায় প্রমুখ মহারখীদের রচনা ইহ'র পুষ্টা অলম্কত 
করিত । আচাধ্য রাঃমনজুত্ুদর ত্রিবেদীর হাঘেখডি এই “নখ্জীঝনে? ) 
তাহার গ্রথম বচন1-প্মহীশক্ভি” ১৭ বধের পৌষ হংখ্যায় স্থান লাভ 
করিয়াছিল । 


দেশানুরাগ 


'ভারভ-সভা? £ সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিবনাথ শাস্ত্রী গ্রমুখ 
দ্রেশওন্তগণের উদ্মোগে ১৮৭৬ শ্রীষ্টান্দের ২৬এ ভুগাই কলিকাতা 
তারত-সভা বা ইঙিয়ান আযাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয। “ব্যবস্থাদর্পণ'- 
গ্রণেতা শ্াঁমাচরণ সরকার এই রাজনৈতিক সমাজের সভাপতি, আননা- 
মোহন বস্তু সম্পাদক, এবং অক্ষয়চ্র ও যোগেন্জ্রনাথ খিগ্াভূষণ যুগ্ম 
সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 

চতুষ্প'ঠী ও “দাধারণী-স্ফুল' প্রতিষ্ঠ। £ দেশে এমেই 
নিষ্ঠাবান্‌ সংস্কৃতজ্ঞ পুরোহিতের অঙাব ঘটিতেছে, কাঁজেই হিন্দুর নিত্য, 
নৈমিত্তিক ও কাম্য ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠুভাবে ও শাস্তোক্ত বিধি অগ্থুমারে 
সম্পন্ন হইতেছে না পক্ষ্য করিয়া এবং দেশমধ্যে যাহাতে ধর্মমচর্চা এবং 
সান্জাম্ুশীলন বহুবি্ূতি লাভ করে, এই উদ্দোস্তে অক্ষয়চচ্ স্বীয় বাড়ীর 
'সংগগ্ন স্বতন্ত্র দুইটি বাড়ীতে একটি চতুস্াইী স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং 
তাঁহার জ্যেঠ পুত্রের অকালমৃত্যুর পর এহ চতুষ্পাঠীর নামকরণ করিয়া- 
ছিলেন 'অমর-চতুপা্গী | প্রায় পচিশ বৎগর ধরিয়া অমর-চতুষ্পাঠী 
বছতর ছাত্রকে শিক্ষাদান করিয়া বাঙ্গলার যথেষ্ট কল্যাণ সাধন 
করিয়াছে । ব্রাহ্মণের পুণরত্যুদয়ের ভন্য, ব্রা্মণয ধন্ধের পুনরুথ।নের 
জন্য অক্ষয়চন্্র চিরদিন নান! ভাবে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেণ। এই সাধু 
উদ্দেশ্ঠ প্রণোদিত হইয়াই তিনি নিবজীবন' প্রচারে বন্্বান্‌ হইয়াছিলেন। 
তিনি লিখিরাছেন,_“বরাহ্মণ এখনও হিশ্ুরমাজের নীর্ষস্থানীয়। ব্রাহ্মণের 
পুনরুথান সর্বান্রে আবশ্তাক ; ব্রাঙ্গণ উঠিলে সকলের উদ্ধার সহ 
হইবে । 

“চতুষপাী স্থাপন করিয়া উহার প্রতিপালন করা ভিন্ন শিক্ষাবিস্তার- 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ৯০৭ 


কলে অঙ্গয়চন্দ্রের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ইংরেজী উচ্চ-খিদ্ালয় পরিচলিনা । 
১৮৮০ শ্রীাবে চুচুড়ার প্রপিদ্ধ বিগ্ভালয় “হিন্দু উঠিয়া গেলে 
অক্ষয়চন্ত্র ইহার যাবতীয় আবাবপত্র ও সাঁজগরঞ্জাম ক্রয় করেন এখং 
“সাধরণী -স্কুল স্থাপিত করিয়া প্রায় দশ বৎসর যাবৎ এই স্কুল পরিচালন! 
করেন । আঁধারণ তন্জাবধন করা ভিন্ন তিনি প্রত্যহ নিয়মিত তাবে 
তিন চারি ঘণ্ট। বিগ্ভালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। সাধারণী-কার্ধযালয় 
কলিকাভায স্থানান্তরিত হইলে এই স্কুল উঠিয়! যায ।” ( “বিশ্বকোষ” 
হয় সং. পৃ, ৮৮ )। 


বরঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং 


সহ-সভাপতি £ ১৩০৪, ১৭০৫ ও ১৩২০ সালে খজীয়-সাহিত্য- 
পবিবং অক্ষয়চন্্রকে অগ্যন্ম সহকাবী সভাপন্তি নির্বাচিত কবিয়া 
তাহার গ্রতি সম্মান দর্শন কখন । 

বঙ্গীয়-সাহিজ্য-সন্মিলন £ সাহিত্য-পবিষদে উদ্যোগে ১৩৯৮ 
সালের ১৯২১এ ফাক্খন চু টুডাষ পঞ্চম বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-সন্মিলন অনুষ্ঠিত 
হয। অক্ষয়চন্দ্র অভার্থনা-সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 
তাহার অভিতাবৰণটি ৯৩১৮ সালের ফান্কন ও চৈত্র-সংখ্যা 'বনস্ুধা। 
পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে । 

পব-বৎসর ৯-১০ই চন তারিখে উষ্উগ্রাশে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বঙ্গীয়- 
দাহিত্য-সন্মিলনে অক্ষমচন্্র যুল-সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 
তাহাব অভিভাঁষধণটি ৯৩১৯ সালের চৈত্র-সংখ্যা 'ব্ঙগদর্শনে' প্রকাশিত 
হইয়াছে 

সাহিত্য-মগ্ষিননের  নিয়মাঙুসারে পূর্বব-বধ্রের সঙাপতির 
অভিতাবণ দ্বারা সতার কার্ধ্য আরস্ত কর। হয়। ১৯২০ সালের ২৭-২৯এ 


১০৮ অক্ষয়চন্জ্র সরকার 


ঠচত্র তারিখে কলিকাতায় অগ্চুষ্ঠিত সপ্তম বঙীয়-সাহিতা-সম্মিলনে 
তৃতপূর্বব লতাপতিরূপে অঙ্গটচন্্র যে অভিভাবণ পাঠ করেন, তাহা ১৩২১ 
সালের 'জয্-সংখ্যা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হুহয়াছে। 


মৃত্য 


২ অক্টোবর ১৯১৭ (৯৬ আশ্বিন ১৩৯৪ ) তাঁরিখে, ৭১ খৎমর বয়সে, 
চুঁচুড়ার বাড়ীতে অক্ষয়চন্ত্র পরলোক গমন করেশ। 


গঙশ্থাবলা 


অক্ষয়চন্রের রচিত ও সম্পাদিত ৪, একটি ঝাজঘুত্রমিক 
তালিকা দ্রিতেছি £-- 


১। শিক্ষানহিশের পন্ভ। ভাদ্র ১২৮১ (৪ সেন্টে্ছর ১৮৭০৪ )। 
পৃ. ৫৬। 

“শিক্ষানবিশের পঞ্ধ প্রবাশিত হইল | ইহ] উদ্তঃ শিক্ষা 
নবিশের ; কেন না যখন লিখি তথন তম শিক্ষানকিশ, এঘৎ এক্গপে 
শিক্ষানবিশের জন্যই এই ক্ষুদ্র দুর্তক প্রকাশিত হইল । বিষয় কার্্যের 
শিক্ষানবিপী অবস্থায় অবকাঁশক|লে বাঁবরণ হইতে একটু আধটু 
অনুবাদ করিতাম । তাহাতে দুইটি উদ্দেশ্ত ছিল। প্রধ।ন উদ্দেশ্য 
ছন্দোবদ্ধ রচনা! লিখিতে অভ্যাস করা? গৌণ উদ্দেন্ঠ অবকাশ 
কর্তন ;-..অবিকল ভাষাহুবাদ করি নাই, রসাছুবাদ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছি ।...কিন্ত গ্রন্থ প্রকাশের একটি বিশেষ উদ্দেশ্ত আছে। 
ইহাতে বালকতৃন্দের কিছু উপকার হইতে পারিবে । বসপূর্ণ কাব্য গরস্থ 
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হইতে ছন্ধোবদ্ধে রসাহুবাদের চেষ্টা করিলে, অন্ন অল্প ছন্দেবোধ 
হয়, রপগ্রাহকতা! কিঞ্চিৎ জন্মে, এবং ভা ষাজ্ানও কিছু পরিপুষ্ট হয়। 
ধাহারা বালকবৃন্দের এ ভ্রিবিধা উন্নতির কামনা করেন, তাহার। 
শিক্ষা নবিশের পদ্ধ হইতে, বোধ হয় কিছু সাহায্য পাইতে পারিবেন | 
এবং এমনও বোধ হয়, যে বালকে আপনা আপনি এই ক্ষুদ্র পুস্তক 
হইতে কিছু ফপ লাভ কবিবে। আর একটি কথা আছে । এই 
পু্তকের অধিকাংশই বাম্রণের অন্থবার্দ ও অস্থকরণ। ধাহার। 
ইংরাজি বুঝেন না তাহার! বায়বণেব অঙ্বা্দ হইতেও স্বদেশাছুরাগ 
শিক্ষ। কবিতে পারিবেন। আর এ শিক্ষা সংশিক্ষ! 1..বন্দীর 
(বলাপঃ ভাব তবর্ষ ও “সাগব* বায়রণের অন্গবাদ ও অনুকরণ | 
'নাব।, মহাভারত হইতে । এএকদিশ?, কোন ইধরাজি সাময়িক 
পত্রেখ অনুকরণে লিখিয়ছিপ|ম; সে পত্রেব এন পর্য্যপ্ত স্মরণ 
নই । হানি কান? ও হিত্যু খরচিত। শিক্ষাণবিশেব ছন্দৌবন্ধ 
পুর্ব প্রথ।নুযা য়া নে, অ্রযোদশ বর্ণ সমর্টিকে অর্দ পয়াররূপে গণ্য 
করিয়াছি, আবার অসশেক হানে সেই অর্ধ পয়ারে ষোলটি অক্ষর 
আছে । পধ।র, ঞ্রিপ[, পপ, এবত্র মখামাখি করিয়াছি 1৮**- 
ভূমিকা । 


হ। প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ । অগ্রথাযণ ১০৮১-৮৪ (ইং ৯৮৭৪-৭৭)। 
১। বিগ্ভাপতি (১৬ ডিসেম্বর ১৮৭৪), ২ চণ্ডীদাস, 
৩। গোবিন্দদ।স, ৪। বামেশ্বরেব সত্যনবায়ণ। ৫। ঝুকুন্দবাম 
কবিকঙ্কণের চণ্মঙ্গজল। এগুলি সারদাসবণ মিত্র ও শোভ।বাজারের 
বরদাকাস্ত মিত্রের সহযোগিতায় ১২৮১ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে 
খগ্ুশঃ প্রকাশিত হয়। ১২৯১ সালে এগুলি ছই থণ্ডে পুনমুদ্রিত 

হয়। 
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৩। অমাজ-সমালোচন। পৌষ ১২৮১ (২৬ ডিসেম্বর ১৮০৪ )। 
পৃ, ৪৭1 
ইহাতে “বঙ্গদর্শনে? প্রকাশিত “উদ্ভ।'পণা” ও “গ্রাবু নামে দুইটি 
প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। 


৪1 গোচারণের মাঠ (কাব্য )। বৈশাখ ১২৮৭, ইং ৯৮৮০। 
পৃ. ২৪। 


ুক্তাক্ষরবঙ্দিত পয়ার ছন্দে লিখিত প্পিচত্র। 


৫। হাতে হাতে ফল (প্রহসন )। ১২৮৯ সান (২৯ মে ৯৮৮২ )। 
পৃ, ৫৯। 

হাতে হাতে ফল। /(হসণ-হ[শন)/ আবশ্রবিলান অমজ দাক/ 

প্রণীত । /“যেদরকে ফিরাই পাখি, / ্বফময় সকল দ্বেখ্ি।” /১২৮৯/ 

এই পুস্তকাব ভিওবেব আল্যা তরে জকাশকাল «১২৮৮৮ 

আঁছে। ইহা অক্ষয়চন্দ্র ও ইন্তনাখ বন্দ্যোপাধ্াতষব সম্দিি। * বচনা। 


৬) সংক্ষিপ্ত বামায়ণ। ইং ১৮৮২ (৩১ ম$)। পৃ ৯৬। 
মূল ও গঞ্ভাঙ্ছবাদ । 


৭ আপগ্েটচেনা | ইং ১৮৮২ ( ১ আগষ্ট )। পৃ. ১৯৯৮। 

শুচী £__-পশুবৃতি, বাণিজ্যে পর-প্রত্য। শা ধর্ম মাংসাহর, শ্তি, 
বাঙ্গাপিব বিজ্ঞান উচ্চ, একতা, বাজন তি শিক্ষা অর্জ৭স্দহধা। বিদেশ 
ভ্রমণ, আভিজাতিক গৌরব, সংখ্য।ম দাঁপ*, অহঙ্কব, শিক্ষিত 
অশিক্ষিতে পার্থক্য, কোন্টি নিকটে কোন্টি দুরে স্থির করা আবহক, 
ক্ূপণ, ভারতমধ্যে বৈষম্য অন্তরে সাঁম্য আছেঃ সে।ণা রূপার কথা। 
ভবিব্যতের জন্ঘ আমর! কি করিতেছি, উক্ষাপাত, বারইয়া(ধ, দান 
করে নাম কেনা, মরীচ ঘীপে আকের চাষ ও চিনির কারবার, 
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দাঁধারণের উন্নতি, শরীর পালন, প্রাচীন মিউনিসিপল গ্রথা, দেশভক্ভি, 
শক্তিসেবা, ষোল শত বৎসর পুর্বে রোমরজ্যের গৃরিশ্রমের মূল্য ও 
আহাবীয় সামগ্রীর দ্র কত ছিল, সমগ্র ভারত, সামার্জিকতা, 
মামলাবাজ, রাজনীতিবাজ, হৃদয়ের দান, আপনার অবস্থা অগ্রে বুঝ 
আবশ্তক । 
৮। জনাহ্তদী। ১ মাঘ ১৩১৭ (২০ মার্চ ১৯১১)। পু ১৮৬। 
সনাতন ধর্দু, দর্শন ও সমান্জ-সন্বন্বীয় প্রবন্ধমল1। 
১। কপি হিগ্সচন্। অগ্রহাণ ১০১৮ (৯৫ মার্চ ১৯৯২) | পূ ৮৩। 
সাহি ল্-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হেষচন্্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও 


কাব্য-ণমালোচন। 


| মুত্র পরে প্রকাশিত 


১০ । মোহি-কুমাসী। কংদেক ১৩২৪) (১০ নবেখর ১৯১৭ )। 
রত ৯৪০১০ | 
ইং) অক্ষষূ.পব এই করটি লঘু ও সরশ রটনা গান 
পাইষ ছে 2-১|  মাতি-হুমারী? ২ । বদরূসিক, ৩। কুগ্ধ সবকার, 
৪1] সুন্দপ-ধনে খ্যাস্াধিক।র) ৫ ॥ হলধর ঘটক, ৬। পুজার গল্প, 
৭1 সশট। তাথমটি ১৩১৫ সালের 'পুণিমাগয়। বয়-ওর্থটি প্রথম 
বর্ষের (১২৯১) নেবজীবনে” ৫ম ও ৬টি খথাঞ্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
বর্ষের “শবজীবনে” এবং অপ্তম বা শেষটি ১২৮২ সালের “বঙহ্গদশনে” 
প্রথমে প্রকাশিত হুয়। 
,১। মহাপুজ। আহিন ১৩২৮, ইং ১৯২১, পৃ ৪৮ | 
পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত “মুখবন্ধ। সহ। ইহাতে 
'পাধারক্ী ও “নবজীবন? হইতে সক্ষলিত ুর্গাপুজাবিষয়ক এই চারিটি 


১১২ 


৯২ 
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প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে :--১। শারদীয়! মহাপুজা, ২। শক্তি 
সেবা, ৩। দ্বপ্রে আমার ছর্গোৎসব, ৪ | বাঙ্গালির ছুর্গোংসব। 


রূপক ও রহগ্য। জ্যেষ্ঠ ১৩৩০ (৪ জুলাই ১৯২৩)। পৃ. ২১৭। 

“এই পুস্তকের মধ্যে যে ছত্রিশটি রচনা! মুদ্রিত হইল, তাহার, 
সকলগুলিই ১২৭৯ হইতে ১২৯৭ সালের লেখা ; অর্থাং পিতৃদেবের 
ভ্রীবনের মধ্যভাগের রচন], প্রায় ৩২ হইতে ৫০ বংসর আগের 
রচনা । সকল লেখাই রূপক ও রহস্ত শ্রেণীরঃ সেই জন্ত পুস্তকের 
নাম "রূপক ও রহস্ত* দেওয়। হইয়াছে ”-_গ্ম্-পরিচয়। 

জুচি £--১। শুধুই রহস্ত, ২। নুতন মতে নুতন পঞ্ধিকা, 
৩। চারিটি চুট্টকি, ৪ গস্থ-রহত, ৫। 'দিগম্র ভট্টাচার্ধা, ৬। ৯ণকচুর্ণ 
( ভক্তি ), ৭ তুলনায় সমালোচন, ৮ | নব মাথুর সংব।দ (কবিতা), 
»। তাঁলতলার চটি, ১০। মবজীবনের অ।টকৌড়ে ( ছড়া), 
১১। তো'মর! যদি আধ্য হও, আমরা অনাধ্য, ১২। নমঃ ১৩। চণক- 
চূর্ণ (প্রহলকা ), ১৪। চুল্লি ন| নির্বাণ হয়, ১৫। নূতন বেতন 
পঁচিশ, ১৬ । শিরোবচন ন।টক, ১৭। ভাই হাততালি, ১৮ । পগ্-পর্্র 
(কবিতা), ১৯। সম্পাদকের শান! আ্বালা, ২০ | বিজ্ঞাপন, ২১। বিষম 
বাজার বাঁ সন্মার্জনী-মেলা, ২২। চণবর্র্ণ ( চুঁচুড়ায় সং) 
২৩। উপন্তাস, ২৪। মতিচুবের শঙ্গে সঙ্গে চেনাঢুর, ২৫। শন 
বাণিজ্য (ছন্দ), ২৬। চণকচুর্ণ ( সংবাদ-পত্র ) ২৭। ক্রোটনেক 
কথা, ২৮। সাধারণীর এরশ্নোভর, ২৯। তের নিবেদন, ৩০ | মহং-_ 
কষুদ্রের প্রতি, ৩১। সিংহের উপ1ধি বিতরণ, ৩২। চণকচুর্ণ 
( অনাায় ), ৩৩। জন্তধর্মী মানব, ৩৪ । শুক-ন।রী-নংব।ধ ( গান ), 
৩৫। গ্রাবু, ৩৬। নব বোধোদয় | 

ইহার ৭ম ও ৩৫ সংখ্যক রচনা “বঙ্গদর্শন? হইতে, ১৮শ সংখ্যক 


অক্ষয়চন্জ্র ও বাংলা-সাহিত্য ১১৩ 


রচনা 'প্রতিম।” হইতে এবং বাকীগুলি “নবজীবন' ও “দাঁধারণী? হইতে 
গৃহীত। 


১৩। সাহিত্য-সীধনা। ১৩৩০ সাল। 
কিশোর-পাঠ্য সাহিত্যবিষয়ক রচনাবলী । 


১৪। সাহিত্য-পাঠ (পাঠ্য পুস্তক)। (২৪ ডিসেম্বর ৯৯০৩ )। 
পৃ. ৭০। 


অক্ষয়ন্ত্র ও বাংলা-সাহিত্য 


বাংলা সাহিত্য-সংসাঁরে অক্ষয়চন্ত্র সরকারের এক দিন অমিত প্রতাপ 
ছিল। বঙ্কিম-ন্ধ্য যখন মধ্যগগনে, অক্ষয়চন্জ তখনই 'সাধারণী মারফৎ 
বঙ্কিম-পরিমগ্ুলের অগ্যতম জ্যোতিষ্বরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । 
স্বয়ং বঙ্িমচন্ত্র তাহীর “কমলাকান্তে' অক্ষয়চন্রের একটি রচনাঁকে 
স্থান দিয়। চিরসন্মানিত করিয়া গিয়াছেন। ১২৯১ বঙ্গাবে যখন 
অক্ষয়ন্দ্রের সম্পাদনায় “নবজীবন, প্রকাশিত হয়, বঙ্কিমচন্ত্র তখন 
প্রধানতঃ তাঁহার হাতে রাজ্যতার দিয়া সাহিত্য-জগৎ হইতে প্রায় বিদায় 
লইয়াছেন। এই “নবজীবনে" এবং নিবজীবনে'র পণর দিন মাত্র 
ব্যবধানে প্রকাশিত (প্রচার মাসিক পত্রিকায় বঙ্কিমচন্ত্র ধর্মতত্ব ও 
অগ্কুশীলনের ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন ; অক্ষর়চন্ত্রই একপ্রকার 
সাহিত্য-জগতের শীসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কাধ্য যে তিনি 
বিশেষ সক্ষম ভাবে সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার অনেক সমসাময়িক 
প্রমাণ আছে । 

অক্ষয়চন্ত্রের বিশেষত্ব ছিল তাহার অকৃত্রিম দেশাত্মবোধ ও স্বদেশ- 
গ্রীতি, বাঙালীর যাহা কিছু সম্পদ বলিয়া তিনি জ্ঞান করিতেন? 


১১৪ অক্ষয়চন্দ্র সরকার 


তাহাকেই তিনি সকল আক্রমণ হইতে পক্ষীমাতার মত রক্ষা করিয়া 
টলিবার চেষ্টা করিন্যেন ; ইহা শেষ পর্যন্ত অনেকটা জেদে ঈাড়াইয়াছিল 
এবং প্রগতিশীল নৃতনদের কাছে ক্ষয়চন্ত্র গৌড়া বলিয়া নিন্দিত হইয়া- 
ছিলেন। চন্দ্রনাথ বন্ধু পৃথিবীর নথ দুঃখ' পুস্তকের ৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়া- 
ছেন £_-”*-*ক্ষয়চন্জ্র বাঙালীর ঘরের কথা ও মণের কথা তক্তের তাঁয় 
ভালবাসেন, এবং পাতি পাতি করিয়া দেখেনও বটে ।” বাঙালীর এঁতিহ 
ও সংস্কারকে অক্ষয়চন্ত্র প্রাণ দিয়া ভাঁলবাসিতেন এবং তাহার ভাল 
দিকৃটিকে যুক্তি দিয়। সকলের গ্রাহ্থ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেন। 
তাহার চেষ্টা সে-ধুগে অংশতঃ সফল হইয়াছিল । 

অক্ষয়চন্দ্রের ভাষা সহজ সরল হৃদয়গ্র হী ছিল। তাহার বক্তব্য তিনি 
উকিলের মত যুক্তি দিয়! পাঠকের মর্শে গিয়া দিতে পারিতেন, ভাবের 
উচ্ছাসও তাহার রচনার আর একটি বিশেষত্ব ছিল। বাংলার প্রাচীন 
পদাবলী প্রচারেও তাহার উদ্ভম ন্মরণীয়। রচনা নিদর্শন স্বরূপ 
অক্ষয়চন্দ্রের একটি বচনা নিয়ে উদ্ধৃত হইল এ 


ভাই হাত্তভালি।__ভাই হাততালি! তোমার ছুটা হাতে ধরি, 
তুমি ভাই একবার ক্ষান্ত হও,_-তোমীব চট্‌ চট্ট গর্জনে একবার বিবাম 
দ্াও। যে বিধির বিডম্বনায় অগাঁধ জলে পড়িয়াছে, তাহাকে মাথায় ঘা 
দিয় ডুবাইয়া দিলে আর কি পুরুষার্থ আছে? আমবা ত অগাধ জলেই 
আছি, তৰে তাই হাততালি! আর আমাদিগকে ডুবাইযা দিবাঁব জগ্য 
তোমার এত আড়ম্বর কেন? 

তুমিই ত স্বর্ণের কেশবচন্জ্রকে মর্ত্যেব মাঁটি করিযাছিলে। সেই 
প্রশস্ত জদয়, সেই অগাধ অধ্যবসায়, সেই অচলা ভক্তি, সেই প্রবলা নিষ্টা, 
সেই আননের ব্রহ্ধানন্দ। তোমার চাটুপটু চট্্চটিতে সেহেন কেশব- 
চক্রের মস্তক খুণিত হইয়াছিল, পদ গলিত হইয়াছিল, তাহার শরীর 


অক্ষয়চন্ত্র ও বাংল!-সাহিত্য ১১৫ 


অবশ করিয়াছিল। ভাই! এমনই করিয়া কি বাঙ্গালার মুখ হাসাইতে 
হয়! কালামুখ হাততালি তুমি ক্ষান্ত হও। তোমার গভীর গঞ্জানের 
তাড়নায় ছুর্জয় কেশবচন্দ্রের তিথ্যক্‌ গমনের কথ: তাবিতে গেলে এখনও 
আমাদের হৃৎকষ্প হয়। প্রথম সেই দুন্দর, গৌর, সৌম্য, শাস্ত মৃর্তির 
ছদচ্ছাদ্দিত সেই দেবব্রত, উপাননারত, নিষ্টাপুর্ণ, তক্তিভর হৃদয়ের কথা 
মনে আসে; সঙ্গে সঙ্গে সেই কুট-দর্শন-তর্ক-ভেদকারিণী তীক্ষা বুদ্ধি, 
আধ্যান্ত্িক শান্ত্রালোচনায় যাপিত সেই অগাধ পরিশ্রম, সেই অকাতর 
অবিরাম ধর্মীলোচনা, সেই উজ্জল কিরণ বিকিরণকারিণী উদ্দীপনা 
সকলই মনে আসে । তাহার পর তোমার তালি-তাড়িত বায়ুবিগুণে, 
সেই ধীর প্রশান্ত মানবের, তথন আর্ট ধূমকেতুর গ্তায় বিকক্ষে বিপথে, 
কেন্দ্র হইতে দুরে বিদুরে ছিমপরি-পৃরিত নীহারিকাময় গগনপ্রাস্তে 
পরিভ্রমণ__সকলই মনে পড়ে। তখন ভাই হাততালি, তোমার কৃতিত্ 
চিন্তা করিয়া ভয় হয়, তোমার কীন্তি স্মরণ করিয়া তোমাকে ভাই বলিতে 
লজ্জা হয়; তোমার কৃত কার্য্যের পরিণাম ভাঁবিয়৷ অঙ্গ শিহুরিয়া উঠে। 
আর তুমি একটার পর একটা, তাহার পর আর একটা এমনই করিয়া 
ক্রমে ক্রমে আমাদের সকল শুভ গ্রহেরই নিগ্রহ করিতেছ ১ 
তোঁমার শ্রান্তি নাই, ক্ষাস্তি নাই, শাস্তি নাই । বরং জয়োন্মাদে উল্লসিত 
হইয়! দিন দ্রিন আরও বল সঞ্চয় করিতেছ-_-এই সকল কথা ভাবিয়া 
সন অস্থির হয়, হৃদয় নিরাঁশ হয়, প্রাণ শুকাইয়া যায়। 

যে দিন শুনিলাম, তুমি কুহকী কতকগুলি লৌককে কুহকে মজাইয়! 
মামুষকে অতিমান্গষ বলিয়া পুজা করিতে লওয়াইয়াছ, আর তাহারা 
তত্তিতামসে জ্ঞানাচ্ছন্ন করিয়া, শ্বর্ণের কেশবচন্দ্রকে মর্্যের দেবতা 
বানাইতেছে, তখনই বুঝিলাম দুরাত্মন্‌ হাততালি, তোমার নিশ্চয়ই 
দুরভিসন্ধি আছে। তোমার চাটুপটু রসনা-ধ্বনিতে নর-নারা? অর্জুন 


১১৬ অক্ষয়চন্ত্র সরকার 


বিচঙিত হইয়াছিলেন, দুর্বল বগসন্তান যে বিচলিত হইবেন, তাহাতে 
আর বিচিত্র কি? কেশবচন্তর অরষ্টক্ষ্য কক্ষনষ্ট হুইয়া বিপথে বিচলিত 
হুইলেন। একদিন যে কেশবচ্তর ুদরীয় অবতার ্রীষ্টের পূর্ণসভা হৃদয়ে 
ধারণ করিয়া, স্বীয় প্রশস্ত হৃদয়ের বিমল দর্পণে ঈশ্বরের অতুল 
জ্যোতিঃ উজ্জল কিরণে প্রতিভাত দেখিয়া ঈশ্বর সাক্ষাৎকারে, গভীর 
গর্জনে সিয়ালদহের বিস্তৃত প্রকোষ্ঠ কম্পিত করিয়া বলিয়াছিলেন 
(806: 108৮৩ 0050 80৪ 80০07 1006 1080 60৪ ০০.) 
পপিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা করিবেন, ইহীরা জানে না যে কি করিতেছে 1” 
সেই দিনের সেই ভক্তিহুঙ্কারে উপস্থিত “দাক্ষণের' পাষাণ হৃদয়ও চমকিত 
হইয়াছিল, দুর্জয় ইংরাজও সেই ক্ষেত্রে তখন একবাব ভাবিয়াছিলেন-__ 
বাস্তবিক তাহারা যেকি করিতেছেন, তাহা কি তাহারা জানেন না? 
কেশবচন্দ্রের সেই একদিন_আর সেই কেশবচন্দ্র কয় বৎসর পরে, 
তেমনই প্রকাশ্ স্থানে, তেমনই জনতামধ্যে, তেমনই উচ্চকণ্ে, পাতকী ! 
তোমার কুহকে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন--(96 1 802 8 91700019, 10080) 
_ প্তথাপি আমি একজন বিচিত্র মানব ।” ঘুদ্রীয় অবতারেক 
পরিত্যক্ত সেই উচ্চ বেদীতে অধিষ্ঠিত কেশবচন্্র, আর এই “গৌরীভার। 
সেন-বংশ্রের ধরাতলস্থ কেশবচন্ত্র ; সুমেরু কুমের ব্যবধানেও এই দুরত্ব 
পরিষাণের মানদও হয় না। পোড়া হাততালি! তোমার কলঙ্কের 
কীর্তিতেই না এই কাণ্ড হইল । ইহাঁতেই কি তুমি ক্ষান্ত হইয়াছিলে ? 
তাহার পর সেই বিচিত্র মীনবকে কণ্ার দুখাভিলাষে বৈষয়িক করিলে, 
তাহার বক্ষঃ বিক্ষত করিলে, বুদ্ধি বিড়ঘিত করিলে, এখন সে সকল 
কথা ভাবিতে গেলেও শরীর সিহরিয়া উঠে। তাই হাত ধরে, ভাই 
হাততালি তোমাকে বলিতেছি-_ভাই দিনকতক তুমি ক্ষান্ত হও। আর 
মড়ার উপর খাড়ার ঘা মারিও না। 
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তোমার আর একবারের কলঙ্কের কথা বলি। বিদেশিনী, ছুঃখিনী, 
বিদুধী রমাবাই ভিক্ষা করিতে ভ্রাতা সঙ্গে বঙ্গদেশে আসিলেন। 
তিনি সংস্কতে পণ্ডিতা, ভাঁগবতে বুযুৎপক্না, তীক্ষবুদ্ধিশালিনী, 
পরিশ্রমনিরতা ও কার্ধ্যে পটায়সী। এ হেন স্রীরত্ব ভারতের আদরের 
ধন, সাধের সামগ্রী, আরাধ্য বস্ত, পুজনীয়া দেবতা । তিনি তখন 
কুমারী নবদুর্না ; সাক্ষাৎ তগবতী। কুমারী-পৃজা ভারতে চির-প্রচলিত। 
কিন্ত অভাগা বঙ্গবাপী তাহার চিরপ্রচলিত প্রথা এইবার 
পরিত্যাগ করিল। সসম্মানে কুমারীর পুজা করিয়া, তাহাকে দক্ষিণা 
দিযা বিদায় দিতে পারিত) তাহা করিল না? বুষিল না। তুমি 
হাততালি ! বালকের সহায়, নবরঙ্গের রঙ্গী; কিন্ত প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, সকলে 
তোমাকে সহায় করিয়! রযাঁর তোষামোদ করিল। রমা বিদুষী হইলেও 
অবলা, পত্ডিতা হইলেও কৌমলপ্রাণা, বৃদ্ধিশালিনী হইলেও ক্ষীণমতি। 
কাজেই রমার মাথা ঘুরিল ; মন টলিল ; ছাদয় গলিল; আগুন জলিল ।-_- 
সে আগুন এখনও নিবে নাই । 

একদিন ছিল, এক সময়ও ছিল, তখন রমার অগ্রজ সন্মেহ অথচ কর্কশ- 
কণ্ঠে “এ এ রমা” বলিয়! ডাকিলে রমা ভয়ে ভয়ে, ধীর পদবিক্ষেপে, 
ললাটে নাদবিন্ুধারিণী সাক্ষাৎ গায়ত্রী মত অগ্রজের পার্খে সলজ্ঞভাবে 
আসিয়া দণ্ডায়মান হইতেন, তখন তাহাকে দেখিলে বেদৌজ্জলাবৃদ্ধি 
পবিত্র সাবিত্রী বলিয়াই বোধ হইত। সেই রমা তোমার বায়ুবিগুণে 
বৈদেশিক আন্মুরিক' বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়) যে দিন দয়ানন্দ স্বামীকে 
সাহঙ্কার উত্তর প্রদান করিলেন,_তারতের গৌরবপ্রী যে দিন সেই 
উত্তরের অহচ্মুখতায় অধোবদনে রোদন করিল; সেই আর একিন_- 
আর, আর--যে দিন সেই রমা বিদেশে, বিবান্ধবে, বিচল চিত্তে বিধর্দ 
গ্রহণ করিলেন__সেই একদিন, সেই এক দুর্দিন তাই বলিতেছিলান 
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পোত্বা! হাততালি তুমি কি সকল সময়ই আমাদের কেবল অহিত সাধন 
করিবে? তোমার কি শ্রাস্তি নাই, শাস্তি নাই, ক্ষাস্তি নাই। 

ভাই হাততালি! আর যা কর, তা কর, দিন কতক গোটা ছুই তিন 
লোককে স্থির থাকিতে দাও | স্থির হইতে দ1ও। দোহাই তোমার 
হাঁসি মুখের, দোহাই তোমার বিদ্ফারিত চক্ষুর, দোহাই তোমীর আন্ত 
মেরুদখডের, দৌহাই তোমার দশ অঙ্গুলির, দোহাই তোমার শত বদলের, 
দোহাই তোমার সহজ জিহ্বার, দিনকতক গোটা ছুই লোককে তুমি স্থির 
হইতে দাও--তিঠিতে দাও । 


একজন এই স্ুরেন্্রনাথ। স্বরেত্রনাথ তরল, সুরেন্দ্রনাথ চপল ; 
স্বীকার করিলাম, শুরেন্দ্রনাথ একটুতে চালিত হন, একটুতে তাড়িত 
হন। স্বীকার করিলাম, জুরেন্্র বলিবার সময় কথার ঝোঁক এড়াইতে 
পারেন না, ছনের মায়া ভূলিতে পারেন না, বস্তার লয়-তাঁলের ষ্ঠ 
লালায়িত। তবু ত হুরেজ্্লীথ দেশের জন্য লেখেন, দেশের জগ বলেন, 
দেশের জগত ভাবেন_-আজিকার দিনে সে কি কম কথা? স্বীকার 
করিলাম হুরেক্্রনাথ স্বার্থপর । অপরাধ লইও না, সকলে এক একবার 
আপনার বক্ষে হস্ত দান করিয়া উর্ধমুখে বল দেখি, তোমরা কি স্বার্থপর 
নও। শ্বীকার করিলাম, দুরেন্ত্রনাথ স্বার্থপর, কিন্ত বার্থাম্ুসন্ধান করিতে 
গিয়া তিনি কি পরার্থ একেবারে ভুলিয় যান? তাহার চরিত্র যে এরূপ 
বিসদৃশ, তাহা ত শ্বীকার করিতে পারিলাম না,_তবে তিনি স্বার্থপর 
হইলেন ত তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি? না--ভালতে মন্দতে এখনও 
জুরেক্জনাথ আমাদের গৌরব ) জাতির গৌরব ; দেশের গৌরব । যদি 
হুরেশ্রনাথের অধঃপতন হয়ঃ তবে সে আমাদেরই দৌষে হইবে । আর 
কলক্বী হাততালি | তোমার দোষে হইবে। 

রাজনীতির অকুল-সাগরে ুয়েক্রনীথের চপলা-মতি তরণী একটুতেই 
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বিক্ষোভিত হইতেছে,_যে পার সে রক্ষা কর। পাঠ্যাঁবস্থা শেষ হইতে 
না হইতে তিনি সিবিল সার্িস কমিশনারগণের বিড়ম্বনায় বিডদবিত ) 
রাজসেবায় প্রথম বয়সেই চপল স্বভাব নিবন্ধন লাঞ্চিত; সম্পাদক 
জীবনের পাঁচ বৎসর না গ হইতেই হ্থরেক্্রনাথ রচনার অলঙ্কার দোষে 
কারাবন্দী-_যে উঠিতে বলিতে আঘাত থাইতেছে। তাহার রাজনৈতিক 
জীবন যে কপটতা বা স্বার্থপরতার পরিচ্ছদ মনে করিতে চায়, সে করুক, 
__ আঁমরা তাহা করিব না। না সুরেন্ত্রনাথ সত্য সত্যই দেশহিতৈষী-_ 
এখনও সুরেন্্রনাথ আমাদের জাতির গৌরব, দেশের গৌরব । তাহাকে 
প্রকুত পথে চালিত করিতে পারিলে আমাদের দেশের লাতি, জাতির 
লাঁত হইতে পারে। তবে যদি স্ুরেক্্নাথের অধঃপতন হয়না 
আমাদের দোষেই হইবে_-আর কালামুখ তুমি, তোমার চটচটির 
খবতালে হইবে। 

আঁর এক দিকে, আর এক পথে আমাদের আশার স্থল, ভরসার সম্বল, 
রবীন্দ্রনাথ | বিদ্যাসাগর মহাশয়, বঙ্কিমবাবু খা অন্ঠান্ঠি খ্যাতনামা 
বর্ষীয়ান্গণের কথা ধরি না। তোমার অসার আস্ফালনে উদাসীনতা 
প্রদর্শনের উপহাসে হাম্ত করিবার অধিকার অনেক দিন হইল তাঁহাদের 
হইয়াছে । বয়স বিগুণে রবীন্দ্রনাথের সে অধিকার এখনও হয় লাই; 
তাই হাততালি, তাহার জগ্ক, আমাদের রবীন্দ্রনাথের জগ্, আজি" 
তোমার কাছে আমাদের এই উপাসনা । 

রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার দীপশিখা 3 ধীরে ধীরে জলিলে এই'শিখা স্বীয় 
বর্ধমান আলোকে চারি দিক্‌ আলোকিত করিবে ) প্রাচীন হিন্দু সুগন্ধি 
তৈল নিষেবিত দীপের স্তায় সেই অমল আলোকের সঙ্গে সঙ্গে গন্ধে 
চাঁরি দিক আমোদিত করিবে । লেই অমল, কোমল, কমল-শৌভাসমন্থিত 
মুখশ্রী_সেই উজ্জল, সলঙ্জ তাঁসা তাঁসা, ভ্রমর-ভর-ম্পন্দিত-পদ্ম-পলাশ- 
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লোচন-_সেই ঝামর-চামর-নিনিত, গুচ্ছে গুচ্ছে স্বতাঁব-বেণীবিনায়িত 
চিকুর ঝলমল মুখমণ্ডল,_সেই রহস্তে আনন্দে মাখান, হাঁসি খুসী ভর! 
অধরগ্রান্ত__সেই সংচিন্তার প্রসর ক্ষেত্র, জুন্দর, শুত্র, পরিষ্কার দর্পপৌপম 
ললাট--ভগবানের এরূপ অতুল স্থাষ্টি কখন বৃথা হইবার নহে। না, 
এখনও রবীন্দ্রনাথ আমাদের আশার স্থল, ভরসার সম্বল) তুমি ন! 
লাগিলে তিনি এখনও আমাদের দেশের গৌরব বলিয়া পরিগণিত হইতে 
পারেন। তুমি না লাগিলে_-আর তুমি লাগিলে? তোমার সেই লক্ষ 
হন্তের দশ লক্ষ চটচটি একবার প্রতিনিয়ত ধ্বনি করিলে, বীরের বীরাসন 
উলে, তা কোমল ব্গসস্তানের কি আর স্থেরধ্য থাকিবে ? ভাই স্বীকার 
করিলাম তুমি বাহাছুর,-তুমি মনে করিলে বীরপাঁত করিতে পার, কিন্ত 
তোমার হাতে ধরি, বিনয় করি,তুমি দিন কতক ক্ষান্ত থাঁকিবে 
নাকি? (“নবজীবন, মাঘ ১২৯১) 


রামগতি ন্যায় 


১৮৩১-7১৮৯৪ 


জন্ম 


জুলাই ১৯৮৩১ (ৎ১ আঁবাঁঢ ১২৩৮) তারিখে হুগলী জেলার অন্তর্গত 
ইলছোবা গ্রামে রামগতি গ্ায়রত্বের জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম 
__হুলধর চুড়ামগি। 


বাল্য-জীবন 

রামগতি দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্থানীয় পাঠশালায় শিক্ষালীভ 
করেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টান্বের জানুয়ারি মাঁসে তিনি কলিকাতা সংস্কত 
কলেজে প্রবেশ করেন । সে সময় সংস্কত কলেজে তাহার গ্যাঁয় মেধাবী 
ছাত্র খুব কমই ছিল । 

১৮৪৯ গ্রীষ্টা্দে তিনি প্রথম বার জুনিয়ব-বৃত্তি পরীক্ষা দেন ও ৮৯ 
মাসিক বুর্তি লাভ করেন। পর-বৎসর তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের 
মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ৮৯ জুনিয়র-বৃত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হন। 

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্ে তিনি প্রথম বার সিনিয়র-বৃর্তি পরীক্ষা দেন ও 
মাসিক ২০২ বৃত্তি লাভ করেন। এই বৃত্তি-পরীক্ষায় জি. টি. মার্শেল 


মন্তব্য করেন *৮- 


17018 005 ৪৮9061205, 86018] 78456 48 00৩ ০ [3,810 [017081 
9081258, (196) 8150. 13919 881 510877008০৫ ৮0৩ 52810 00; * 
চ২8112801 905820088৪৩, ০৮. (519 900851910, 1039 291 ও3:810711086100, 
10 00৩ 55110: 090. ৪20 5 1৩ 8681105 5600210. 010 0106 11914 
0616160 369. ০৮ 29. 1703470880% 102 1850-51, 05 45, 


১২২ রামগতি গ্যায়রত 


১৮৫২-৫৫ খ্রষ্টাবের শিক্ষা-বিষয়ক -সরক্ারী রিপোর্ট পাঠে জানা 
যায়, ১৮৫৪ ও ৯৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় শ্রেণী হইতে পরীক্ষা দিয়া রামগতি 
প্রন্ি বারই ১৬২ সিনিয়র-বৃত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হন। এই রিপোর্টে আরও 
প্রকাশ 

চ:800:8109] 1311801800851৩ ৪06 01279 0, 00০০15৪1158 ০1 

৮৩186 01889, 9710106 2৪) 7100862168০? 605 200. ০)8৪8, 200. 


[8008861 852062158০1 005 (0115 01588, 098৩1%৩ 99৩০181 10014005 
04 0058৩ 82812. 82015812781 800 চ৪20881 ৪6৪0 776-5203051815 


৪505:10£ 085106 ৪681050 £:58৮ ৪000599 211 5৩25 0:৪0 ০৫ 
(20611 16810606155 908159 (0. 27.) 


ঢাকুরা 
চ্ায়রত্ব মহাশয় সংক্কত কলেজ ছাড়িয়া শিক্ষাদান-ব্রত গ্রহণ করেন। 
তাহার চাঁকুরী-জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি ১ 
২৫ আগষ্ট ১৮৫৬ দ্বিতীয় অধ্যাপক, হুগলী নর্মাল ্ুল বেতন ৫০১ 
ডিসেম্বর ১৮৬২ £ প্রধান শিক্ষক, বর্ধমান ( লাকুড.ডি ) গর ট্রেনিং 
স্থল, বেতন ১০০১ । 

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৫; সংস্কতাধ্যাপক, বহরমপুর কলেজ, বেতন ১৫০১ 

২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯*; হেড মাষ্টার, হুগলী নর্মাল স্কুল 

অবসর গ্রহণ £ জুলাই ১৮৯১। 


মৃত্য 


চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া চ্যায়রঞ্ধ মহাশয় তিন বসর তিন 


মাঁস পেন্সন্‌ ভোগ করিয়াছিলেন। ৯ অক্টোবর ১৮৯৪ তাঁরিখে চু চুড়ার 
বাটীতে তাহার মৃত্যু হয়। 


* 73156. 91 36151055 ০ 0৪769660 05806128১+০ (1891) 2, 805. 


গরশ্থাবলা 


্ঠায়র্ব যে-সকল গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন, সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় সহ সেগুলির একটি কাঁলাছ্ুক্রমিক তাঁলিক। দিতেছি ;- 


১। কলিকাতার প্রাচীন ছুর্গ এবং অন্ধকুপ হত্যার ইত্ভিহাস। 
মাঘ, ১৯১৪ সংবৎ (ইং ১৮৫৮)। পৃ" ৯৩+ ১ স্ুদ্ধিপত্র ৷ 
প্রীযুক্ত কাণ্ডেন্‌ রিচার্ডষন্‌ সাহেব প্রণীত ইংরেজী পুস্তক হইতে 
এই গ্রন্থ খানি অন্ুবাদ্ধিত।” 


হ। বস্তবিচার | পৌষ, সংবৎ ১৯১৫ (ইং ১৮৫৯)। 

“এতদ্দেশীয় সাহায্যকৃত বাঙ্গালা বিষ্ভালয়সমূহে বন্তবিগ্ভার 
অনু্গীলন অতিশয় আবশ্ঠক হুইয়াছে। কিন্ত বাঙ্গালাভাষায় এঁ বিষয়ের 
একখানিও পুষ্ভক নাই । এই বিবেচনা করিয়া কয়েকখানি ইঙ্গরেজী 
পুস্তক হইতে সঙ্কলন পূর্ব্বক সচবাচর-প্রচলিত ও শুঞজষাজনক-গুণ- 
সম্পন্ন কতিপয় বন্তর আকার প্রকার, প্রয়োজন ও উৎপত্তির বিববণ 
প্রভৃতি কিফিং লিখিয়! এই গ্রন্থ মধ্যে নিবেশিত করিলাম ৷ বিজ্ঞাপন | 


৩। বাজালার ইতিহাস, ১ম তাগ। ১ বৈশাখ সংবৎ ১৯১৬ 
(ইং ১৮৫৯)। 
“ইহাতে বৈগ্যবংশীয় হিন্দু রাজাদিগের চরমী বস্থা অবধি নবাব 
আলিবর্দি খার অধিকারকাল পর্যন্ত বাঙ্গালাদেশের প্রসিদ্ধ ঘটনা 
সকল সঙ্কেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে 1” 


৪1 কোমাবতী (আখ্যায়িকা )। ২৫ পৌষ, সংবৎ ১৯১৮ (ইং 
১৮৬২ )। 


৫€। বাঙ্গালা ব)ণাকরণ। ইং ১৮৬৪। পৃ. ৯২। 


১২৪ 


৬। 


ণ | 


৮। 


৭ | 


৯০ | 


৯১ । 


রামগতি গ্ভায়রত্ব 


ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস। ইং ১৮৬৫। পৃ-২০৪। 
“কিছু স্বপ্সায়াসে ছাত্রের! পরীক্ষাপ্রদানোপযোগী জ্ঞানলাভ 
করিতে পারিবে, এই উদ্ষেখ্থে এই ভারতবর্ধের সমস্ত অর্থাৎ সঙ্িপ্ত 
ইতিহাস খানি সঙ্কলিত হুইল । ইহাতে হিন্দু রাজগণের অধিকার 
হইতে গবর্ণর জেনেরেল লর্ড নর্থব্রাকের আগমন পর্ধ্যস্ত সমস্ত সময়ের 
স্থুল স্কুল বিবরণ সকল সঙ্তিপ্তভাবে লিখিত হইয়াছে 1”- বিজ্ঞাপন । 


ধাভুব্যাখ্যা। ইং ১৮৬৬ ($) 
শিশুপাঠ। (১৮ মার্চ ১৮৬৮)। পৃ" ৩৬। 


ঘ্রময়ন্তী। (২৫ জাঙুয়ারি ১৮৬৯ )। পৃ. ৫৮। 
দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা 4 919 10 98091016 72:099 
701709190. 00100 0106 11910507072, 


চণ্ডী । (৫ জুন ১৮৭২ )। পৃ- ৯০৯ | 


বাজ্ালাভাবা ও বাজালাসাহিত্য বিবয়ক প্রস্তাব» *ম 
ভাগ । শ্রাবণ, ১৯২৯ সংবৎ € ১৫ জুলাই ১৮৭২ )। পৃ. ১৬৮। 
এই গ্রন্থখানি স্তায়রত্ব মহাশয়ের কী্তিত্ত্ত। “এই ভাগে বাঙ্গালা- 
ভাষার উৎপত্তির বিবরণ, প্রাচীনকাল হইতে আরম্ত করিয়! রামপ্রসাদ 
সেনের বিস্তাসুন্দর রচনার সময় পর্ধ্যস্ত এই কালমধ্যে উক্ত ভাষার যে 
যে রূপ অবস্থা ঘটিয়াছে--এ কালে রচিত প্রধান প্রধান বাঙ্গালা গ্রন্থ 
সকলের সঙ্ষিপ্ত সমালোচনাসহকারে-_তাহার উল্লেখ, এবৎ তততদৃ- 
্রশ্থকারগণের কিঞ্িৎ জীবনবৃত্ত প্রত্ৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে ।” 
ইহার ২য় ভাগ (পৃ. ১৬৯৭৩) কয়েক থও স্বতত্ত্রভাবে 
প্রকাশিত হুইয় ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে (পৃ. ৩৭৩) 


গ্রন্থাবললী ১২৫ 


১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্ের আগষ্ট মাসে (আষাঢ়, সংবৎ ১৯৩০) প্রকাশিত হুয়। 
“বিজ্ঞাপনে” প্রকাশ £__“এই পুস্তক বৃহৎ হইয়া উঠিল, দেখিয়া ইহার 
কিয়দংশের কতিপয় খণ্ড প্রথমভাগ নামে পূর্বের প্রচারিত করিয়াছিলাম । 
এক্ষাণে অবশিষ্ঠাংশের কতিপয় খণ্ড দ্িতীয়ভাগ নামে প্রকাশ 
করিয়। উন্ভয় ভাগেরই অপব সমুদয় খণ্ড এক সম্পূর্ণ থণডে প্রকাশিত 
করিলাম ।” 


ভারতবর্ষের জংক্ষিপ্ত ইত্তিহাস। (১০ জাস্্যাবি ১৮৭৫ )। 
পৃ. ২০৫। 


গোষ্ঠী কথ (মজলিসি গল্প )। (5 জুন ১৮৭৭) পৃ" ৯৩। 


“আকারেই ব্যক্ত ।_-মহাঁদেব তর্কভূষণের পুত্র ব্রজেন্দ্ ভট্টাচার্য 
কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে আপনাব সাংসারিক ক্লেশের কথা৷ 
জানাইয়া কহিল, মহাশয়! আমার পিতা দেশবখ্যাত লোক 
ছিলেন, কিন্ত আমি উদবান্লের জন্ক লালায়িত-_আমাব বড় ছুরাদৃষ্ট। 
বিজ্ঞ ব্যক্তি কহিলেন-_তাহা! আকারেই (1) ব্যঞ্জ হইতেছে ।” 


কুণ্পতকৌশিক নাটক । ১২৮৫ সাল (২৮ জুন ১৮৭৮)। 
পূ ৮৫1 
“.. যদি কোনও নাটকে অধিক সঙ্ঘ্যায় গীত থাকে; তাহা হইলে 
বোঁধ হয়, যাত্রাকাবকদিগেব পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইতে পাবে । 
সেই সুবিধাকবপের অভিপ্রায়েই আধ্যক্ষেমীশ্বব-প্রণীত সংস্কত চও- 
কেিশিক নাটক অবলম্বন করিয়া এই কুপিতকৌশিক নাটক লিখিত 
হইল । ইহাতে ৩০টি গীত আছে ।” 


১৫। নীত্তিপথ। ১৭ আবাঁত ১৯৩৮ সংবৎ (২০ জুলাই ১৮৮১ )। 


পূ, ৯৬ | 


৯১২৬ রামগতি গ্ভায়রত্ব 


১৬। ক্লামচ্িগ্ত | ১২৮৯ সাল (২৮ জানুয়ারি ১৮৮৩ )। পৃ ৯০৯1 

“ «পরিণত-প্রজ্ঞ” মহাকবি ভবস্ভূতি, তাহার মহাবীর চরিত 

নাটকে, গ্রীরামচন্দ্রচরিতের উল্লিখিত সর্বাক্গসম্পূর্ণত! বিশিষ্টরূপে 

প্রদর্শন করিয়া! ইহাকে এক স্থলে “চারিগ্র পঞ্জিকা” বলিয়া অভিহিত 

করিয়াছেন । পাঠকবর্গ এ সংস্কৃত নাটকের উপাখ্যান ভাগের এই 

স্থূল বাঙ্গালা অহ্বাদে, মহাকবির বিমল, সুগভীর এবং স্ুপ্রশত্ত ভাঁব 
সকলের যংসামান্ত আভাসমাপ্রই পাইবেন সন্দেহ নাই।” 


১৭। ইঞ্পছোবা। অথবা স্বপ্রলধ উপাখ্যান। ৯২৯৫ সাল ( ১০ 
অক্টোবর ১৮৮৮ )। পৃ. ১৪৪ | 

“ইলছোবা-নিবাসী যে ক্রাহ্মণ বট-বৃক্ষ-মূলে বপিয়! শ্বপ্ণ দেখিয়া- 

ছিলেন, তাহারই মুখে যেরূপ অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাই এ 

পুস্তকে লিপিৰদ্ধ হইয়াছে । পণ্ডিতের! কছেন “স্বপ্ন অমূলক চিত্তামান্র 1” 


রগনান বন্দ্যোগাধ্যায় 


১৮২৭---১৮৮৭ 


জন্ম 2 বংশ-পনিয় 


৮২৭ গ্রীষ্টাব্ষের ডিসেম্বর মাঁষে বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাঁল্নাঁব 
২ সন্িকটে বাকুলিয়া গ্রামে মীতুলালে রঙ্গলালের জন্ম হয়। তাহার 
পিতাঁব নাম-রাঁমনারাঁষণ বন্দ্যোপাধ্যাঘ। নিবাস বাষেশ্বরপুর | 
রামনারায়ণ অনেকগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হবজ্্ন্দরী দেবীর 
গর্ভে গণেশচন্ত্র* রঙ্গলাল ও হরিমৌইনের জন্ম হয়। 

১৮৩৫ ্রীষ্টাব্ে, আট বৎসর বয়সে, রঙ্গলীল পিতৃহীন হন। তিনি 
সহৌদরগণের সহিত মাতুলালয়ে লালিতপালিত হইয়াছিলেন। তাহার 


* গণেশচ্দ্ ভূকৈলাসের রাজা। সত্যশরণের কণিষ্টা কন্তা বরাঙ্গী দেবীকে 
বিবাহ করেন । ১৮৬৬ রষ্টাবের জানুয়ারি মাসে তাহার স্বৃত্যু হয়। তিনি 
স্ুকবি ছিলেন । তাহার বচনা৷ মনস্বী রাজেন্রলাল মিত্রের প্রশংস] অর্জন 
করিয়াছিল । গণেশচঞ্জের এই তিনখানি কবিতা-গুশতকের নাঁম জানা 
যায়; ১। চিত্তসন্তোষিণী । শ্রীক্কফলীলা। ১২৭০ সাল । ১৯২০ 
সংবতের শ্রাবণ-সংখ্যা “রহস্ত-সন্দর্ডে” সমালোচিত ৷ ২। কৃঝ্বিলাস। 
ইং ১৮৬৪। হরিমোহন ভ্রাতা! রঙ্গপালকে ১২-৯-৬৪ তারিখের পত্রে 
লিখিয়াছিলেন,__“দাদার “কৃষ্ণবিলাস+ নামক ক্ষত কবিতা পুস্তক বাহির 
হইয়াছে । ৩। খাতুদর্পণ ॥ ইৎ ১৮৬৪ । ১৯২১ সংবতের মাঘ-সংখ্য! 
চরহ্স্ত-সন্দর্ডে সমালোচিত । 


১২৮ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


জ্যেষ্ঠ মাতৃল অপুত্রক রামকমল মুখোপাধ্যায় অবস্থাপন্ লোক ছিলেন। 
তিনি ভাগিনেয়দিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। পাঁচ বৎসর বয়সে 
রললাল বাকুলিয়ার পাঠশালায় গ্রবেশ করেন। কিছু দিন পরে তিনি 
স্থানীয় মিশনরী স্কুলে প্রবিষ্ট হন। এখানকার পাঠ সাঙ্গ হইলে, উপযুক্ত 
ইংরেজী শিক্ষা দিবার মানসে রামকমল ভাগিনেয়দিগকে চুড়ায় নব- 
প্রতিষ্ঠিত মহম্মদ মহপীনের কলেজে (হুগলী কলেজে ) তথ্তি করাইয়! 
দেন। হুগলী কলেজে রঙ্গলাল সম্ভবতঃ ১৮৪৩ ্রীষ্টাব্ব পধ্যস্ত 
পতিয়াছিলেন । 


নিবাহ 


আনুমানিক ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে, পঠদশায় রঙ্গলাল মালিপোতার 
সন্নিকটস্থ ফুলিয়া গ্রাম-নিবাসী ৬দেবীচরণ মুখোপাধ্যায়ের কগ্ঠা রাখাল- 
দাসী দেবীকে বিবাহ করেন। বিবাহের ছুই বৎসর পরেই তাহার 
মাতৃবিয়ৌগ হয়। রঙগলালও বিদ্ভালয় ত্যাগ করিয়া সহোদরগণের সহিত 
মাতুল রামকমলের খিদিরপুরের বাড়ীতে আসিয়া বাঁস করিতে থাঁকেন। 


সরকারী ঢাকুরা 
রঙ্গলাল দীর্ঘকাল, রাজকর্ধে নিযুক্ত ছিলেন। আমরা সংক্ষেপে 
কাহার চাকুরীর বিবরণ দিতেছি £ 
১৮৬০) মার্চ ..* ছুয় মাসের জগ্ প্রেস্িডেন্দী কলেজের বাংলা- 
সাহিত্যের অস্থায়ী অধ্যাপক । 
৯৮৬০, নবেম্বর. ** নদীয়া জেলায় ইন্কম্‌ ট্যাক্স আসেসার ও 


ডেপুটি কলেক্টর । 


১৮৬৩, প্রথম ভাগ 
১৮৬৪, ৯৫ নবেম্বর 


১৮৬৯, ১৩ ফেব্রুয়ারি *** 
১৮৭৩, ২১ এপ্রিল *"" 


১৮৭৯, ৬ মার্চ 


১৮৮২, ১১ এপ্রিল *** 


মৃত্যু ১২৯ 


., বাঁলেশবরৈ অস্থায়ী স্পেশাল ডেপুটি কলেক্টর । 
,, ২০০২ বেতনে কটকের স্থায়ী ডেপুটি কলের 


ও ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট । ১৮৬৭, ৭ই ফেব্রুয়ারি 
৩০০২ বেতনে ৫ম শ্রেণীতে উন্নীত । 

হুগলী, জাহানাবাদে স্থানাস্তরিত। ৯৮৭০, 
২৫ নবেগ্বর হইতে বেতন ৪০০২ । 

দ্বিতীয় বার কটকের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও 
ডেপুটি কলেক্টর । 


.. হাবড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্টরেটে ও ডেপুটি 


কলেক্টর। ১৮৮১, ১১ জাছুয়ারি হইতে এক 
বৎসর তিন মাসের ছুটি। 
অবসর গ্রহণ । 


মৃত্যু 


সরকারী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণের পর রঙ্গলালের স্বাস্থ্যহাঁনি 
ঘটিয়াছিল। তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। দীর্ঘকাল শয্যাশীয়ী 


থাকিবার পর ১৩ মে 
পরলোক গমন করেন। 


১৮৮৭ তারিখে, গঙ্গাতীরে নয় রাত্রি কাটাহয়। 


১৩০ জালে নৈহাটীতে অনুষ্টিত ১৪শ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনে 


সাহিত্য-শাঁখার সভাপতি 


অমৃতলাল বনু তাহার অভিভাবণে রঙগলাল 


সম্বন্ধে যে প্রশস্তি করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধত করিতেছি £ 


ঈশ্বর গুণ্ডের 


“মিউটিনী” প্রভৃতি পঞ্ভে উদ্দীপন! থাঁকিলেও, ধিনি 


নব্যবঙ্গের হৃদয়ক্ষেত্রে উদ্দীপনার রসে পিফিত করিয়া দেশহিতৈষণার 
বীজ বপন করেন, তাহার নাম রঙ্গলাল। তাহার *স্বাধীনতাহীনতায় 


শৈ 


১৩৩ রঙ্গলাল বগ্্যোপাধ্যায় 


কে বীচিতে চায় রে, কে বীচিক্ষে চায়? আবৃতি করিয়া বাখারী 
ঘুরাইয়া আমি একদিন ছেলেবেলায় খেলা করিয়াছি । জাহাজ 
মেরামত করার কের জন্ত খিদিরপুর প্রসিদ্ধ 9 কিন্ত এখানে এক সময়ে 
বড় ঝড় কয়খানি জাহ্বজ প্রস্তত হইয়াছিল, তাহাদের প্রধান তিনথ।নির 
নাম__রঙ্গলাল, মধুক্দ্ন ও হেমচন্ত্র। এ তিনখানি জাহাজই যে ছোট 
বড় তরঙ্গ তুলিয়। চলিয়। গিয়।ছে, তাহার আন্দোলনে আজিও সমগ্র 
বঙ্গদেশ দু'লিতেছে। 


সাহিত্য সেবা 


প্রাথমিক রচন। ।-_-তরুণ ধ্যসে রঙ্গলাল অনেক সঙ্গীত রচন। 
করিয়াছিলেন। তাহাব 'কাকীকাবেরী? পুস্তকে (পৃ. ১০৩, পাদটাক! ) 
প্রকাঁশ £__-পআমি তরুণাবস্থাষ এই উষাহবণ আখ্যায়িকা সঙ্গীতাচ্ছলে 
রচনা করিয়াছিলাম, তাঁহার একটি সঙ্গীত শিষ্পে উদ্ধত হইল ।” টৈশৈশবে 
তিনি যাত্রা-গাঁন শুনিতে ভালবাসিতেন | পরবর্তী কালে তিনি নিজেও 
কোঁন কোঁন যাত্রীর পালা ও গান রচনা কাঁবযাঁছিলেন ; এই সকল 
রচনার কিছু কিছু নিদর্শন শ্রীমন্মথনাঁথ ঘোঁষেব 'রঙ্গলালে” পাওয়া 
যাইবে। 
কলিকাতায় আসিয়া! রঙ্গলাল কবিবব ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের সহিত 
পরিচিত হন। গুণ্ু-কব্র “সংবাদ প্রতাকর'ই তখন সর্বোৎকুষ্ট বাংল 
সংবাদপত্র । রঙ্গলাল ইহার লেখক-শ্রেণীতৃক্ত হন। তিনি পস্মিনী” 
উপাখ্যানের ভূমিকায় লিখিয়ীছেন ১ 
কিশোর কালাবধি কাব্যামোদে আমার প্রগাঁট আসক্তি, সুতরাং 
নাঁনা ভাষার কবিতা রলাপ অধ্যয়ন বা শ্রবণ করত অনেক সময় 
সম্বরণ করিয়] থাকি । আমি সর্বাপেক্ষা ইংলপ্তীয় কবিতার সমধিক 


সাহিত্য-সেব ১৩১ 


পর্যালোচনা করিয়াছি, এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা! 
রচন। করা আমার বছদিনের অভ্য।স। বাঙ্গালা সমাচার পত্রপুথে 
আমি চতুর্দশ বাঁ পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে উক্ত প্রকার পঞ্চ প্রকটন করিতে 
আরম্ভ করি। 


রঙ্গল।ল “সংবাদ প্রভাকরে'র একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। ১৪ 
এপ্রিল ১৮৪৭ তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে' গুপ্তকবি লেখক ও 
অনুগ্রাহক সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন, তাহাতে প্রকাশ ৮ 

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অন্মদ্ধিগের সংযোজিত লেখক বন্ধু। 
ইস্ীর সদৃ্ডণ ও ক্ষমতার কথা কি ব্যাখ্যা করিব? এই সময়ে 
আমাদিগের পরম স্সেহাম্বিত মৃতবন্ধু বাবু প্রস্নচন্্ ঘোষের শোক 
পুনঃপুনঃ শেলন্বর্ূপ হইয়। হদয় বিদীর্ণ করিতেছে । যেহেতু ইনি 
রচনী বিষয়ে তাহার ন্যায় ক্ষমতা দর্শাইভেছেন, বরং কবিত্ব ব্যাপারে 
ইস্টীর অধিক শক্তি দৃষ্ট হইতেছে । কবিতা, নর্তকীর গায় অভিপ্রায়ের 
বা্তালে ইহার মানসরূপ নাট্যশালায় নিয়ত নৃত্য করিতেছে। 
ইনি কি গগ্, কি পদ্চ-_উভয় বচন] দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আনন্দ 
বিতরণ করিয়া থাকেন । 


সংবাদ গ্রভাকবে' প্রকাশিত রঙ্গলালের প্রাথমিক গগ্য-পঞ্ঠ 
রচনাগুলি বর্তমানে সংগ্রহ কর! ছুরহ। আমরা সংবাদ প্রভাকরে'র 
যে-সকল পুরাতন সংখ্য। দেখিয়াছি তাহা হইতে রজলালের রচনাগুলি 
নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করিবারও উপায় নাই) কারণ, রচনার শেষে 
সচরাচর লেখকের নাম মুদ্রিত হইত না। “সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত 
(৩০ অকোবর ১৮৫৬) রঙ্গলালের একটি কবিতা নিয়ে উদ্ধত 
করিলাম £ 





৯৩২ 


রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় 
রূপক । 
গ্রভাত । 
ত্রিপদী 

মৃণালাভা! ম্লান হয়, হেরি দিবাকরোদয়। 
নিশাকর চলে অস্তগিরি । 

যামিনী হইল সারা, সমুদিত শুক-তারা, 
সমীরণ ঝছে ধীরি ধীরি ॥ 

কিব; তরুলতাঁচয়, ঢলঢল রসময়, 
নীহারের হার শোভে গায়। 

তান সহ সরলতা, করি সরোরুহলত।, 
অন্তরের অনল নিবায় ॥ 

কুমুদ মুদিল আখি, জাগিল যতেক পাখি, 
মুক্তকণ্ঠে আরস্ভিল গান। 

'মৌহন মধুর স্বরে, শ্রবণ মোহিত করে, 
অুশীতল করিল পরাণ ॥ 

প্রকৃতির শোভাকর, বিমল অরুণ কর, 
নিনাদ নীরদ করে শোভা । 

কালিন্দী প্রবাহে ষেন, কোকনদবুন্দ হেন, 
মধুকর মত্ত মনোৌলোভা ॥ 

কাননে ভাকে পাপিয়া, করি পিয়া পিয়।, 
প্রিয়! প্রি়গণেরে জাগায় ! 

বিধু আর নাহি রবে, নিধুবনে জাগ সবে, 
অন্থভব, এই রব গায় ॥ 


সাহিতা-সেবা 


ছুসার উষাঁর কাল, বাঁলরূপে ভাঙ্ছ ভাল, 
সাজিয়াছে কোলেতে তাহার । 

তাছে দুূতী [দ্যুতি 1] দুতী হয়ে, সমাচার সঙ্গে লয়ে 
ধরণীতে করিছে প্রচার ॥ 

বিভা গতে বিভাবরী, প্রীহরি স্মরণ করি, 
চলেছেন অতি ভ্রতগতি । 

বিকাশে কুসুম কলি, সৌরত গৌরবে অলি, 
মাতিয়াছে সচঞ্চল গতি ॥ 

দিবাকর করে ভাতি, যেন প্রবালের পাতি 
বরিষয়ে ধরণী হৃদয়ে । 

অথবা সুবর্ণ শরে, যাঁমিনীরে বিদ্ধ করে, 
কার্ধ্য সিদ্ধ করণ আশয়ে ॥ 

অরণ্যে অরুণ আস্ত, দেখিয়। বিলাসে লান্ত, 
আমোদে মাতিল নৃগকুল ॥। 

কুরঙ্গ কুরজী গে, নাচিয়া বেড়ায় রঙ্গে, 
কত খায় তৃণাদির মূল ॥ 

যামিলী দেখিয়া শেষ, বিবরে লুকায় শেষ, 
আর চোর পেচক প্রভৃতি | 

কুষ্ঠিত কুটিল জন, প্রফুল্ল সরল মন, 
গেল ঘুমঘোরের বিকৃতি ॥ 

শিশিরে করিয়া মান, শ্ক্ষেত্র হান্তবান, 
যেন তপ্ত কাঞ্চন কিরণ । 

আসিয়া কষাণ্গণ, করে কত আফ্বোজন, 
অগ্কুরাদি বৃদ্ধির কারণ ॥ 


১৩৩ 


১৩৪ 


রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 


কেহ সেচে বারিধারা, কেহ রোৌপিতেছে চারা, 
কেহ হল করিছে ধারণ । 

গোপাল বালক যত, সহ গাভী শত শত, 
মাঠে মাঝে [ মাঠে ?] করে গোচারণ ॥ 

বিল্লি হোয়ে পরিশ্রাস্ত, স্বীয় রব করে ক্ষান্ত, 
শান্ত কৈল শ্রবণ কুহরে। 

বকুল শাখায় বসি, অস্তাচলে হেরি শশী, 
পিকবর ললিত কুহরে ॥ 

হেরি দিবাকর ভাতি, প্রদীপে নিবিল বাতি, 
সারা রাত্রি ছিল দীপ্তিমান্‌। 

যুবক যুবতী জাগে, উভয়ে .বিদায় মাঁগে, 
অনুরাগে মোহিত পরাণ ॥ 

ন্য়নে নয়নে বীধা, স্বতম্মু তচ্মুর আধা, 
পরস্পর করে হেন জ্ঞান। 

কেমনে বিরহ সবে, আকুল দম্পতী সবে? 
মনে তাই কররে ধ্যায়ান ॥ 

হেরি প্রকাশিত দিন, লবোবরে যত মীন, 
তরঙ্গে স্থুরঙ্ে কেলি করে । 

মরখল করাল স্বরে, কিবা সম্তরণ করে, 
হৃদয় প্রসন্ন ভাঁব ভরে ॥ 

ডাহক ভাঁহকী ডাকে, কুকুট কর্কশ হাঁকে, 
মাঝে মাঝে কাকে দেয় যোগ । 

কিন্ত কি মধুর কাল, নীরস কর্কশ জাল, 
কর্ণপুরে দেয় রসতোগ ॥ 


সাহিত্য-সেবা ১৩৫ 


হেরিয়! বালার্ক মুখ, অন্তধধন হোলো ছুখ, 
সুখ আসি আবির্ভাব কত। 
ব্রহ্ম আরাঁধনে রত, ব্রহ্ম উপাঁসক যত, 
হেরি ব্রঙ্গমুহূর্ত আগত ॥ 
মোহন প্রণব শব, কান্তেরে করয়ে স্তব্ধ, 
মানস ভাঁপাঁয় ভক্তিরসে । 
ধচ্য ধচ্য নিরগ্রীন, গর্ব পর্বত তঞ্জন, 
পৃথিবী পুরিল ভাঁববশে 
র,ল, ব, 
জয়নারায়ণ সর্বাধিকারী ও বহুণাভার দত্ত-পরিবারের উমেশচন্দ্র দত্ত 
গোঁন্ডম্মিথের ও পার্নেলের “19৩ 11977016 নামক কবিতাদ্বয়ের 
উতকুষ্ট অনুবাদের জগ্ত ১০১ ও ৩৫৯ টাকা পারিতোধষিক ঘোষণা করেন। 
১ জোঠ ১২৬৫ (১৩ মে ১৮৫৮) তারিখের সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ, 
রঙ্গলাল উভয় পাঁরিতোধিকই লাঁভ কবিঘাঁছিলেন। তাহার রচন! 
দ্ব্বতোতাঁবেই উত্তম” হইয়াছিল ? উহা “সংবাদ প্রভাকরে' মুদ্রিত হয়। 
রঙ্গলাল বাঁইশ-তেইশ বৎসর বয়সেই সংবাঁদপত্র সম্পাদনে ব্রতী হন। 
তাঁহার পরিচাঁনিত পত্রিকাগুলিব পরিচয সংক্ষেপে দিতেছি 2 
সংবাদ সাগর? : ৯৮৫৯ শ্রষ্টান্দের মার্চ মাসে, ক্ষেব্রমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যাযের সম্পাদকত্বে, সংবাদ রসসাগর? নামে একখানি বাংলা 
সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ২৫ জুন ৯৮৪৯ তারিথে কাশীগ্রসাদ 
ঘোষ-সম্পাঁদিত “হিন্দু ইণ্টেলিজেম্সার লোখেন £ 


5 ৮৮675 7106 8৮81৩ 06 606 €315651306 ০1৪ ৮56]0]5 100101108- 
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১৩৬ রঙ্গলাল বন্যোপাধ্যায় 


১৮৪৯ খ্ীষ্টাব্ধের ডিসেম্বর মাসে 'মংবাদ রসসাগর" সাপ্তাহিক হইতে 
বারত্রয়িকে পরিণত হয়। ইহার অল্প দিন পরে-_-৯৫ জুলাই ১৮৫০ 
তারিখে ক্ষেত্রমোহনের মৃত্যু হইলে রঙ্গলালই “সংবাদ রসসাগর গঞ্জের 
পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন ।* 

রঙ্গলালের সম্পাদনায় 'নংবাদ রসসাগর” খিদিরপুর হইতে প্রতি 
লোম, বুধ ও শুক্রবারে প্রকাশিত হইতে থাকে । ৯৮৫২ গ্রীষ্টাব্ধের 
এপ্রিল মাস হইতে রঙ্গলাল পত্রিকার নাম পরিবর্তন করিয়! 'সংবাদ 
সাগর রাখেন । “সংবাদ সাগর ১৯২৫৯ সালের চৈত্র মাস (এশ্রিল 
১৮৫৩) পধ্যন্ত চলিয়াছিল। রঙ্গলাল “কাধ্যান্তরে নিধুক্ত প্রযুক্ত সংবাদ 
সাগর পত্র সম্পাদনে পরাস্মুখ' হন। 

এডুকেশন গেজেট ও সান্ত7হক বার্তাবহ' £ ইহার 
পর আমরা রঙ্গলালকে কিছু দিন এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক 
বার্তীবহ' সম্পাদন করিতে দেখি। সরকারী শিক্ষা-বিভাগের গ্রাতি- 
পোষকতার এই সাপ্তাহিক পত্রখানি ৪ জুলাই ১৮৫৬ তারিে প্রথম 
প্রকাশিত হয়। ইহার প্রচারের উদ্দেন্ত সম্থন্ধে ৯৮৫৬-৫৭ ্রষ্টানের 
শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোটে এইরূপ লিখিত হইয়াছে ৮1109 
0019০6 1৪ 60 ৪৪10715 26 7601019 10) 09 101067101০0 019 
০0260 100 8, বৈ ৪ম 509957 01798 10 07100 &00 11610)5 
(0 6০79৮ রেঃ ও'বায়েন শ্মিথ ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাহার 
সহকারী হইলেও রঙ্গলালই প্রর্কৃতপক্ষে সম্পাদকীয় কাধ্য পরিচালন 
করিতেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পাদরি লং লেখেশ 8 

 রঙ্গলালের চিতকার মন্থনাথ ঘোষ ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন, 
“ক্ষেত্রমোহন “রসমুদগর+ নামক পত্রের সম্পাদক ছিলেন,'*'রঙ্গলাল প্রথম 
হইতে উক্ত পঞ্জের [ “রসসাগরে*র ] সম্পাদক ছিলেন ।” 


গ্রথাব্লী ১৩৭ 
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১৮৬০ গ্রষ্টাকের মার্চ মাস হইতে রঙ্গলাল অগ্ঠ রাঁজকার্য্যে নিযুক্ত 
হইলেও, অন্ততঃ ১৮৬২ গ্রীষ্টাব্ পর্ধ্যস্ত যে এডুকেশন গেজেটে"র 
সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সমসাময়িক সংবাদপত্রের 
নিয়োদ্ধত অংশ হইতে তাহা জানা যাইবে £ 
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উৎকল দর্পণ, * পরবর্তী কালে উডিঘ্যায় প্রবাঁপকালে রঙ্গলাল 


'উৎকল দর্পণ নামে একখানি ওভিয়া সংবাদপত্রের গতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন। খল! বাহুলা, ওভিয়া ভাঁষায তাহার রীতিমত অধিকার ছিল। 


গ্রন্থাবঙ্গী £ রঙ্গলালের রচিত ও প্রকাশিত পৃস্তক গুলির একটি 
কালামুক্রমিক তালিকা! দিতেছি ।- 


১। খাতুসংহার ( পদ্যানু বাদ )। 

৮ মার্চ ১৮৫১ তারিখের “সংবাদ প্রতাকরে' এই বিজ্ঞাপনটি 
মুদ্রিত হয় :--“ধতু সংহার। মহাকবি কালিদাস প্রণীত খতু 
সংহার যাহ] মতকর্তক বঙ্গীয় পন্চে অবারিত হইয়াছে, তাহ। অবিলগ্বে 
যুদ্রিত হুইয়া প্রকটিত হইবেক। গ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ।” 


৯৩৮ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


পস্তকখানি শেষ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল কি না তাহা! আমাদের 
জান। নাই। 


হ। বাঙ্গালা বিত্ত বিষয়ক প্রবন্ধ। ২ জ্যেষ্ঠ ১২৫৯ (ইং 
১৮৫২)। পৃ ৫১৯। 


“এই প্রবন্ধ বীটন সভায় [ ১৩ মে ১৮৫২ ] পঠিত হয়; দুতরাং 
বক্তৃতার নিয়মে লিখিত হইয়াছে ।” ১০-সৎখ্যক ছুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা”য় 
পুনমুদ্রিত। 


৩। ভেক মুষিকের যুদ্ধ । ইং ১৮৫৮। পৃ ৩৩। 


«এই উপকাব্য, পুর্বে এডুকেশন গেজেটে ক্রমশঃ প্রকটিত 
হইয়াছিল 1...ইউরোণীয় কবিকুলের পিতৃত্বব্ূপ আদি মহাকবি হোঁমর 
মহোদয়ের নামে এই উপকাব্যোর জনন প্রবাদ আছে, কিন্তু ঈলিয়ড, ও 
অডেসি খ্যাত অহুপম মহাকাব্যদ্বয়ের জনয়িতা যে এরাপ ক্ষুপ্র কাব্যের 
প্রণেতা হইবেন, তথ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, তবে এই এক 
প্রবোধের পথ আছে; যে, যে মহাসমুক্্র প্রবাল মৌক্তিকাঁদি রত্বনিচয়ের 
ও তিমি তিমিক্কিলাদির আধাঁন হইয়াছেন, সেই রদ্বাকর শুজ্ভি 
শহ্বকাদি সামান্ততম জলজন্তনিকরেরও আকর স্বর্পপ | ফলত 
ভাবুকদিগের নিকট সাগরজ শুপ্তি শশ্ব,কাদির চাঁকচিক্য এবং বিচিত্র 
রাগরঙ্গাদি সামাগ্ততর নয়নমনোইহুরপ্রনকাি নহে । তেক মুষিকের 
মূলকাব্য ধাহারা পাঠ করিয়াছেন প্ঠাহারা অবস্থই তাহার মাধূর্য্যরসে 
অপূর্ব স্ুখাহুভব করিয়! থাকিবেন | উপস্থিত মর্মানুবাদ তাহাদিগের 
প্রীতি-বর্দনার্থ প্রস্তত নহে, ফলতঃ ইউরোপীয় মহাকবিদিগের কবিত্ব 
“ছটাঁর প্রতিবি্ব, এতদ্ধেশীয় সাধারণ জনগণের মানসে প্রতিবিদ্বিত 
করাই আমাদিগের মুখ্য অভিপ্রেত ।”-_ভুমিকা । 
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৪ পছিনী উপাখ্যান | আষাঢ় ১২৬৫ (ইং ১৮৫৮ )1 পু ১৯৯৫ । 
17607787/, 14 2816 ০/ 1 7301257,67% | পত্বিনী 
উপাখ্যান । / রাজস্থানীয় ইতিহাস বিশেষ। / শ্রীযৃত রঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় / কর্তৃক / বিবিধ ছন্দোবন্ধে বিরচিত | / কলিকাতা ঃ / 
সত্যার্ণব যন্ত্রে মুদ্রাঞ্কিত হইল । / বঙ্গাবাঃ ১২৬৫ | 
«১২৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে একদ। বীটন সমাজের নিয়মিত 
অধিবেশনে কোন কোন সভ্য বাঙলা কবিতার অপকুষ্ঠতা প্রদর্শন 
কবেন। কোন মহাশয় সাহস পূর্বক এরূপও বলিয়াছিলেন যে, 
“বাঙ্গাণির| বহুকাল পর্য্যপ্ত পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকাতে তাহা- 
দিগের মধ্যে প্রকৃত কধি কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই।” প্রত্যুত, 
্াধীনতা-সুখ-বিহীনতায় মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য-বিরহ হয়, সুতরাং 
পরিগীড়িত পরাধীন জ।তির মধ্যে যথার্থ কবি কোনরূপেই কেহ হইতে 
পারেন নাঁ। আমি উত্ত মহাঁশয়দিগের অযুক্তি নিরসন নিমিত্ত এ 
দভাঁয় এক প্রবন্ধ প'ঠ কবি, তাহা পুণ্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়া প্রচার 
পাইলে অনেক অনুগ্াহক মহাশয় আমার প্রতি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ 
করেন, বিশেষতঃ লেখকদিগের পরমবন্ধু রঙ্গপুরের অন্ততপাতি কুষ্ধীর 
প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মৃত বাবু কালী চন্্র রায় চৌধুরী উক্ত প্রবন্ধ পাঠাস্তে 
আমাকে যে পত্র লেখেন, তন্মধ্যে এই আক্ষেপৌক্তি করিয়াছিলেন, 


যথা ৮ 
“আধুনিক যুবাজনে, স্বদেশীয় কবিগণে, 
দঘ্বণা করে নাহি সহে প্রাণে। 
বাঙ্গাল।র মন-পদ্স, কবিতা সুধার স্প, 


এই মাত্র রাখ হে প্রমাণে ॥” 
কালীচন্দ্র বাবু এই ইঙ্গিত ভিন্ন নিরবন্ধ পঞ্চ গ্রন্থ প্রণয়নে আমার 
প্রতি সর্বদাই তসোৎসাহ বাক্য লিখিয়া! পাঠাইতেন। পরন্ধ 


১৪৩ 


রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


কিয়ছর্ধীভীত হইল, মদবনুরীহকবর দ্বদেশহিত-তৎপর সুনির্মল চরি 
স্বত রাজ! সত্যচরণ ঘোষাল বাহীছুর এতদ্ধেশীয় অধিকন্ধংশ ভাষ। কাব্য 
নিচয়ের অঙ্লীলত1 ও অপবিভ্রতা সত্তে তত্তাবং পাঠে এতদ্গেশীয় বালক 
বৃদ্ধ বনিত1 প্রভৃতি সর্বপ্রকার অবস্থার লোকদিগের প্রগাঢ় আহুরজি 
দর্শনে পরিখেদিত হইয়] আমার প্রতি বিশুদ্ধ প্রণালীতে কোন কাব্য 
রচনা করণার্থ ভূয়োভুয়ঃ অনুরোধ করেন আমি উক্তোভয় মহাআ্ার 
অনুরোধে কর্ণেল টড. বিরচিত রাজস্থান প্রদেশের বিবরণ-পুস্তক হইতে 
এই উপাখ্যানটি নির্বাচিত করিয়া! রচনা রস করিয়াছিলাম। তদনস্ডর 
উ্তোভয় মহাশয় অকালে পরলোকপ্রাপ্ত বিধায় শোকাভিভূত মনে 
তৎসঙ্থপ্প পরিহার করি। কিন্ত কাল সহকারে ইহ জগতে সকল 
বিষয়েরই হাস ও পরিবর্তন. আছে, অতএব প্রবোধচন্্রের নির্মল 
প্রতিভায় সম্তাপ তিমির কথঞ্চিৎ বিগত হইলে কিয়ম্মাসাতীত হইল 
পুনর্ধার পদ্চ-রচণা য় প্রবৃত্ত হইয়! উত্ত কাঁব্য সমাপ্ত করিলাম । সমাপ্তি 
পরে শ্রীমুত রেবরগু ডবলুযু ওত্রাএন শ্মিথ তথা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিল্র 
্রদ্তি কতিপয্ন মাচ্ছিত-বুদ্ধি বন্ধুর নিকট ইহা প্রেরণ করি, তাহাতে 
তাহার! এবং উত্ত শ্বগাঁয় রাজা বাহাছুরের অইজ শ্রীযুত রাজ 
সত্যশরণ ঘোষাল বাহাছর তথা বর্ণাক্যুলর লিটরেচর সোসাইটি নামক 
প্রসিদ্ধ সমাজের অধ্যক্ষবর্গ তৎপ্রক1শার্থ বিশেষ উৎসাহ প্রদান পূর্বক 
অনুরোধ করাতে আমি সেই কাব্য" প্রকাশ করিতেছি । কিন্ত যে 
মহ্দিপ্রায়ে এই নুতন প্রণালীতে বাঙগল] ভাষায় কাব্য রচনার 
প্রথমোঞ্তোগ পদ্রবীতে আমি পদার্পন করিলাম, তৎপিদ্ধি পক্ষে কতদূর 
পর্য্যন্ত কৃতকা্য হইয়াছি, তাহ! ভস্যাতের গর্ভস্থ 1**" 

কিশোর কলাঁবধি কাব্যামৌদে আমার প্রগা আসক্জি, সুতরাং 
নান! ভাষার কবিতা কলাপ অধ্যয়ন বাঁ শ্রবণ করত নেক সময় 
সম্বরণ করিয়া থাকি । আমি সর্ক1পেক্ষা ইংলভীয় কবিতার সমধিক 


গ্রন্থাবলী ১৪১ 


পর্ধযালোচন। করিয়াছি, এবং দেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা! 
রচনা করা আমার বহুদিনের অভ্যাস। বাঙগল! সমাচার প্রপু্ে 
আমি চতুর্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে উক্ত প্রকাঁর পদ্ঠ প্রকটন করিতে 
আরম্ভ করি; তন্তাবৎ যদিও অনেকের নিকট সমাদৃত হউক, কিন্ত 
সেই আদর তাহাদিগের মহত্ব ব্যতীত আমার ক্ষমতা প্র্ত নহে। 
আমার এস্থলে একথা লিখনের তাৎপর্য এই যে, উপস্থিত কাব্যের 
গানে স্থানে অনেকানেক ইংলপীয় কবিতার ভাবাকর্ষণ আছে, সেই 
সকল দর্শনে ইংলশ্তীয় কাব্যামোদিগণ আমাকে ভাবচোর জ্ঞান না 
করেন, আমি ইচ্ছা পুর্ব্বকই অনেক মনোহর ভাব স্বীয় ভাষায় প্রকাশ 
করণে চেষ্টা পাইয়াছি, যেহেতু তাহা করণের ছুই ফল। আদৌ, 
ইংলপ্ীয় ভাঁষাঁয় অনভিজ্ঞ অনেক এতদ্ধেশীয় মহাশয় এরপ জ্ঞান করেন 
তঙাষায় উত্তম কবিতা নাই £ সেই ত্রমাপনয়ন করা বিশেষাবশ্তক 
হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ইংলপ্তীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে যন বঙ্গীয় কাব্য 
বিরচিত হইবেক, ততই ব্রীড়াশৃন্ত কদর্ধ্য কবিতা কলাপ অন্তদ্ধান 
করিতে থাকিবেক, এবং তত্তাবতের প্রেমিকদলেরও সংখ্য। হাস 
হইয়। আসিবেক। পরস্ত এই উপলক্ষে ইহাও নিবেগ্ভ, আমি সকল 
সথলেই যে ইংলনীয় মহাকবিদিগের ভাবগ্রহণ করিয়াছি এমত নহে; 
অনেক ভাব স্বতই আসিয়া! অনেকের মনে একাকারে সমুদিত হইয়া 
থাকে, সুতরাং তাহাদিগের অগ্র পশ্চাৎ প্রকাশমতে কাব্যকারের প্রতি 
চৌর্য্যাভিযোগ উপস্থিত করা কর্তব্য নহে ।”__ভুমিকা। 


৫। শরীর-সাধনী বিস্তার গুণোণকীর্তন। ? (ইং ১৮৬০)। 
পৃ, ৬০ । 


“নুতন গ্স্থ শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শরীরসাধনী 
বিগ্ঞার গুণোৎকীর্ঘন নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । এ গ্রস্থ 


৯৪২ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


হেঅর বার্ষিক সমাজের পুরস্কার ফল ৮__সোমপ্রকাশ, ২০ আগষ্ট 


১৮৬০1” 


৬। কর্মদেবী। ইং ১৮৬২। পৃ ১৯৯। 
“রাজস্থানীয় সতী-বিশেষের টরিজ্র |, বিবিধ ছন্দে বন্ধে 


অন্ুবীত্তিত |” 


২ 


৭। শুরলুন্দরী। ইং ৮৬৮ (৯৬ নবেম্বর )। পৃ ৮৬ 
“রাজস্থ।নীয় বীরবালা-বিশেষের চবিত্র 1” 


৮। ইউরোপ ও এন্া খণ্স্থ প্রবাদমালা। তয় তাগ। ইং ১৮৬৯ 
(১২ ডিসেম্বর )। পৃ. ৯৬। 
এই পুস্তকের ভূমিকা-ন্ববূপ রে; জে, লং যাহা লিখিয়।ছেন, নিয়ে 
তাহ] উদ্ধ ত হইল £-- 


[৩ 19110%7188 09156515 ৪. (26 [70031811020 1110 73198813 
19 0380০ 1৪8৪ 14৯] 78761168 01 ৮:9৯ 003 ৪6160660 0% 1716 11010) 
5০ 05121008057 109115810, 508101910, ০2655 5৪5, [)010, 108111913। 
[7571017, 880858:, 219185117), পু৪21) এ1) 001116858 ১৯111831, 181) 
8১৮৪) 17102, 0:1998 ৪09. চু. 5.982812 1817588655,*08105168, এব ০৮1]1- 
1061, 15, 1869, 


৯। কুমার*সম্ভব। ১ ভাঁড্র ১২৭৯ (১৫ নবেম্বব ৯৮৭২) । পৃ" ১১৯। 

ইহাতে কুমারসম্তভবেব প্রথম সাত সর্গ ও অই্টম সর্গের সন্ধ্যা 

বর্ণনাঁটি “বঙ্গীয় বিবিধ ছন্দোধন্ধে অন্ুবাদিত” হুইয়শছে। রঙ্গলালই 

বোধ হয় সর্বপ্রথম কুমারসম্ভবের বঙ্গীছুবাদ করেন। পুশুকের 
“বিজ্ঞাপনে” প্রকাশ ১ 

“আমরা ভিন্নদেশীয়দিগের ঘারা অধীনতা-শৃঙ্থলে বন্ধ বিধায়, 

ক্রমে ক্রমে সনাতন রীতিনীতি আচার ব্যবহারাদি পরিহার পূর্বক 


গ্রন্থাবলী ১৪৩ 


বছরপীর স্তায় বহুরূপ ধারণ করিতেছি । আমর পুর্বে কি ছিলাম, 
এইক্ষণেই ব! কি হইয়াছি, ইহার পর্যালোচনা করণে দদেশহিতৈষি- 
মাত্রেরই মনে বাসনা জন্মে, সেই বাঁসনা পুর্ণ করণে প্রাচীন গ্রশ্থনিকর 
বিশেষত স্বদেশীয় পুরাতন কব্যকলাপই সবিশেষ শক্তি রাখে প্রায় 
ছুই সহজ বৎসর পূর্ব্বে আমা'িগের পর্বপূরষদিগের কিরূপ পরিচ্ছদ, 
কিরূপ বাসগৃহ ছিল, কিরূপ নিয়মে বিবাহাদ সংক্ষার সম্প হইত, 
তাহা মহাকবি কালিদাসের লিপিতে দে্দীপ্যমাম রহিয়াছে $ ধাহারা। 
সংস্কত ভাষায় ব্যুৎপন্ন নহেন, তাহারা তাহার অনুবাদ পাঠ করিয়। 
পুর্বেবোস্ত, অভিলাষ বথধি পে পূর্ণ করিতে পারেন, তন্মিমিভেও আমি 
এই মহ1কাব্যের অনুবাদ করণে প্রবৃত্ত হই ।"-. 


মহাকবি কালিদাসের নিয়মে আমি সমুদয় সর্গ এক ছন্দে- 
বিশেষে রচিত না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ছলদোবিদ্বের অর? করিয়াছি, 
অনবরত এক ছন্দ শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইলে জড়তার প্রাছর্ভাব হয় ঃ 
জলযন্স-নির্গত অনর্গল একাকার ধারা-পাত-শ* নিদ্রীকর্ধণের উপযোগী 
বটে, কিন্তু কাব্যশান্ত নিদ্রকর্ষণের জী নহে, তাহা চিত্তকে অনবরত 
সচেতন রাখিবার সহকারী, ইহ1 সক্ধ্ববাদী-সন্মত ।” 


কবিকষ্কণ চণ্ডী । 


হিতবাদ্রী-কার্ধ্যালয় কর্তৃক মুদ্রিত 'রঙ্গলাল গ্রস্থাবলীর 
“ব্রঙগলালের জীবনী” অংশে ( পৃ. ২৫০ ) লিখিত হইয়াছে যে, রঙ্গলাল 
“মেদিনীপুর হইতে “কবিকঙ্কণ চণ্ডী” নামক পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
করেন ।” অক্্ঈচন্্র সরকার “প্রাচীন কাব্যসংএরহে' মুকুন্দরামের চওডী 
প্রকীশকাঁলে “বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশিত গ্রন্থ” 
ব্যবহার করিয়।ছিলেন ( “দাঁধারণী, ২৮ চৈত্র ১২৮২ দ্রষ্টব্য )। 


১৪৪ রঙ্গলাল বন্য্যোপাধ্যায় 


১১। কাক্ধীকাবেরী। ইং ৯৮৭৯ (৯২ জানুয়ারি ১৮৮০) 
পৃ, ১৫৫ । 
“উৎকল-দেশীয় বীর-রসাগ্মক আখ্যান-বিশেষ ।"..বিবিধ ছন্দো- 
বন্ধে বিরচিত |” 


১হ। »জলাল-গ্রন্থাবলী | ১৩১২ সাল। পৃ*২৫২। ( হিতবাদী ) 
বুচী :__পদ্দিনী-উপাখ্যান, কর্খদেবী, শুরনুন্দরী, কুমার-সম্তব, 
কাঞ্ীকাবেরী, নীতি-কুসুমাঞ্ধলি, রঙ্গলালের রচনা, রঙ্গলালের জীবনী, 

কবির বংশ-তালিক! । 


পুস্তকীকারে অপ্রকাশিত রচনা ঃ মাঁসিকপঞ্জের পৃষ্ঠায় 
পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রঙ্গলালের যে-সকল রচনা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, 
তাহার কয়েকটির নির্দেশ দিতেছি £ 


উৎকল বর্ণন (প্রবন্ধ) 'রহন্ত-সন্দর্ভ* ১ম পর্বব, ৫ম-৭ম খণ্ড । ইং ১৮৬৩ 
দ্রীনকষ্দরাস (প্রবন্ধ ) .. হয় পর্ব, ১৫৭ | ইং ১৮৬৪। 
উপেন্দ্রভপ্ত (প্রবন্ধ ) এ প্র ১৬ খগু। এ 
উদ্ভট সঙ্গহ ী এর ১৮ থণড। এ 
দ্বপ্ীবেশে দেশ ভ্রমণ (কবিতা ) ৮ ৩য় পর্বা, ২৬ খণ্ড । ইং ১৮৬৫ । 
কটকস্থ উৎকল ভাষোদ্বীপনী 

সভায় শ্রীযুত বাবু রশরলাল 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা না পর্থ পর্ব, ৪২ খণ্ড ।  ইৎ ১৮৬৬। 
পদ্ল পুণ্পের প্রতি (কবিতা) রঃ 8 ৪৭থও। ইং ১৮৬৭। 


ভাঁবী পতি রাজোন্রতি নিকেতন শ্রীল শ্রীযুক্ত যুবরাজ 


প্রিল অফ ওয়েল্‌স বাহাছুরের প্রতি ভারততুমির 
অভার্থনা ..... দিঙ্গদর্শন”, আশ্বিন ১২৮২ 


নীতিকুনুমাঞ্জলি । ঠ &ঁ পৌষ-টৈত্র ১২৮২ 


গ্রস্থাবলী ১৪৫ 


পৌঁষ-মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত “প্রথম অগ্তলিগতে ১০৩টি ও 
ফান্ভন-চৈত্র সংখ্যায় “দ্বিতীয় অগ্তলি”তে ৯৯টি শ্লোক আছে। ইহার 
ন্ুচনায় রঙ্গলাল লিখিয়াছেন :-“এই শিরোনামায়ুক্ত প্রবন্ধে পুত্রাতন 
নীতিজ্ঞ কবিকুলরচিত কবিতাঁকলাপ অস্ৃবাদিত হহবে। কোন 
গ্রন্থ বিশেষ পর্ধ্যায়ানক্রমে অন্থবাদিত হইবে না- শ্রুতি, স্থৃতি, 
পুরাণেতিহাস কাব্য প্রস্তুতিতে যখন যে মনোজ্ঞ-হিতকথা নয়নপথে 
পতিত হুইবে, তথন তাহারই মর্ম্যাহ্বাদ সঙ্কলন করা অভিপ্রায় 
মা (৮ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, শ...বঙ্গদর্শনে ইনি 
নীতিকুসুমাঞ্তলি নামে কতকগুলি কবিতা লিখিয়।ছিলেন, তাহার 
পর পরিষ্কার ইংরেজিতে যাঁহাকে 82০8: বলে তেমন কবিতা আর 
কখন দেখি নাই। তাহার কবিতার দৌড় ঠিক পোপের মত । 
পরিফার টিকল অথচ সম্যক্‌ সম্পূর্ণ ।” (“বাঙ্গালা সাহিত্য” £ “বহদর্শন, 
ফাস্তন ১২৮৭১ পৃ. ৫০৫ ) 

রঙ্গলালের মৃত্যুর পর তাহীব কতকগুপি অপ্রকাশিত রচনা মাসিক- 
পত্রের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে; সেগুলি £ 


“কাল,” “চিত্ত” ..*... প্রয়াস» ডিসেম্বর ১৯০০ 
“শরৎ” [ খতুসংহারের শরঘর্ণনা অবলম্বনে - “মানসী, আষাচ ১৩১৮ 

“ছুর্গা-স্তোত্র” ...... নারায়ণ, আশ্বিন ১৩২৩ 
“বিরহু-বিলাপ” ... নারায়ণ) কাণ্তিক ১৩২৩ 


১৮৭৩-৭৪ গ্রীষ্টাব্ষে শতৃচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 71001677683 
11002289-এ প্রকাশিত রাম শর্মার ( নবরুষ্ণ ঘোষ ) [ন00) 6০0 1007:89 
ও ডু(1110.-10:0298 কবিতাঘয়ের অনুবাদ । 

ইংরেজী রচন1।--ইংরেজী-সাহিত্যেও রঙগলাল পার্ম ছিলেন। 
গ্রথম জীবনে তিনি ১৮৫৩ স্রষ্টা প্রবস্তিত ডি. এল, রিচার্ডসনের 


১৯০ 


৯৪৬ রূঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


লিটারারি গেজেটে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এগুলি তাহার 
নামের আগ্-অক্ষর “৮-চিন্নিত £- 
0610%145 171/701% 0086446, 


[১৪ ৮৮৪ ঠ71৭0০0:5০5 01 3620881--- 506 1866 ; 80 ৪1৮ 1856. 
&7 100190 080 90900974 »*১9 তআ।ঘ 1886, 


(১১ জুন ১৮৫৬ তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত বিখ্যাত 
স্য-সর্দার গুরুচরণ মাজীর বিবরণ ) 


সংস্কত-সাহিত্যেও রঙগলালের পারদঠিতা ছিল। তিনি সংস্কৃত 
হইতে অনেক সামগ্রী ইংরেজী ও বাংলায় অঙ্গুবাদ করিয়াছিলেন । 
“ুখার্জাস্‌ ম্যাগাজিনে" তিনি কতকগুলি সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক অনুবাদ 
করেন ৫ 


71007671613 24000287)9, 
৪, 1102 [00180 4১108076018 1১617)0 77550812,0009 


(1020 609 15006-0%) 9808 8170 0০96১** [)6০:. 1813. 
কটকে দ্বিতীয় বার অবস্থান কালে রঙ্গলাল পুররাতত্ব বিষয়ে কয়েকটি 
প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ১৯ মে ১৮৭৫ তারিখে তিনি ভ্রাতা হরিমৌহনকে 


লিখিতেছেন_-£] 1089 109910 ॥ 09200061706 02098 60 00৪ 
77,067, 4780%070 800 ০১197 ০৩০081৪8150 60919৫ 
স্ও[য 19056010819 (6915 ০0 £1010 08100010800 130107085 
এই সকল প্রবন্ধের যে-কয়টির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহার 
তালিকা £ 


12700860708 ০/ 1৮ 4320656 9০০)8%/ 01 13615004, 


4, 18601209607) ০1 ০00705010 1006৮ 22063690060 00 6006 0078108,9 0015 
60056 70090106037) 0০ ১.1, [9110৮ চ)101085 ০1 73970881 

75 35৮০ 290821815 1350601186১ 1080905 [19£186:5৮৩* 
055০৮, 08205. 1874. 20. 7-16, 


[179 1702507 418172271/, 


5, 09090 7119 91510601927 10116855755 10 0:198৮--- 0৮৬ 81090 
০ /০100 15942776550, 0. 3.১ 01, (১ 8০8. ৩৮০, 


[1 6120800106101) ৮0৭ 64238156190 101 60689 [012,698 178০ 
১660 201806 0 005 1171600 380 1808৮191 79810973798 ঘআ)1- 
১00৭70 982)5716 901091%7 মা, 1876 


রঙ্গলাল ও বাংলা-সাহিত্য ১৪৭ 
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সাহাধ্য লাভ করিয়াছিলেন । 


নঙ্গলাল ও হাংলা-সাহিত্য 


কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলা কানগ্গতে পুরাতন ও নুতলের 
সন্ধিস্থলে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্ষেঃর বিষয়, বাংলা গগ্য- 
সাহিত্যে ধাঙারা নবধুগের প্রবণ্তন করেন, তাহাদের অনেকেই কাব্যে 
তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেও বাংলা কীব্যে ধাহারা নৃতনত্ব সম্পাদন 
করেন, তীাহাবা কেহই তাহাব গ্রাভাণে প্রতাবান্বিত ছিলেন না। 
মধুস্থদন দত্ত ও রঙ্গলাঁল শন্দ্যোপাধ্যায় সম্পূর্ণ স্বতত্ত্রভাবে এই কাধ্যে 
অগ্রসর হদ। রঙ্গলাল মধুহ্ধনের মত পণ্ততও ছিলেন না এবং 
অতথানি কবি-প্রতিভাব অধিকারীও ছিলেন না, তৎশন্েও তিনি 
পাশ্চাত্য কাবোর আদশে বাংলা কাব্যলগ্মীকে নৃতন শ্রীমর্তিত করিতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন। যে জাতীয়তাবাদী ওজন্বী কব্তা পরবন্তী কালে 
হেমচন্ত্র ও নবীনচন্দ্রকে সারা দেশময় প্রতিষ্ঠ| দান করিয়াছিল, প্রকৃত 
পক্ষে রঙ্গলালই তাহার প্রবর্তক। গ্রতিহাসিক কাহিনী লইয়া মহাঁকাব্য- 
রচনার কাজেও তিনিই অগ্রনী হইয়াছিলেন। আদর্শ পরিবর্তনে রঙগলাল 
আজ উপেক্ষিত হইলেও বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার 
নির্দিষ্ট আপন তিনি অধিকার করিয়া থাকিখেন। পণ্ডিতপ্রবর 
রাঁজেন্্লাল মিত্র ৯৯২১ সংবতের মাঘ (ইং ৯৮৬৫) সংখ্যা “রহ্ত-সন্দর্ভে 


১৪৪ রঙ্গলাল খন্যোপাধ্যায় 


গণেশচন্ের 'ধিডর্পণ সমালোচনা-প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা 
আজিও আমাদের আ্মরধীয়। তিনি লিখিয়াছিলেন, “অধুনাতন বঙ্গীয- 
কবিবৃদ্দ-ধ্যে শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া 
গ্রাসিন্ধ আছেন।” 

রঙ্গলাল বিভির ভাষার সাহিত্য হইতে গত্তাবকুগ্মম চয়ন করিয়া 
শ্বদেশের মাটিতে দেশীয়রূপেই তাহা৷প্রপ্চুটিত করিয়াছিলেন, একেবারে 
মোহান্ধ হইয়া দেশীয় তাবধারার সর্বনাশসাধন করেন নাই। তাহার 
সর্বপ্রথম প্রকাশিত পুস্তক "বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রাবন্ধ' ১৮৫২ টানে 
প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকা প্রণয়নের কারণ সম্বন্ধে তিনি “পষ্মিনী- 
উপাখ্যানে'র ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতেই স্বদেশীয় 
সাহিত্যের প্রতি তাহার অসাধারণ প্রীতি প্রমাণিত হয়। তিনি 


লিথিয়াছিলেন £-- 
১২৫৯ বঙ্গাব্ষের বৈশাখ মাসে একদ] বীটন সমাজের নিয়মিত 


অধিবেশনে কোন কৌন সভ্য বাঙ্গল/ কবিতার অপক্ৃষ্টত1 প্রদর্শন 
করেন । কোন মহাশয় সাহস পূর্বক এরপও বলিয়াছিলেন €য, 
“বাঙ্গালির বহুকাল পধ্যস্ত পরাধীনতা-শৃঙ্খলে বঞ্চ থাকাতে 
তাহাদিগের মধ্যে প্রন্কৃত কবি কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই ।”***আমি 
উত্ত মহাশয়দিগের অযুক্তি নিরসন নিমিত্ত এ সভায় এক প্রবন্ধ পাঠ 


করি। 


পরে ১৮৫৮ স্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয়। ইহা পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত 
অক্ষম রচনা, কিন্ত ইহার পরেই নিরন্তর সাধন! করিয়া তিনি কাব্য- 
সাহিত্যে নিজের পথ খু'ঁজিয়া পান এবং দেশপ্রেমমুলক কাহিনী কবিতায় 
তাহার কাব্যপ্রতিতার খথার্থ স্ফুরণ হয়। আজ পস্বাধীনতা-হীনতায় 
কে বাচিতে চায় হে” গ্রত্থৃতি কবিতার কবি রজলাল বাংলা “আধুনিক 


রঙ্গলাল ও বাংলা-লাহিত্য ১৪৯ 


কবি-সমাক্ষের পরপ্রাদর্শকরূপে খ্যাত হইয়াছেন। আমরা নিয়ে 
রজলালের রচনার কালাজ্ছক্রমিক নিদরশ্ন দিয়া তাহার কাব্যপাঠে 
সকলকে উৎসাহিত করিতেছি ' 
ধভেক মুষিকের যুদ্ধ? : 

দুই দল, মহাবল, ধরাতল, ক্লাপে। 

থর থর, খরতর, ঘুড়ি শর চাপে ॥ 

ঝল মল, কি উজ্জল, শুবিমল, অন্তু । 

স্নোঁগণ, আ্ুশোভন, সন্নহন, বস্ত্র ॥ 

প্লবঙ্গক, ভয়ানক, মক মক, শবা। 

মৃষাগণ, বিঘোষণ, ত্রিতৃবন, স্তব্ধ | 

তড়াগের, ধারে ঢের, যণ্কের তাশ্ু। 

শেহালার, ডেরা তাঁর, খাগ.ডাঁর বাশ ॥ 

আগে তার, আগুসাব, সার সার, যোদ্ধা। 

উর্ধীশির, রণবীর, অতি ধীর, বৌদ্ধ ॥ 

রহিলেক, যত ভেক, হয়ে এক পংক্তি। 

হুষ্কার, চীৎকার, যত যার, শক্তি ॥ 

ছেয়ে মাঠ, মৃষা ঠাট, কাট কাঁট, শোরে। 

মহা জশাক, ডাক হাঁক, রহে থাক, ধোরে ॥ 

রণশৃঙ্গ, হল্যো তৃক্গ, নহে রিক্গ, কাষে। 

কি আহব, মহোৎসব, ভৌ ভো রব, বাজে ॥ 

শুনি রব, জুতভৈরব, মাতে সব, শুদ্ধ। 

দ্রুত বেগে, যায় রেগে, গেল লেগে যুদ্ধ । (পৃ. ১৫-১৬) 
'পল্সিনী-উপাখ্যান? £ 

অতুলনা রাজকণ্তা, ভুবনে ভাঁবিনী ধদ্যা, 
অগ্রগণ্য রূপসীসমাজে । 


২৫৩ 


রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যাক়্ 


কিরূপ তাহার রূপ, কি বণিব অপরূপ, 
বর্ণিতে বিবর্ণ বর্ণ লাজে ॥ 

কোন মুঢ় চিন্রকরে, পদ্ম-দেহ চিত্র করে, 
করিলে কি বাড়ে তার শোভা ? 

কিংবা সেই কোকনদে, মাখাইলে মৃগমদে, 
অতি স্থথ লভে যধুলোভা ? 

কষিত-কাঞ্চন-কায়, কিবা কাধ্য সোহাগায়, 
কিধা কাধ্য রসানের ছটা ? 

হেন মূর্থ আছে কে হে, দিবে ইন্দ্রধন্থ-দেহে, 
অভিনব রূপরঙ্গ-ঘটা ? 

জ্বালিয়ে স্বৃতের বাতি, প্রথর ভাস্কব-ভাতি, 
বুদ্ধি কর! ছুরাঁশা কেবল। 

কি কাজ সিন্দুরে মাজি, গজমুস্তীফলরাঁজী, 
মাজিলে কি হয় সমুজ্জল ? 

সেইরূপ ভূপজার, রূপ গুণ চমৎকার, 
বর্ণনায় ব্যর্থ আকিঞ্চন। 

মুগপতি যুখপতি, দ্বিজপতি গজমতি, 
তিলফুল কোকিল থপ্জন ॥ 

এই সব উপমাঁর, প্রয়োজন নাহি আর, 
নব-কবি-জনের বাঞ্ছিত। 

কহিলাম যতগুলা।; পন্সিনী-রূপের তুলা, 


কেন নছে সকলি লাঞ্চিত ॥ 


এ 


এ এ 
পন্বাধীনতা হীনতায় কে বাচিতে চাঁয় ছে, 
কে বাচিতে চায়? 


রঙ্গজলাল ও বাংলা-সাহিত্য ১৫১ 


দাঁসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় ছে, 


কে পরিবে পায়? 

কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে, 
নরকের প্রায় । 

দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্থ-নুখ তাঁয় হে, 
স্বর্গ-সুথ তায় ॥ 

এ কথ যখন হয় মানসে উদয় হেঃ 
মানসে উদয় । 

পাঠানের দাস হবে ক্ষাত্রয়-তনয় ছে, 
ক্ষত্রিয়'তনয় ॥ 

তখনি জলিয়ে উঠে হৃদয়-শিলয় হে, 
হৃদয়-নিলয় | 

'নবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে? 
বিলম্ব কি সয়? 

অই শুন! অই শুন। তেরীর আওয়াজ হে, 
ভেবীর আওয়াজ । 

সাজ সাজ সাজ বলে,সাঁজ সাঁজ সাজ হে, 
সাঁজ সাজ সাজ ॥ 

চল চল চল সবে সমর-সমাঁজ হে, 
সমর-সমীজ | 

রাখহ পৈতৃক ধর্ম, ক্ষপ্রিয়ের কাজ হে, 
ক্ষত্রিয়ের কাজ ॥ 


আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতনার ছে, 
রাজপুতনার । 


১৫৭ 


রঙ্গলালল বন্যোপাধ্যায় 


সকল শরীরে ছুটে কুপ্সিরের ধার হে, 
রুধিরের ধার ॥ 

সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে, 
বাছু-বল তার । 

আজ্নাশে যেই করে দেশের উদ্ধার ছে, 
দেশের উদ্ধার ॥ 

কৃতীম্ত-কোমল-কোলে আমাদের স্থান হে, 
আমাদের স্থান। 

এসো তায় জুখে সবে হইব শয়ান হে, 
হইব শয়ান ॥ 

কে বলে শযন-সভা ভয়ের নিধান্‌ ছে, 
ভয়ের নিধান ? 

ক্ষত্রিয়দের জ্ঞাতি যয, বেদের বিধান ভে+, 
বেদের বিধান ॥ 

স্মরহ ইক্ষীকু-বংশে কত বীরগণ হে, 
কত বীরগণ ॥ 

পরুহিতে, দেশহিতে, ত্যজিল জীবন হেন 
ত্যজিল জীবন ॥ 

স্ররহ তাদের সব কীর্তি-বিবরণ হে, 
কীর্তিবিবরণ । 

বীরত্ববিমুখ কোন্‌ ক্ষত্রিয়-ননদন হে” 
ক্ষত্রিয়-নন্দন ? 

অতএব রপভূমে চল ত্বরা যাহ হে, 
চল ত্বরা যাই । 


রঙ্গলাল ও বাংলা-সাহিত্য ১৫৩ 


দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে, 
তুল্য তার নাই ॥ 

যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই হে, 
চিতোর না পাই। 

ব্ণসুথে সুখী হব, এসো লব ভাই হে, 
এসে! সব ভাই ॥ 


ঠুকে তাল, আঁখি লাল, কি করাল ুস্তি। 
মহাকায়, হরি-প্রায়, যেন পায় প্রস্ি ॥ 
চল্যে যায়, পদ-ঘাঁয়, বন্ুধায় কম্প। 

কত ধায়, ঠায় ঠায়, মেরে যায় বম্প॥ 
টিটুকার, চীৎকার, শীৎকার ক্রোধে । 

গর গর, কলেবর, পরস্পর-রোধে ॥ 
জড়াজড়ি, গড়াগড়ি, পড়াপড়ি ক্ষেত্রে 
লুটপুট, দেয় ছুট, কালকুট, নেত্রে ॥ 
মাঁতামাতী, হাতাহাতী, যেন হাতী ছন্দ 
করে জোর, মহা শোর, হয় ঘোর স্পন্দ ॥ 
যথালভ্ত, কি আরক্ত, চলে রক্ত গঞ্জে! 
নাহি তঞ্চ, ঘেরি মঞ্চ, যুঝে পঞ্চ দণ্ডে ॥ 
নাহি ছেদ, নাহি খেদ, ঘন স্বেদ অঙ্গ । 
দুই মাল, যেন কাল, নাহি তাল তঙ্গ ॥ 
হাঁস ফীস, বহে শ্বাস, শুনি ত্রাস লাঁগে। 
দুই জন, পরায়ণ, বাছু-রণ-রাগে ॥ 
দুজনায়, এই চায়, এ উহায় জিতে। 
করে জারি, ভূরি ভারী, ধেয়ে চারি ভিতে ॥ 


১৫9 রলাল বন্দ্যোপাধ্যাক়্ 


কত রোক, বড় ঝৌঁক, দেখে লোক, বুনে । 
সবে চায়, হয় সায়, কেহ কায় নিন্দে ॥ ( পৃ* €৫-৫৬ ) 
'কাঞ্ধীকাবেরা? £ 

আয় পুন যাই মন, করিবারে দরশন, 
দর্পণ-অচলে গজাননে | 

যেখানে মুকুতাকারা, ঝরিতেছে জলধারা, 
মহাবিনায়ক প্রশ্রবণে ॥ 

পূর্বেবে এই চারু দেশ, অরণ্যেতে সমাবেশ, 
বহুকাল আবুত তমসে। 


নদীগ্রবাহিত পলী, , প্কে পূর্ণ সর্ববস্থলী, 
নরের অসাধ্য তথা পশে ॥ 


ঘোর হিংম্্র পশুগণ, বিরাজিত অগণন 
আনীবিষ কত অজগর । 

নির্ভয়ে কুরঙ্গপাল, ত্রমিত পুলিন পাল, 
বিনোদ বিচিত্র কলেবর ॥ 

যুথে যুথে বন-হস্তি, মন্তকে সঞ্চিত মস্তি, 
মহাঁনন্দে ফিরিত কাননে । 


বন-বরাহের দলে, খেলিত কর্দম জলে, 
করাল দশন যুক্তাননে ॥ 


শিরে খঙ্া লুশোতন, লুমিত গণ্ডারগণ, 
দুঢ় দেহ পাষাণ সমাঁন। 


ঘোড়াশিঙ্গা বন্য হয়ঃ গয়াল গবয় চয়, 
শিরে শোঁতে ভয়াল বিষাণ ॥ 


কিবা কালান্তের কাল, রমিত ব্যাঞ্ত্রের পাল, 
দীর্ঘদেহ বৃষভ সোসর। 


রঙ্গলাল ও বাংলা-সাঁহিতা 


বিকট প্রকটতর, দস্তচয় ভয়ঙ্কর, 
আখি ছুটি দেউটি প্রথর ॥ 
কি ভয়াল অরণ্যানী, ভাবিলে শীহরে প্রাণী, 
হয় ধ্বনি আকাশ ভেদিনী | 
তর্জন গর্জন রব, করে হিংস্র পশু সব, 
লম্কফে ঝন্ফে কম্পিত মেপ্দিনী ॥ 
'তগ্ন-হমু উচ্চ-হম্ু নীর্ণতম্গ ফুলতমু, 
কত জাতি বানর খিহরে । 
কুষ্ভীর হাঙ্গরচয়, সুখে চলে জলাশয়, 
নদী কিবা হদ-পরিসরে ॥ 
বিশাল বিশাল শাল, “সরল অজ্জুন তাল, 
বোধিক্রম বটতরুবর | 
হরিতকী বিভীতকী, পিগীতকী আমলকী, 
গিরিমল্লী জয়ন্তী কেশর ॥ 
সপ্তপর্ণ উড শ্বর। কোবিদাঁর নাগেশ্বর 
মধুদ্রম পীলু কন্দরাল। 
নীপ লোখ অকুস্কব। পিয়াল পিপাসাহর, 
পারিভদ্র প্রক্ষ কৃতমাঁল ॥ 
পলাশ পুক্নাঁগ চাক ব্রন্মদার দেবার, 
তিনিশ শিরীষ সুকুমার । 
শমী শ্যামা কুরুবক। অশোক চম্পক বক, 
সিন্দুক তিম্দুক বহুবার ॥ 
বিবিধ বিহু চয়, গান করে মধুময়, 
নান! রঙ্গে সুরপ্রিত কায়। 


১৫৫ 


১৫৬ 


রঙ্গলাল বন্য্যোপাধ্যাক্ 


স্যেচ্ামতে খায় ফল, পিয়ে নিঝরের জল, 
বিলসিত তরু লতিকায় ॥ 

শৃদ্ভে উড়ে ভরদ্বাজ, নানা স্বরে ভীমরীজ, 
থেকে থেকে জাগাইত ঘনে। 

ডাকে বন-পারাৰত, স্বরে গম্ভীরতা কত, 
চাতক ডাকিত ঘন বনে ॥ 

বনপ্রিয় সেই বনে, পরম আনন্দ মনে, 
করিত শ্বগণে সুখে বাস। 

কন্দরেতে সারি সারি, আলাপ করিত শারী। 
আহ! মরি কি মধুর ভাঁষ ॥ 

না ছিল বন্ধন োৌস, স্থখে বিহরিত চাঁধ, 
দিবানিশি ভাকিত দাত্যুহ | 

লইয়া! শ্বদল সঙ্গে, ময়ূর নাচিত রঙ্গে, 
প্রসারিয়া কলাপসমূহ ॥ 

কুকুত চকোর লাব, থঞ্জনের কিবা ভাব, 
রমণীর নেত্র অন্থুকাঁরী | 

তাজ্চুড় স্বর্ণচূড়, , জীবগ্ীব গুড়গুড়, 
বিষণু-ভক্ত শুক বনচারী ॥ 

কিবা নদী গর্ততময়, চরিত কাদন্বচয়, 

চক্রবাক সারস শরাল । 

মৃণাল লইয়। মুখে, সম্তরিত মহাক্ছখে, 
দল বঙ্গ বাধিয়ে মরাল ॥ 

রজনীতে ঝিল্লীরবে, নিত্রায় নিস্তব্ধ সবে, 

কেবল জাগিত ব্যাত্রগণ ৷ 


রঙ্গলাল ও বাংলা-সাহিত্য 


নয়নে মশাল জলে, আহার অন্বেষি চলে, 
মাজে মাজে ভীষণ গর্জন ॥ 

কোটী কোটা হীরাচুর, তিমির করিত দুর, 
বনে জ্যোতিরিঙ্গন নিকর। 

যার গুণে চলদল, অপুশ্পেও অবিরল, 
অগ্নিময় পুষ্পের আকর ॥ 

এইরূপে কত কাল, ছিল বন্ঠ পশু শাল, 
মহারণ্য-ময় এই দেশ । 

প্রকৃতির আদি মুক্তি কাননে পাইত স্ক,প্তি 
মনুষ্য না করিত প্রবেশ ॥ | 

পরাক্রাস্ত আধ্যজাঁতি, করে লয়ে বেদ-বাতি, 
এল পঞ্চনদ পার হয়ে । 

ব্যাপ্ত আধ্যাবর্তময়, অনাধ্য অনভ্যচয়, 
কাননে পলায় প্রাণ লয়ে ॥ 


উত্তরেতে হিমালয়, দক্ষিণেতে শিলোচ্চয়, 
বিন্ধ্য নামে সীমার নির্দেশ । 

পশ্চিমেতে বিনশন, পূর্ববসীমা নিরূপণ, 

পুণ্যময় প্রয়াগ প্রদেশ ॥ 

এ সীমা লঙ্ঘন করি, পুণ্য-ভূমি পরিহরি, 
যে যাইত তাঁর জীতি নাশ। 

দক্ষিণাপথ বা অঙে; কিবা জিকলিঙ্গ বঙ্গে, 
ছিল মাত্র শ্্লেচ্ছের নিবাস ॥ | 

কিন্তু মধুমক্ষিকা'র, যত বাড়ে পরিবার, 
ততই চক্রের সীম! বাড়ে। 


১৫৭ 
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সেইরূপ আর্ধ্যবংশ, অনার্ধ্যে করিয়া ধবংস, 
ব্যাপ্ত ভারতের চক্রবাড়ে ॥ 

এই সে অরণ্য-দেশে, প্রথমেতে ছিল এসে, 
আধ্য-ভয়ে ওঢ ভিল্ল কুলী। 

্বাপরের শেষ-ভাগে, রণজয়-অস্রাগে, 

সমাগত আধ্্য কতগুলি ॥ 

ক্রমে যত অনাচার, শ্লেচ্ছ করে পরিহীর, 
আধ্ধ্য-ভূমি হ'ল মরেচ্ছ-দেশ। 

কত তীর্থ প্রকটন, করিলেন মুনিগণ, 


দেব দেবীগণের প্রবেশ ॥ (পৃ ৭-৯৪) 


'নীতি-কুন্তমাঞ্জলি £ 
মাঁণিক কুগ্রহফলে, লুঠায় চরণতলে, 
কাচ যুদ্দি উঠে বা মীথায় । 
মাঁণিক মাণিক রবে, কীচে লোক কীচ কবে, 
থাক্‌ তার; যথাঁয় তথায় ॥ 
এ সং সঃ 
বায়ুসের যদি হয়, চঞ্চটা সববর্ণময়, 
মাণিকে মণ্ডিত পদদয় | 
গ্রতি পক্ষে গজমতি, প্রকাশে বিমল জ্যোতি, 
তবু কাঁক রাজহংস শয় ॥ 
ঙঃ সঃ সং 
কোকিল গব্ষিত নহে চুতরস পিয়ে । 
তভেক মক্‌ মক করে কর্দিম খাইয়ে 
দু 


রী সঃ 
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মাতা নিন্দাপবাষণ, পিতা প্রিষবাদী নন, 


সোদব না কবে সম্তাষণ। 


ভৃত্য বাগে কহে কত, পুত্র নহে অন্থুগত, 


কত্ত নাহি দেন আলিঙ্গন ॥ 


পাছে কিছু চাঁছে ধন, এই ভষে বদ্ধুগণ, 


কিছুমাত্র কথা নাহি কয়। 


ওবে ভাই এ কাবণ, কৰ ধন উপাঞ্জন, 


ধনেতেই সব বশ হয়॥ 
০ ষ্ সী 
গণাৰ যে গুণ তাহা? জানে গুণধব। 
অগ্ঠে কতু নাহি জানে সে গুণনিকব ॥ 
মালতী মন্লিকা পুষ্গ গন্ধ বিমোহন। 
নাসিকাই জানে কতু না জানে লোচন ॥ 
১ সং কু 
এবং অসিধাবে কিবা তকতাল বাস। 
খবং [৬ক্ষা কবা তাল, কিম্বা উপবাস ॥ 
ব্বং শ্রেষফ ঘোবতৰ নবকে পতন । 
তথাপি লয়ো শা গব্বী জ্ঞাতিব শবণ ॥ 


ঙ সঃ ০ 


পশ্চিমে উদ্দিত যদি হন ("কব 
শিখবাশ্রে ফুটে যদি কমল নিকব ॥ 
অচল সচল হয অনল শীতল । 

তবু সঙজ্জনেব বাক্য না হয বিফল ॥ 


রঃ ফু 


- ১৬৩ 


রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


মরণেই সদগুণীর গুণের প্রচার । 
পুড়িলে চন্দন কাঠ সৌরত বিস্তার ॥ 
রঃ কঃ রং 
উদ্যোগ বিহনে ধন না হয় অর্জন | 
ক্ষীরোদ মথিয়! মধ পিয়ে জুরগণ ॥ 
রং রং গং 
বিশেষ যত্বের সহ, নিঙ্গডিলে অহরহ, 
বালুকায় তৈল পেতে পার। 
পান করি মৃগতৃষ্ঞা। সলিল পানের তৃষ্ণা, 
বুঝি কভু হইবে সংহার ॥ 
কদাঁচিৎ পর্যটন, করিয়া মানবগণ, 
শশশৃঙ্গ পাইতেও পারে। 
কিন্ত তাই নিরন্তর, মূর্খে আরাধিলে পর, 
কিছু ফল নাই এ সংসারে ॥ 
ং স ০ 
সিংহ-নধে বিদারিত, করিকুস্ত-বিগলিত, 
রুধিরাক্ত চারু মুক্তীফলে । 
বনে ভিলী দেখি ধায়, ব্দরী ভাবিয়া তায়, 
উঠাইয়া নিল করতলে ॥ 


দেখি তায় শুভ্রতর, ন্ুকঠিন কলেবর। 


দূরে ফেলি করিল গমন। 
কুস্থানে পড়িলে পর, মনস্বী মহুষ্যবরঃ 
এইরূপ দশ! প্রাপ্ত হন ॥ 





সাহিত্য-দাধক-চ্রিতমাল1৪, 


পাজেন্রলাল মিত্র 


১৮২ ২১৮৯১ 





বাজিন্দলাল মিত্র 


শ্রীরজেন্ত্রনাথ বন্যোগাধ্যায় 








বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষ 


২৪৩১, আপার সারকুলার রোড 
কলিকাতা 


প্রকাশক 
শ্রীরামকমল সিংহ 
বঙ্গীয়-সাহিত্যন্পরিষৎ 


প্রথম লংঙ্গরণ- চৈদ্র ১৩৫, 
পরিবন্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ--চৈত্র ১৩৫১ 
মূল্য ছয় আনা 


মুদ্রাকর" শ্রীনিবারপচন্ত্র দাস 
প্রবাসী (প্রন, ১৯১২ আপার সারকুলার রোড, কলিকা চা 


€--২০1৩1১৯৪৫ 


জন্ম 2 বংশ-পরিচয় 


লিকাতা, শুডায় এক প্রচীন সম্বাস্ত কুলীন কায়স্থ-কুলে রাজেশুরলাল 
মিত্রের জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম_জনমেজয় মিত্র । 
জনমেজয় ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় বুযুপন্ন ছিলেন এবং একাধিক পুস্তক 
ংলায় রচনা করিযা গিয়াছেন * 
রাজেন্দ্রলালের জন্ম-তারিখ পইয়া গোল মাছে । ৯৫ ফেব্রুয়ারি 
১৮২৪ ভ্রীভার জন্ম-তারিথ বপিয়া প্রচলিত, কিন্ত প্ররুতপক্ষে এই 
তারিখ ভূল । তাহার জন্ম তারিখ যে ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২১ এবিষয়ে 
আমরা নিঃসন্দেহ | বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের চিন্রশালায় বাজেন্দ্রলালের 
একথানি নোট-বই বক্ষিত আছে, তাহাতে ভিনি তাহার জন্স-তারিখ 
এই ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন ১ 

» জনমেজয়ের প্রকাশিত এই তিনথানি পুস্তক আমরা দেখিয়াছি 2৫১) নারদ 
পুগাণোত্ত অষ্টাদশ মহা পুরাণীয় অনুরূমণিকা (১৭৭৭ শক) (২) মহাপুরাণ 
ঈ।মীণবতানুক্রমণিক। (২য় সং, ১৭৮১ শক), (৩) সংগীত রদার্ণৰ (১৭৮২ শক )। এই 
পুস্তকগাঁলর বিস্তৃত বিবরণ, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ১ম সংখা 'সাহিত্)-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত 
আমার “কবি পীতাম্বর মিত্র ও জনমেজয় মিত্র” প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য । 

+ ১২৯৮ সালের ভাঁদ্র-সংখ্ “জন্মতৃমি'তে প্রকাশিত “রাজা রাজেন্্রলল মিত্রের ভীবনী” 
প্রবন্ধে ( পৃ. ৫৪৪ ) রাজেন্ত্রলাল কর্তৃক ১৭ জানুয়ারি ১৮৭৫ তারিথে স্বীয় রোৌজনা মচাঁ 
লিখিত [নম্বীংশ উদ্ধত হইয়াছে £- 

আমার বয়স যত বিবেচিত হয, তাহা অপেক্ষা আমি এক বংসরের ছোট । 
জন্ম-পত্রিকায় ১৭৪৩1১০৫।৬1৫২৩* লিখিত আছে, ইহাতেই বুঝি, ১৭৪৩ শকের 
৬ই ফাঁন্তন ( ইহা! ভুল, €ই ফাল্গুন হইবে ।) শনিবার ৬ দও, ৫২ পল, +* অনুপল, 
তিখি দশমী কৃষ্ণপক্ষ । ইহাতে আমার বয়ন এখন ৫৩ বংসর হয়। ইহার 
প্রকৃত পাঠ কিন্ত এইরূপই হইবে, ১৭৪৩ শকের পর ১+ মাস ৫ দিন, ৬ দণ্ড ৫২ পল 


৬ রাজেন্দ্রলাল মিত্র 


যুক্ত বাবু জনমেজয় মিত্রস্ত তৃতীয় পুন্ত শ্ররাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৭৪৩ 
শকীয় ১২২৮ ফালগুন সৌরশ্ত ধষ্ঠ দিবস শনিবাসরে কুষণপাক্ষে দশমী 
তিথিতে বেল! ৩, অন্ুপলাধিক ষষ্ঠ দণ্ড ৫২ পল সময়ে ইং ১৮২২ মালে 
ফিবৰেগাৰি মাসসা বোড়স দিবলে ৮ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে ভূমিষ্ঠ হয় ॥-- 


ছাত্রজীবন 
শৈশব ও ছাত্র-জীবনের কথা বাজেশ্খুলাল তাহার নোট-বইচয় 
এইবপ লিখিয়া গিয়াছেন 2 
১১৩৩ সাজের মাঘ মাসে বঙ্গভাব। (শাখতে আর করি 1 
শীব ম্। 
১২৩৫ সালে ভীধুক্ত দ্বারিকানাথ নন্দীর নিকট ইংরাজি পাঠ করি 
আব্ক করি ।--শর মিত্র । 
১১৩৮ সালে পাথুবিস্থাঘাটাস্থ ] শীযুক্ত ক্ষেমচ্্র বন্রঃ ফুলে (ইংবাজি 
বিগ্তালয়) যাই -- 
১২৪০ সালে উক্ত ফুল ভাগ করি। 
২১৪১ সালে শ্রীগোবন্দচণ্দ বসাকেণ | হিন্দ ফি] স্কুলে যাই এক 
দুই বংসর পরে শ্যাগ করি । ১২৭৩ সালে প্লীহ। আদি “বাগ শা” 
করি “ 


এবং ১ পলের অদ্দেক অর্থাৎ ১৭৪৪ শকের ১১ মাসের ৬৮ দিন। “প্রিন্দেপ 
টেবিলে”র অনুসারে ইংরাজি বংসর হইবে, ১৮২৪ খীগ্গাব্দ ১৫ই ফেক্য়ীরি রবিবার । 
আগীমী মাসের ১৪ই ভারিথ আমার ৫২ বন পূর্ণ হইবে। 
রাজেন্্রলাল গণনায ভুল করিয়াছেন । তিনি পপমতঃ ১৭৪৪ শকের ফাঁচ্ধন মানক 
“ইং ১৮২৩” না ধরিয়] “ইং ১৮২১” ধরিয়াছেন। আবার, ১৮২৩ বা ১৮১৪ ্বীষ্ঠান্সের ১৫৯ 
ফেব্রুয়ারি “কৃষ্ণাদশমী শনিবার” হয় নহয় ৭শ্টন-পঞ্চমী শনিবার? ও “পুণিসা 
রবিবার? । এই কারণে তাহার নোট-বইয়ে প্রদ্ড গস তারিখ--১৬ কেবাযাৰি ১৮৯২ ঠিক 
বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । 


টি 


[ববাহ ৭ 


১২৪৪ সালে ইং ১৮৩৭ সালে ৩ডসেশ্বর দিবস মেডিকেল কালেজে 


ঘাই এবং ইং ১০৪১ সাজের মে মাসত্য ১২ 1দবছে কালেজস্থ প্রধান 
সাহেবদিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে উক্ত কালেক্জ ত্যাগ 


করি 1--শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিএ 
রাজেন্দ্রলান ঘেডিক্যাঙ্গ কলোচেপ্র এক সন ক্লুতী ছাত্র ঠিলেন । 
৮৪০ গ্রীষ্টান্দের শিক্ষা-বিষদক নধকারী পিপোর্টে গ্রকীশি ৮ 
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১৮৪১ খ্ী্টাকের ১৮ পেস বি এত পুকাগ [বতরিত হর। 
রাজেঞ্লাল একটি রোপ্যপনক *? ২ টপ্ক লাভ কারা ছিলেন * 

মোডক্/াল কলেজ হাভদা পাজেন্রনাল অঙ্গ পিল আইন পড়িয়া 
চলেন শেষে তিনি একাগ্রচিতে শাষান্বশীলনে রান হপ ফার্সী 
'“তনি ভালই জ্রালিতেস) কিংস শক্ত 


ভউফ়| উদলেন 


বিবাহ 


মেডিকপল কলেছে পিঠদদ”19 পাঈন্্রলাল কলিকাত" নিমতলার 

দত্র-পরিবারে বিবাহ করেন উই বব হচ্ছে পবেবািখিত নোট- 
বইয়ে তিনি লিখিয়াছেন তা 

১২৪৬ সালের শ্রাপ্ণ মাসঠ, ৯১ দরসে রাও ঢুই প্রহব একঠার পর 

যুক্ত বাবু ধর্মদাস দক্রক্তর ততীয় কতা ক্্রম্তী দীদামিনীদক বিবাহ 


করি ॥--শীর মি 


* 177০ 171970 ০91 170 107 29 চ০০) 1861 


৮ রাঁজেন্রলাল মিক্র 


১২৫১ সালের ১৫ ভাদ্র ইং ১৮৪৪ সালের ৩৭ আগষ্ট রাত্র ২ প্রহর 
সময়ে অশ্মদেগহিনী পরলোকপ্রাপ্তা হয় ।-শ্রীর মিত্র 
১২৫১ সালের ১ অগ্রহায়ণ রাত্র ৮টার সময় আমার প্রথম বন্তা 
মৃত্যুমুখে পতিতা হয় শরীর, মিত্র 
আনুমানিক ৩৮ বৎসর বয়সে রাজেন্দ্রলাল দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ 
করেন। পাত্রী_-ভবংনীপুর-নিবাসী কালীধন সরকারের জ্যেষ্টা কন্তা। 
তুবনমোহিনী । ঠহার গতে বাজেন্দ্রলালের দুই পুত্র- রমেজ্দ্রলাল এ 
মহেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন। 


ঢাকুরী-জীবন 
বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি 


১৮৪৬ গ্রীষ্টাব্দের ৫ই নবেম্বর বাজেন্দ্রলাল মাসিক ১০০৯ বেতনে 
বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির আযাসিষ্টাপ্ট সেক্রেটরী ও গ্রস্থাধাক্ষ নিষুক্ত 
হন। ৪ লবেগ্বর ১০৪৬ ভারিখে অন্তষ্টিত এশিয়াটিক সোসাইটির 
অধিবেশনের কাধ্যব্বিরণে প্রকীর্ঠ 
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এশিয়াটিক সোসাইটিতে কাধ্যকালে রাজেন্্লাল বু প্রাচ্যতত্ববিৎ 
পত্তিতের সংস্পর্শে আসিলেন। সোসাইটির বিপুল গ্রন্থ-সংগ্রহ তাহার 
জ্ঞানার্জনের সম্যক সহায় হইল । অধ্যয়লও অন্কুশীলনে ক্রমেই তিনি 
পণ্ডিত-সমাজে পরিচিত হইম্মা উঠিলেন। 


চাকুরী-জীবন ৯ 


রাঁজেন্দ্রলাল এশিয়াটিক সোসাইটিতে দশ বৎসর কম্ম করেন। এই 


সময়ের মধ্যে তাহার অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ সোসাইটির জনণলে 
প্রকাশিত হইয়াছিল । তাহার লিখিত প্রথম প্রবন্ষ, ১৮৪৮ গ্রষ্টাব্দের 
জানুয়ারি-সংখ্যা জন্ণলে প্রকাশিত 


[09000800 (00 806 ড11০5% 1190017, 00855007, &০,. (৬০1. 
ছ$1]) 13৮. 1. 68৮72.) 


ইহা ছাড়া, সোসাইটিতে কার্য্যকালে তিনি কোন কোন প্রাচীন সংস্কৃত 
গন্থ সম্পাদনেও হস্তক্ষেপ করেন। এগুলি সোসাইটির 13101100609 
1791, গ্রন্থমালার অন্তু ক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। তিনি সর্বপ্রথম 
যে গ্রন্থ সম্পাদনের তাঁর গ্রহণ করেন? তাহা কাঁমন্দক-ক্ত নীতিসার | 
এই প্রসঙ্গে ১৮৪৮ খ্রীষ্ঠান্দে ১ নবেগ্ধগ তাবিখে সোদাইটির সম্পাদককে 
তিনি যে পত্র লেখেন, নিষ্লে তাহা উদ্ধত করিতেছি £_ 
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১০ রাজেন্দ্রলাল মিত্ 


(01010011001) 161) 1)00121)8 1000 00015 ৬০) 01105170100 112৮ 7২ 
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রাজেন্দ্রলাল ১৮৫৬ খ্বষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যান্ত এশিয়াটিক 
সোসাইটিতে কাধ্য করিয়াছিলেন । ৬ ফেঞ্য়ারি ১৮৫৬ তারিখে 
অনুষ্ঠিত সোসাইটির অধিবেশনের কাধ্যবিবরণে প্রকাশ ঠ5 


(10111103300 01000060419 10000000101) 1013100100৭ 00 


[৬1111 11101 1)011050 19006 (0101)041 101১ 0০870201016) 0001)8 11 1১ 
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এই অধিবেশনেই রাজেন্দ্রলাল যথারীতি সোসাইটির সদশ্য-শ্রেণীভুক্ত 
হন। তিনি পরবর্তী জুন মাসে সোনাইটির কাউন্সিলের অন্যতম সস্তা 
নির্বাচিত হইয়াছিলেন । 


ওয়ীর্ডস্‌ ইনৃষ্টিটিউশন 

১৮৫৭ গ্রাষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বর ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সানর আক ২৬ 
পাস হয়। এই আইনের উদ্দেশ্--“কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্বাবধানে 
নাবালক জমিদাীরগণের শিক্ষার উন্নততর ব্যবস্থা । সাক্ষাৎভাবে একজন 
বিশ্বস্ত সরকারী কর্মচারীর পরিচালনায় ৮ হইতে ১৪ বখ্সর বয়সের 
নাবালকর্দিগকে একটি স্বতন্ত্র বাটাতে একত্র রাখিয়। উপযুক্ত শিক্ষাদানের 


৯1017786101 17164980110 89911 [01 1006. 1848, 1). 700-1. 


সাঁময়িক-পত্র পরিচালন ১১ 


বাবস্থ। ভঘু। এই উদ্দেশে ১৮৮ খীষ্টান্দর যাগ মাদে কলিকাতায় 
থয়া্ন উন্ট্টিটিউশন খেলা হয় * রাজেন্লাগ মাদিক ভিন শত 
টাকা বেতনে ইহার ছিরেক্টর ব। পরিচালক নিযুকু হইযাছিলেন 

১০৮০ গ্রীষ্টাব্ধে ওয়াস ইন্ট্রিটিউএন উঠিয়া যায়, হছে সঙ্গে 
রাঁজেন্দ্রলান ও মাসিক ৫5৭৯ পেন্সনে অবসর গ্রহ" কদেন। 


সাময়িক-পন্র পরিচালন 


উহ বোধিনী পঞএক। 

এর রর 857 52..25 নিত ৪52 *ওবোধিন পাক 
চুপ ব্রকূপ হ্াবাধিনী পথিক । প্ুকশিত হড় উশ্বরিজ্ঞাগ ছগারত 
সারিকার কেশ ছিল। লিষ্ট পল্পপক অঙ্গগুম 2 দা চে হাতে 
এম্ম টিষত ৩6. পাঙ্টিত। বিজ্ঞান ৪ পপি পারদ আলোচিত ভহতত 
আরছ তছ হাজেন্্পাল পর্জিকার বদ্ধ িরহা তত কভার এগ্পার 
কমিটিএ পাচ জন সশ্যর গহ্থীপ্যন্সের অত? ভিলেল) সভার নিদম 
ছিল দে, কি গ্রন্থ ৪ম্পাদক। বি খ্ষ্থাধাক্ষ। ক "অপ কোন ব্তি, কেহ 
যদ্যপি পরব্ধাছ প্রকটিন করিবার আদলাফে কৌন প্রিব্ পচন করেন, 
প্রবর্ধ নির্বাচন সভার অধিকীতন 2৬) কিশক শ্বগ তাভ। মনোনীত ও 
আসক ইল পতি ক সক্ান কে ভষইলে তাৰ পজিকাস্তু তইবে। গণ, 

* চিৎপুর্রে রাজা নবসিহেব বাগানে প্রণমে ওয়াউদ ইনক্টটিডশন স্থাপিত হয়। ১৮১৩ 
্বীষ্টাব্দের অক্টোবর মালে ইহ মানিক ঠলী মাপার দাড় লাব রোৌছে শিকৃষ। সিংহের বাঁগানে 


স্বানান্তরি 5 হইফাছিল । 
+ নকডচন্্র বিশ্বাস 2 'অক্ষয়-চরিত', পু ১৯২৫ 


১২ বাজেন্দ্রলাল মিত্র 


এগ্রন্থাধ্যক্ষ”দের মধ্যে ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজ” 
নারায়ণ বন্ধু প্রভৃতি ছিলেন । ১৭৭০ 9১৭৭২ শবে রাজেন্দ্রলাল যে 
প্রবন্ধ-নির্ববাচনী সভার সভা ছিলেন, তাহাব প্রমাণ আছে। 


“বিবিধাথ-সঙ্গ হ? 
১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ভাণাকিউলার লিটারের কমিটি বা 
বঙ্গ তাষান্ববাদক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্টা ছিল ২9 


1)01)1। 1 11215181117 01 ২07 ৮0115 25 216 1101 ।701001€6 


1.1 ঠা: মত 28 (1111২115011 0৯70165 
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197 7350691].”% ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধাকা তত দেব, হন গ্রাট, 
সীটনকান্র, পাঁদরি লং 9 রবিন্সন-প্রম্ পণ্রিতবর্গ এই সমাজের সহিত 


যুক্ত ছিলেন । 

রাজেন্দলীলও এই সমাজের দহিত ঘনিচ হাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন । 
বঙ্গভাষান্রবাদক সমাজের আনুকলো, রাজেন্্লালের সম্পাদকত্তে, ১৮৫১ 
্বষ্টাব্ের শেষার্ধে (কাত্তিক 2২৫৮) বিলাতী “পেনি ম্যাগাজিনের 


শশা 
আপ শিট 


স. [,00013 19577, (869, 0.1], 

মৌলিক রচনাব জন্যও বঙ্গতাযানুবাদক সমাজ ছুই শত টাকার কয়েকটি পুরস্কীৰ 
ঘোৌধণ। করিয়াছিলেন । রঙ্গলীল 'পদ্মিনী উপাথান। ও ভাঁধানুবাদক-সমাঁজের সই 
সম্পীদক মধুশ্দন সুখোপীধ্ার 'নুশীলার উপাখ্যান' রচনা করিয়া এই পুরদ্কার লাভ 
করিয়াছিলেন । (1). 0. যা) 


লাময়িক-পত্র পরিচালন ১৩ 


আদর্শে “বিবিধার্থ-সঙ্গ হ' নামে একখানি সচিত্র মাঁসিকপত্র প্রকাশিত 
হয়।* বাংলায় প্ররূত পক্ষে ইহাই প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা । 

“বিবিধার্থ-সঙ্গ হ' প্রচারের উদ্দেশ্তা, এবং তাহাতে কি ধরণের বিষয় 

স্থান পাইত, ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৫১ তারিখের সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত 

নিগ্বোদ্ধত বিজ্ঞীপনটি পাঠ করিলেই তাহা জানা যাইবে 2 

পুরাবৃত্তেতিহাম প্রাণিবিদ্ধা শি সাণ্ভত্যাদিগ্োতক মাসিক পত্র 

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আন্ুকল্যে ঈপরোক্ত নামক এক নুতন মাসিক 

পত্র আগাম আশ্বিন মাসাবধি প্রকচিত হইবেক | যাহাতে বঙ্গদেশস্থ 

ভনগণের জ্রানবৃদ্ধি হজ এমৎ পং ও আনন্প-জ্রনক প্রস্তাব সকল প্রচান্ধ করা 

উন্ধ সমীজেব মুখ্য ক্স, এবং ইংবান্রী ভাষায় “পনি মেগজিন' নামক 

পত্রের অনুবর্তিত এতংপত্রে দি প্রায় সিদ্ধাথে অবিরত সমাক্‌ চেষ্টা কর! 

ষাইবেক । আবাল ধুদ্ধ বনিহা মকলেব পাঠষোগা করণার্থে উক্ পত্র 

অন্ত .কামল তাধাধু লিখিত হইবেকঃ এবং তত্রত্য প্রস্তাবিত বস্তু সকলের 

বিশেষ পরিজ্ঞানার্থে তাঁভাতে নানাবিধ ছবি থাঁকবেক । এই পত্রের প্রতি 

সণ্ধ্যার পরিমাণ ১৩ পা) এব ইহার বাবিক মলা ১।* নিবপণ কব! 

গিমাছে। নবাক্ছেন্দলাল মিত্র । বিবিধার্থ সংগ্রহ সম্পাদক । শ্ডা 


১ শ্রাবণ, শকাব্দা ১৭৭৩ 


'বিবিধাথ সঙ্গ ত' একপানি উত৫ু্ট ঘাপিক পরিকা ছিল। “পুরাবুত্তের 
আলোচন।, প্রদিছ্ধ মহাত্মাণিগেব উপাখ্যান, প্রাীন তীর্থাদিব বৃত্তান্ত, 
স্বভাবসিদ্ধ বহস্তা-ব্যাপার ৪ জ্বীব্সংস্থাৰ বিবরণ, খাপাদ্রবোর প্রমো 
বাণিজা-দ্রবোর উৎপাদন, শীতি-গর্ত উপন্যাস, রহস্বাঞীক আখ্যান নৃতন 
গন্থের সমালোচন, প্রভতি নানাবিধ বিষয়ের আলোচনায়” ইহার কলেবর 


« পত্রিক। প্রকাশের জন্য রাগে ন্রসাল বঙ্গভাধাগুবাদক সমারের নিকট হইতে মাসিক 
৮০২ সাহা পাইতেন 17017717১1১ ) 


১৪ এজেক্রণাল সিএ 


পূর্ণ হইত। শৈশবে রবীন্দ্রনাথকে ইহা মুধ্ধ করিয়াছিল , তিনি “জীবন 
স্বৃতি'তে লিখিয়াছেন 


বাঁজেজ্রলাল মিত্র মহাশয় “বিবিধার্থ-সংগ্রহ' বলিষা একটি ছবিওযাল। 
মাসিক পত্র বাহির করিতেন । ভাহাগি বাধানো এক ভাগ সেজদাদার 
আলমাবর মধ্যে ছিল। সি আম সংগ্রহ করিম়াছিলাম । বারবার 
করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুসি আজও আমার মনে পঠ়ে। লই 
বড চৌকা বইটাকে বুকে লইয়' আমাদের শাবার ঘরের তক্াপোবের 
উপর চীৎ হইষা পড়িয়া নভাল তিমি মংন্টের নিরব”, কাঁচিব বিশেরের 
কৌতুকজনক গর, বৃষ্ণকুমারীব ঈপগ্থাস পন্চিতে কত ছুটির দিনেৰ মধ্যাঙ্চ 
কাটিয়াছে। 

এই ধরণের কাগন্ড একথা নিও এখন নাই কন? সব্দসাধাবণেক 
দিব্য আবামে পড়িবার একটি মাঝারি শণীরু কাগজ দিতে পাই না । 
৮ ৮১ ৮২) 

'বিবিধার্থ-সঙ্গ ভ? ৭ম পর্বব পাপ বাহির হইঘাছিল। তাহার মে) 
প্রথম ছয় পর্বৰ সম্পাদন কৰেন-বাজেন্দ্রলাল মিত্রা? এন পর্ধের 
( বৈশাখ-অগ্রহায়ণ ১৭৮৩ শক) »ম্পাদক --কালীপ্রসর সিহ | কিন্ত 
কাগক্ঞথানি নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয় নাত । রাজেন্দ্রলাল-৮ম্পাদিত 
বিভিন্ন পর্ষেব প্রকাশকাল দিতেছি £ 

১ম পর্ব ১৭৭৩ শক, কাতিক--১ ৭ শক, আহন 
হয় পর্কর ১৭৭৮ শকও ,পাস-১৭৭৫ শক? অগ্রহারিণ 
৩য় পর্ব ১1৭৫ শক) চৈত্র-১)৭৬ শক, ফান । 
তর্থ পরব ১৭৭৯ শক, বৈশাখ ত্র ' 

৫ম পর্কর ১৭৮০ শক, বৈশাখ চেত্র। 

৬ষ্ঠ পর্ব ১৭৮১ শক) বৈশাখ চেত্র | 
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“বিবিধার্থ-সঙ্গ হে" রাজেন্দ্লালের বহু রচনা মৃত্রিত হইয়াছিল, তাহার 
কিছু কিছু পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। £বিবিধার্থ সঙ্গ হেই 
মধন্দন দত্তের প্রথম কাব্য-+"তিলোত্তমাসন্তক্র প্রথম সগ প্রথমে 
মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার পুস্তক-সমালোচনায় একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, 
এগুলি পাঠ করিলে সম্পাদকের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাঞয়। যায়। 
নিদর্শন-স্বূপ “বিবিধার্থ সহ হইতে একটি সমাপোন। উদ্ধৃত 
করিতোছি £ 

জ্রনসমাজের মঙ্গল সাধনই গ্রপ্ঠ-বচনার মুখ্য উদ্দেগ্ত ক কবি, কি 
দার্শনিক, কি বিজ্ঞানশান্ত্রবেত্ত| কি ইতিহাসলেখক, কি অস্কশান্ত্রকার-_ 
সকলেই সেই একমাত্র লক্ষ্যের প্রত্তি নিরীক্ষণ কবি! আপন২ আম্মীস 
সাধন করিয়। থাকেন, কেহই অন্যেব প্রাতীক্ষা কবেন না ইতোমপে। 
কবিদিগেব উদ্দেশ্বা এই যে কাব্যানৃতদ্বারা জন-সমালের তৃণ্তি-সা"শ 
করেন; পবস্ত সকল কবি ভাঠাতেই তৎপর নতেন ) অনেকে দুপা? 
দমনার্থে সাবক্ষেপ-বাক্যথারা নানাবিধ ব্যঙ্গ্যকাব্য রচনা কবিয়া থাকেন। 
ক্তাভান্তে পাঠকদিগের প্রমোদ ও ছুষ্টের দমন উভযুইঈ এককালে উপল 
হয়ু। হা আশু বোধ হইতে পানে তষ যাহারা নর্ববধন্মপর্জিত)গপুব্বক 
পরলোকে জলাঞলি দিয় ছু্ষণ্টে নিষুত্ত ভাভার। কৰিব ব্যহীনায় নিরস্ত 
হইবে ইহা সম্ভাব্য নহে » পরস্ত বাজবারা দেশ-প্রসিদ্ধ টাদ কবি কঠিয়ু। 
গিফাছেন ষে “শত্রুর করুবালাপেক্ষ? কবির বাক্যশেল সহন্র্ণ তীক্ষ ৷? 
যাহার! ভূমগুলের সকল সম্পদ পরিত্যাগ করিয়াছে তাহারাও কাব্যে 
শ্লেধিত হইতে ভক়্ার্ত হয় । কবিদিগের গৌরবের এই এক প্রধান কারণ, 
এই নিমিত্তই অনেকে ুক্ষম্মতইতে নিবৃত্ত হইয়া তাহাদের প্রশংসা প্রাথনা 
করে! দেশে কোন দুরাচারের প্রাছুর্ভাব হইলে তাহার দমনার্থে ব্যঙ্গোক্তি 
কাব্য প্রয়োজনীয় অন্দ্র বলিয়া! গণ্য, তাহাতে সত্বর ইষ্টাপত্তি হইয়া 
থাকে । এই নিমিত্ত উদারম্বভাৰ সহ্ৃদয় মহাশয়েরাও দোষোপহাসক- 


৬৬ 
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ভাষণে অনুরাগ প্রকাশ করিস! থাকেন। পরস্ত সকলেই ষে এই অন্ত্রের 
ব্যবহারে তুল্য পাবগ হন এমত নহে । গাণ্ীীবাদি বিখ্যাত অস্ত্রের ন্যায় 
ইহার ব্যবহারার্খে বিশেষ বলের সাপেক্ষ করে) তদভাবে উহা সংফলপ্রদ 
হয়না । 


য্দচি কবিভিন্ন এই অস্ত্রের ব্যবহাখ অনোব পক্ষে দ্বঃসাধা পরন্থ 
কবিদিগেব হস্তে হহ। সর্বদাই পঞ্রূপে প্রকটিত হয় এমত শঙে, কখন 
গন্ধে ও কখন বা পঞ্ে ইহার বিকাশ দেখা যায় অপর ইহার সমাক্‌ 
ফঙগলাভের নিমিত্ত অনেকে ইহাকে নাটকরূপে পগিণত করত তাহার 
অভিনফে দুরাআআাদিগের বিশেষ তিবক্কার করিয়া থাকেন । সব্বকালেই 
এপ রটনাৰ প্রচাৰ আছে । হতার আদশস্বূপ আমর ভাম্যার্ণব 
নামক প্রহসনের উল্লেখ কারতে পাবি ভাগাতে নাকে কামপববশ 
মূর্খ রাজা, লোভী মন্ত্রী, অজ্ঞান চিকিৎসক, ভীকু সেনানী প্রভৃতি 
ক্রথনা অকন্মণ্য রাজকশ্মচারিদিগের তিরস্কার করা হইয়াছে । যদিচ 
তাহ। সম্যক্-হান্যজনক ও সুতাক্ষ হইয়াছে বটে, তত্রাপি তাহ 
অশ্লীলতাদোষে দূধিত ভওয়াতে অনেকের প্গে আদবণীয় নহে । 
তংকাপজাত কোৌতুকসর্ন্বনাম নাটক তদপেক্ষ। শেঠ বলি মানিতে 
হইবে। পরস্ত তদুভয়ুই সংস্কৃতভাষাজাত ; তাহ) বাঙ্গালি সাবর্ষেপ 
বাক্যর প্রসঙ্গে কেবল উপমাকলে উল্লিখিত হইতে পাগে। কথিন 
আছে থে ভাবতচন্দ্রের বিদ্যান্ুন্দর কোন প্রধান পরিবাবের "দাষোছারণের 
নিমিত্ত লিখিত হইয়াছিল; কিন্ত সাবক্ষেপকাব্ের প্রধান অঙ্গ 
ব্যঞ্জনাদ্বারা৷ অকুত্বদভাষণ, তাতা তাহাতে না থাকা প্রযুক্ত এ কাব্য 
আমাদের উদ্দেশ্য নভে । তদনস্তর থাথ' ব্যঙ্গ্যকাব্যের মধ্যে “নববাবু- 
বিলাস” নামক গদ্য পুস্তকের উল্লেগ কর! কর্তৃব্য। তাহ! ব্রিংশতাধিক 
বর্ধ হইল একজন সুচতুর ব্যক্তি প্রস্তত করেন। তাহাতে পিতার 
অমনোষোগে বালকের বিদ্যাত্যাসের হানি হইলে ক্তৈণাতা ও পানদোষে 


সাঁময়িক-পত্তর পরিচালন ১৭ 


কি পর্ধযস্ত অনিষ্ট ঘটিতে পাবে তাহা তোতারাম দত্তের পুত্র বাবু 
কেশবচন্দ্রের উপস্তাসে প্রজ্জলরূপে বণিত হইয়াছে। যে সময়ে তাহ! 
প্রস্তুত হইয়াছিল তৎকালে বর্ণিত বাবুর আদর্শ কলিকাতায় অপ্রাপ্য 
ছিল না । অন্পকালে হতপিত অনেক ধনাট্যের চরিত্র অবিকল গ্রস্থোক্ত 
নববাবুর প্রতিবপ মনে হইত। এই পুস্তকের আদর্শে অপর কোন 
রপোল্লাদি ব্যক্তি "নব বীবী বিলাস” নামক বাধ্য প্রস্থত করেস। তন্ত্র 
তরী কুলট। হইলে ঘে দুর্গীতি হয় তাহারই বর্ণন করা তাহার অভিপ্রেত, 
এবং সে উদ্দেশ্য গ্রস্ে উত্তমরূপে সিদ্ধ হইয়াছিল । কিন্তু আক্ষেপের 
বিষয় এই যে এ উভয় গ্রস্থকার কিয়া উদ্দেশ্তের অনুরোধে এবং কিয়া 
সহ্গদমূতার অভাবে আপন২ গ্রস্থ অশ্লীলতায় লিপ্ত করিয়াছেন। ষ্দিচ 
বরনিত বিষয় সত্য বটে, তত্রাপি তাহার পাঁঠে সহৃদযুদিগকে ব্যথিত হইতে 
হয়। অতঃপর স্বিখ্যাত শ্রীভবানীচরণ বশ্যোপাধ্যায় কোন দৌষী 
পরিবারের নিগ্জনার্থে দৃতিবিলাসনামে এক খানি কাব্য প্রন্তত করেন। 
তাহাতে অন্তান্ বাঙ্গালী ব্যন্গ্য কাব্যের আদর্শে অনেক জথগ্ঠ অশ্লীলতা 
আছে, অধিকন্ত ভাহার কবিত্ব যতসামাগ্ঠ মাঞ্র। এই সময়ে সংস্কৃত 
কালেজের পূর্বতন অধ্যাপক ও সমাচারচন্দিকা নাম সংবাদপত্রেব বিখ্যাত 
সম্পাদক পণ্ডিত প্রধান মৃত প্রাণরুঞৎ বিদ্যাসাগর মহীশয় ধন্ম সভাবিলাস 
নামে একখানি সংস্কৃত চষ্পূ প্রকাশ করেন। তাহাতে তাৎকালিক 
ধর্মোন্দেন ত্রদ্ম ও ধণ্ম সতা সংক্রান্ত মহাশরদিগের চরিত্র লইয়া অনেকগুলি 
ব্যঙ্গ্যোক্তি বিন্যস্ত আছে। এরব্যঙ্গা সকল সরস হইয়াছিল, কিন্তু সংস্কৃতে 
রচিত হওয়াতে সব্ধত্র প্রসিদ্ধ হইতে পারে নাই । এ গ্রন্থ ১৭৫২ অরে 
প্রকটিত ভয়। 


পরে কএক বৎসর মধ্যে উল্লেখেব উপযুক্ত কোন ব্যঙ্গা কাব্যের 
প্রকাশ হয় নাই । পাঁচ বংসর হইল মানিক পত্রিকা নাম এক ক্ষুত্র 
সাময়িক পত্রে “আলালের ঘরের ছুলাল' শিরোনামে কএকটি প্রস্তাব 
২ 


১৮ 


রাজেন্দ্রল/ল মিত্র 


প্রকটিত হয়, তাহ! তদনস্তর সংশোধিত ও গ্রকৃষ্টীকৃত হইয়া পুস্তকাকারে 
প্রকাশ হইয়াছে... প্রবন্ধের আদর্শ নববাবুবিলাস কেবল বাবুবিলীসের 
অন্লীলত। তাহাতে নাই, এবং নব্য শ্লেষবাক্যে বাবুবিলাসহইতে বিশেষ 
প্রোজ্ৰল হইয়াছে। 


অধুন| নাটকের লম্যক্‌ সমাদর হইতেছে; সকলেই নাটক দর্শনে 
উৎকঠ; অতএব বর্তমানের ঝুপ্রবৃত্বিসকল নাটকঘ্বারা সুশ্দর তিরস্কত 
হইতে পারে, এই বিবেচনায় শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসুদন দত্তজ "একেই 
কি বলে সত্যত।” নামে এক খানি ক্ষুত্র প্রহসন প্রকটিত করিয়াছেন । 
তাহার উদ্দেশ্য নব বাবুদিগের পানাসক্তির নিগঞ্জন) এবং তাহা প্রকৃষট- 
রূপেই সিদ্ধ হইফ়াছে। শক্ষিষ্ঠ। নাটকের সমালোচনে আমরা দণ্ত বাবুর 
ক্ষমতাবিষয়ে যাহা কিছু লিখিয়াছিলাম, তাহা উপস্থিত প্রহসনে সর্ববতে- 
তাবে সপ্রমাণিত হইয়াছে । অধুন। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে 
পারি যে নাটক-রচনায় দত্তজ বাঙ্গালির মধ্যে অদ্বিতীয় হইয়াছেন। 
মনুষ্যের যথার্থ প্রকৃতির অবিকল অন্থভব করিয়া উজ্জ্বল বাক্যে তাহার 
উদ্তাণ যে কবির প্রকৃতধশ্ম ও বীণাপাণির মুখ্য-প্রসাদ তাহ! দর্ডজ্রর উপলক্ক 
হইয়াছে ; এক্ষণে তিনি ত্বরায় বঙ্গীয় এক জন প্রধান কবি বলিয়। গণ্য 
হইবেন এমত সম্ভাবনা হইয়াছে ; আমরা তরস করি দত্তজ এই অবকাশ 
বৃথ। নিঃক্ষেপ করিবেন না। 

“ইয়ং বেঙ্গাল” অভিধেয় নব বাবুদিগের 'দাষোদেখাযণই বর্তমান 
প্রহমনের এক মাত্র উদ্দেশ্য ;) এবং তাহা থে অবিকল হইয়াছে ইহার 
প্রমাণার্থে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি থে ইহাতে যে সকল ঘটন। 
বর্নিত হইয়াছে প্রায়; তৎসমুদায়ই আমাদিগের জানিত কোন না কোন 
নব বাবুদ্ধারা আচরিত হইয়াছে ।+:-বিবিধার্থ সঙ্গত" চৈত্র ১৭৮* শক, 


পৃ ২৭৯-৮১ । 


সামফিক-পত্র পরিচালন ১৯ 
“রহস্য-সন্দর্ড, 


১৮৬২ গ্রীষ্টান্দের জানুয়ারি মাসে ভার্নাকিউলার লিটারেচর কমিটি 
কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির সহিত মিলিত হইয়। যায়। এই সমাজের 
আন্কুল্যে “বিবিধার্থ-নঙ্গহে'র অভাব পূরণার্থ ১৮৬৩ খরীষ্টাব্ের ফেব্রুয়ারি 
মাসে 'রহস্-সন্দর্ভ নামে একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত 
হয়। বাঞজজেন্্লালই ইহার সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রথম সংখ্যায় 
পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্ঠ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে ৮ 


, অভিনব পত্রের অভিপ্রেত কি তাহার কিয়দংশ ইছার নামদ্বারাই 
অনুভূত হইবে । অধিকন্তু এই মাত্র বক্তব্য থে পূর্বে “বিবিধার্থ-সঙ্গ,হ” 
নামক মাসিক পত্র যে উদ্দেশে বহুল পাঠকবুন্দের মনোরঞ্জন করিত ইহাও 
সেই অভিপ্রায্ধে প্রতিষ্টিত এবং তাহারই পদাস্কান্ুসরণার্থে সঙ্কলিত 
হইয়াছে)" 

রাঁজেন্দ্রলাল বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পত্রিকাখানি সম্পাদন করেন। 
শারীরিক অন্থস্থতাবশতঃ তিনি পঞ্চম পর্ষ্রের “রহস্ত-সন্দর্ত' নিয়মিতভাবে 
প্রকাশ করিতে পাবেন নাই । ৬ষ্ঠ পর্বের ৬ষ্ঠ সংখ্যার (৬৬ খণ্ড) 
সহিত যোজিত একটি স্বতন্ত্র “বিজ্ঞাপনে” বাজেজ্লাল জানাইতে বাধ্য 
হইলেন যে__ 
সম্পাদকের অবকাশাভাবপ্রযুক্ত এই পত্রের এই খণ্ড অবধি সমাপ্ত 
হইল । এতৎ সম্বন্ধে কাহার কিছু প্রাপ্য থাকিলে প্রার্থনামান্্র সম্পাদক 
তাহ। পরিশোধিত করিবেন । 
রাজেন্দ্রলালের পর প্রাণনাথ দত্ত দুই বৎসর 'রহস্য-সন্দর্ত' পরিচালন 
করিয়াছিলেন । রাজেন্লাল-সম্পা দিত 'রহস্য-সন্দর্ভে্র বিভিন্ন পর্ববগুলি 
এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল £_ 


ও 


১ম 
২য় 
৩য় 
রথ 
৫ম 


৬ষ্ঠ 


রাঁজেন্্লাল মিত্র 


পর্বব মাঘ, ১৯১৯ সংববপৌধ, ১৯২* সংবৎ্, ১-১২ ও 
পর্বব বৈশাখ, ১৯২১ সংবচত্র, ১৯২১ সংবৎ, ১৩২৪ খণ্ড 
পর্ব বৈশাখ, ১৯২২ সংব্চৈত্র। ১৯২২ সংবহ ২৫-৩৬ খণ্ড 
পর্ব বৈশাখ, ১৯২৩ সংবৎ--টচত্রত ১৯২৩ সংবৎ, ৩৭-৪৮ খণ্ড 
পর্ব ঠবশাখ,। ১৯২৭ সংবৎ-চৈত্র, ১৯২৭ সংবৎ, ৪৯-5 খণ্ড 
পর্ব বৈশাখ, ১৯২৮ সংবৎ-আশ্বিন,। ১৯২৮ সংব, ৬১১ খণ্ড 


গন্থাবলী- রটিত ও সম্মাদিত 


রাজেন্দ্রলাল বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রস্থ রচনা' ও সম্পাদন করিয়াছিলেন । 
এই সকল গ্রন্থের একটি কালানুক্রমিক তালিকা সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ 
নিয়ে গ্রদত্ত হইল । 


লা 
১। প্রাকৃত-ভুগোল অর্থাৎ ভূমগুলের নৈম্গিকাবস্থা বর্ণন-বিষয়ক 


গ্রন্থ । ১৭৭৬ শক (ইং ১৮৫৪) পৃ. ১৩১7১ শুদ্ধিপত্র। 
ইহার ১৫৫-৬১ পৃষ্ঠায় “পারিভাষিক শবের নির্ঘণ্ট” আছে। 
ষে বিত্যাস্থারা পৃথিবীর আকৃতি, ধশ্ম বিভাগ, গতি ও সঙন্থ জ্ঞাত 
হওয়া যায়, তাহার নাম ভূগোল-বিদ্া | 
এই বিগ্ভার সৌলভ্যার্থে ভূগোল্বেস্তার। তাহাতে তিন অংশে বিভাগ 
করিয়াছেন । ভৃগোল-বিদ্ভার যে অংশে পৃথিবীর অবয়ব নিরূপণ করে, 
গ্রহদিগের সহিত তাহার পরস্পর সম্বন্ধ অনুসন্ধান কে, তাহার গতি বেগ 
ও তৎপ্রথ! সাব্যস্ত করে, তাহার পরিমাণ স্থির করে, গ্রহাদির দৃষ্টিত্বারা! 
পৃথিবীস্থ স্বান-দকলের পরস্পর দূরতানির্ণয় করে, মানচিত্র-নিষ্মাণের প্রথ! 
প্রদর্শন করে $ ফলত; যে অংশ অস্কশান্্রের সাহায্য ভিন্ন বোধগম্য হয় 


৯ 


০ 1 


্রস্থাবলী- রচিত ও সম্পাদিত ২১ 


না )-তাহার নাম 'গণিত-ভূগোল' । ছ্বিতীয়, যে অংশে জল-স্থল- 
বিতাগ,_-সমুদ্র, হ্রদ ও নদীর ধশ্ম,_জলের লবণাক্ততা, শ্োত, জোয়ার 
ও উষ্ণতার বিবরণ,__পর্ববত, অধিত্যকা। উপত্যকা, ক্ষেত্র ও স্বীপভেদ, 
__বাধুব গতি, ভূমিকম্প, নীহারস্ফোট, বৃষ্টির নিয়ম, খতুর কম, দেশ ও 
খণুভেদে মনুয্য-পণ্ড-পক্ষী-বৃক্ষভেদ,__ ইত্যাদি পৃথিবীর প্রকৃতাবস্থার 
বিবরণ-বিষয়ক বিগ্ভার আলোচনা থাকে, তাহার নাম “প্রাকৃত ভূগোল” । 
অপর যে অংশে রাজ্য, দেশ, নগর, গ্রামঃ লোক-সংখ্যা বাণিজ্যাদি বিষয়ের 
বিবৃতি থাকে, তাহার নাম “ব্যাবহারিক ভূগোল” _অমুষ্ঠান-গ্রকরণ, 
পৃ ১-২। 
শিল্পিক দর্শন । অর্থাৎ প্রয়োজনীয় পদার্থকতিপয়ের প্রস্তুত 

করণের বিবরণ গ্রন্থ । (সচিত্র) সেপ্টেম্বর ১৮৬*। পৃ" ১৭০ 

ইহা “গাহস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সঙ্গ হ"-এর অস্ততুক্ত। পুস্তকের 
'বজ্ঞাপনে” প্রকাশ ১*বিবিধার্থ-সঙ্গ,হের শিল্পিক প্রস্তাবগুলির 
পুনমুক্রাঙ্কনের প্রসঙ্গে অনেকে অন্থমোদশ করিয়াছেন । তাহাদের তৃপ্ত্যর্থে 
বঙ্গভীষান্ববাদক-সমাজ্ের আদেশে এই ক্ষুত্র পুস্তক প্রকটিত হইল । ইহাতে 
শিল্পশানত্রের আদ্যোপাস্তেৰ সমালোচন করিবার কিছুমাত্র আয়াস করা হস্গ 
নাই ..। কয়লার খনিবিষয়ক প্রস্তাব ভিন্ন অপর সকল প্রস্তাবগুলি এক 
ব্যক্কিকর্তৃক রচিত হয়” 

ইভাঁতে “ঢাকাই বস্ত্র” “চশ্ম পুরষ্কার করণের প্রথা,” “রেশম,” 
"কা গড্ঞ,” “লবণ,” শনীল” “তামাক” “লৌহ” প্রভৃত্তি অনেকগুলি প্রবন্ধ 
আছে। 
শিবজীর চরিত্র অর্থাৎ যবনপ্রর্দক মহারাস্্রীয় বীর প্রধানের 

জীবন বৃত্তান্ত । নবেম্বর ১৮৬০ | পৃ" ৭৮। 

ইহা “গাহস্থ্য-বাঙ্গল। পুস্তক সঙ্গ,হ"-এর অন্তভূক্ত। পুস্তকের 

“ভূমিকা”্য় প্রকাশ :- “বঙ্গভাষান্ুবাদক সমাজকর্তৃক যে সকল পুস্তকের 


২২ রাজেন্দ্রলাল মিত্র 


ম্রাঙ্কণ করা প্রথম সন্করিত হয় তন্মধো শিবজীর চরিত্র লিখিত ছিল। 
তৎকালে বিবিধার্থ-সঙ্গ হু পত্রের সম্পাদক এ পুস্তক প্রগয়নের ভার লইয়- 
ছিলেন, কিন্ত অবকাশাভাব-প্রযুক্ত তিনি অতি অল্পমাত্র লিখিয়াই বিরত 
হন। পরে কতিপয় সন্লেখকের সাহায্যে তাহার অবশিষ্ট লিখিত হইয়! 
বিবিধার্থ-সঙ্গ হে ক্রমশ: প্রকটিত হইয়াছে । অধুনা! সেই আদর্শ-হইতে 
এই ক্ষুত্র পুস্তক মুদ্রিত হইল ।” 

কলিকাত। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে এই পুস্তকের প্রথম 
সংক্করণের এক খণ্ড আছে। 


৪। ৫মবারের রাজেতিবত্ত। ইং ১৮৬১6) পৃ" ১৩২ 

ইহাও বঙ্গভাষান্ুবাদক সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। আমরা এই 
পুস্তকখানি দেখি নাই । খুব সম্ভব, ইহা বিবিধার্থ-সঙ্গ হে? (১৭৮১ শক, 
আধা ও পৌষ ) প্রকাশিত “বাজপুত্র-ই তিহাস”-এর পুনমু্রিণ। 


৫। ব্যাঁকরণ-প্রবেশ অর্থাৎ ব্জ-ভাষার ব্যাকরণের প্রথম 
উপদেশ । ইহ ১৮৬২1 পর ৭০1 


অল্পবয়স্ক বালকদিগকে গৌড়ীয় ব্যাকরণের প্রথম উপদেশ দিবার 
উপযুক্ত 'কোন ্ুলভ গ্রস্থ না থাকা প্রযুক্ত কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটীর 
আদেশে শ্রীযুক্ত কীথ সাহেবকৃত 'বাঙ্গলার ব্াাকরণ' গ্রন্থের পরিশোধন 
করিয়। এই কষু্র পুস্তকের মুত্রান্কন আরম্ভ করা হয়" কিন্তু কএক পৃষ্ঠার 
পর আর মে আদর্শের অবলম্বন কর! বিহিত বোধ ন। হওয়ায় সমস্তই 
স্বীর় অভিপ্রায়ান্ুসারে বিরচিত হইয়াছে । ইহাত্বার। বালকদিগকে 
বাঁকরণ-শান্ত্রের দুল তাৎপধ্যের উপদেশ দেওয়া অভিপ্রেত। এ 
তাহপধ্টের বোধ হইলে পর প্রচলিত অন্যানত ব্যাকরণ গ্রশ্থে উক্ত শাস্ত্রের 
প্রকৃত জ্ঞান অনায়াসে হইতে পারিবেক। € ঠ্জাষ্ঠ ১৭৮৪1 
“বিজ্ঞাপন” 


গ্রস্থাবলী-_রচিত ও সম্পাদিত ২৩ 


৬ | 721৫/2727 8 772515  012127585. 11181031960. 
1000 7300081 %00 3%08101 &৪. ইং ১৮৬৩২ । পু. ২। 
ইহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি £- 

হে দেবপুত্র | হে সত্যদেব। তুমি পিতার হৃদযুহইতে অবতীর্ণ 
হইয়। আমাদিগের পরিভ্রাণের নিমিত্ত পরিভ্রকুমারী মেরীর গর্তে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলে, ভ্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলে, সমাধিস্থ হইয়াছিলে, এবং তথা- 
হইতে উত্থান করিয়া পিতার নিকট গমন করিয়াছিলে” আঁমি স্বর্গের 
নিকট এবং তোমার নিকট পাপ করিয়াছি) যখন তুমি আপনার রাজ্যে 
আগমন করিবে তখন অন্ুতাপী তন্করের স্টাফ আমাকে স্মরণ করিও । 
তোমার জীব সকলের প্রতি এবং উৎকট অপরাধী আমার প্রতি দয়া 
কর 1 ৪10৭ ২) 

্ * 

হে দেবপুত্র । হে সত্যদেব। ত্বং পিতৃঘদয়াং অবতীর্ধ্য অন্মৎ 
পৰিভ্রাণাসু পরিস্রায়াঃ মেরীকুমাধ্যা গভাৎ অব্ততর্থ, ত্বং ক্ুশবিদ্কোইভবঠ, 
তং সমাধিস্কোহভবঃ, তক্মাৎ উদ্বায় পিতুঃ সমীপেশগমঃ। তি স্বগস্ত চ 
সমীপেইহং পাঁপমকার্ষং। বদা ত্বং স্বরাজ) আগমিষ্যসি তদা 
অনুতাপিতত্করমিব মামনুম্মর । তদীয়জীবান্‌ প্রতি এনমুৎকটপাপিনঞ্ণ প্রতি 
সদয়ো ভব। (পু ১২) 

এই পুস্তিকার এক খণ্ড কলিকাতা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে 
আছে । 


৭। পত্রকৌমুদী নাম পত্রাদি লেখনের উপদেশক গ্রন্থ । ইং ৯৮৬৩। 
পৃ ১০০ | 
ইহা “শ্রীযুক্ত অনরেবল, ওয়ালটবু স্কট দিটন্কার তথা শ্রীরাজেন্্রলাল 
মিত্র কর্তৃক সম্কলিত।” 


২৪ রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র 


'পত্রেকৌমুদী'র প্রথম খণ্ডে গুরুজন, ল্েহভাজন, অধীনস্থ ব্যক্তি 
প্রভৃতিকে পত্র নিখিবার আদর্শ আছে। “দ্বিতীয় খণ্ডে পাট্যা কবুলিয়ৎ 
প্রভৃতি স্বত্ব সম্বন্ধীয় লেখন, তৃতীয় খণ্ডে জমীদারী ও.অন্য হিসাব ও চতুর্থ 
থণ্ডে বিচারালয়ের প্রচলিত লেখন কএক খানির আদর্শ সংগৃহীত 


হইয়াছে ।” 
'পত্রকৌমুদী”র ভূমিকাটি উদ্ধৃত করিতেছি ১ 
পত্র শব্দে বৃক্ষের পর্ণ; প্রথমতঃ মন্তুষ্যে তাহাই লিখিবার আধার 
বলিয়। বাবহার করে; এই নিমিত্ত ষে লেখনে এক ব্যক্তি অগ্ুকে কোন 
বিষয়ের বিজ্ঞাপনাদি করে তাহার নাম পত্র“ তইয়াছে। এই অর্থে 
ইঙ্কার পধ্যায় শব্দ লিপি ও *পত্রী' | ইহার স্ষ্টি লেখনের স্থষ্টির 
সমকাল অবধি নির্ণয় করা যায়; যেহেতু অনুপস্থিত ব্যক্তিকে অভিপ্রায় 
জ্ঞাপন করিবার নিমিত্তই লেখনের কৃষ্টি হয়। বোধ হয়, পূর্বকালের 
পত্রে কেবল জ্ঞাতবা কথামাত্র লিখিত থাঁকিত , সভাতাব বৃদ্ধি তইলে 
উৎকৃষ্ট অপকুষ্ট বা তুঙ্গা ব্যক্তির ইতরবিশেষ জ্ঞাপনার্খে পাঠাপাঠের 
নির্দেশ ভয়, এবং তাহাই প্রশস্ত নাঁমে বিখ্যাত । ভাক্তবর্ষে অতি 
প্রাচীনকালাবধি এই প্রশস্তির বিশেষ পধ্যালোচনা৷ আছে, এবং তদ্বিয়ক 
'্ননেক গ্রন্থও প্রচলিত দেখা যাঁয়। এর সকল গ্রন্থমধ্যে বরকচিকৃত 
“পত্রকৌমুদী” নামক সঙ্গহই অধুন! সর্ববাপেক্ষ প্রাচীন । ভে স্পষ্টই 
প্রতীত হয ষে প্রশস্তি-রচনা-বিষয়ে তাহার পূর্বের হিদ্দুদিগের বিশেষ 
মনোযোগ হইয়াছিল, এবং তদ্দার! তাহাব। বিশিষ্ট ওৎকধাও সাধন 
করিয়াছিল। 
উক্ত গ্রস্থের মতান্সারে পত্রলেখনের অঙ্গমধ্যে ব্যক্তিতেদে পত্রের 

পরিমাণ, পত্রের ভাজ, পত্রের রঞ্জন, পত্রের কোণকর্তন, পৰ্রে 
প্রীশব্দবিস্তাস, পত্রের পাঠ এবং শিরোনাম, এই কষ বিষয়ের উল্লেখ 
আছে । 


গ্রন্থাবলী--রচিত ও সম্পাঁদত ২৫ 


পত্রের পরিমাণ বিষয়ে লিখিত আছে যে উত্তম পঞ্র এক হস্ত ছয় 
অঙ্গুী, মধ্যম পত্র এক হস্ত, এবং সামাগ্ত পত্র মুষ্টিহস্ত (মুঠমহাত, ) দীর্ঘ 
হওয়। কর্তব্য । শ্রী পত্রকে তিন ভাজ করিয়া তাহার উদ্ধের দুই ভাগ 
ত্যাগ করত শেষ ভাগে পত্ররচন। করিবে। 

পান্রের রঞ্জন-বিষষ়ে বর্ণিত আছে যে উত্বমের পত্র ্বর্ণদ্বারা, মধ্যমের 
পত্র রৌপ্যথ্থারা, এবং সামান্ত পত্র বাং তামা লীদা প্রভৃতিছ্বারা রঞ্জিত 
করিবে; এতত্তিন্ন তত্র নিয়ম রক্ষা হয় না 

পত্রের কাগজ এই রূপ প্রস্তত হইলে তাহাৰ অধোভাগের দক্ষিণ 
কোণের এক অঙ্গুলি পরিমাণ কাটিয়। পত্রের উপরিভাগে মঙ্গলাথে 
অন্কুশাকার এক রেখা ও তাভাব মধ্যদেশে এক বিন্দু, তাহার নীচে 
সাতের অঙ্ক, তাহার অধোভাগে "হবত্তি এই শকোব বিল্তাস করিয়া বিহিত 
প্রশস্তি লিখনানস্তর পত্রের বক্তব্য রচনা কব “কিমধিকমিতি' লিখিয়া 
পত্র প্রেরণের সংবত্সর মাস ও দিনের অঙ্ক দিয়। পত্র সমাপল করিবেক । 


তৎপরে পত্রের পৃষ্ঠে শ্রীবিস্তান ও পত্রোদ্ধভাগে পত্রচিহ্ন নিয়োগ 
করা আবশ্যক । ব্যক্তিভেদে শ্রী চিহ্ন এবং শ্রীসঙ্ঘ্যার অন্যথ! করিতে ভয়। 
আদিষ্ট আছে বে গুরুর পত্রে ৬শ্রীঃ স্বামীর পত্রের শ্রী, রিপুর পত্রে ৪শ্র 
মিত্রের পত্রে ও, এবং পুত্র স্ত্রী ও ভূত্যের পত্রে ১শ্রী লেখা কর্তব্য। 

পত্রের চিহ্চব্ষষে কথিত আছে যে রাজপত্রের উদ্ধীহইতে ছয় অঙ্গুলি- 
প্রমাণ স্থান নিয়ে চন্্রমগুলের সদৃশ বর্তলাকার কস্তরী কুস্কুমদ্ধার৷ চিহ্ন 
করিবেক । মন্ত্রি ও ষতির পত্রে কুস্কমের চিহ্ছ এবং পণ্ডিত ও গুরু ও পিতা 
ও পুজ ও সন্ধ্যাসীর পত্রে চন্দনের চিহ্ন, স্বামীর পত্রে সিন্দুরের চিহ্ন, স্ত্রীর 
পত্রে অলক্তের চিহ্ন, ভৃত্য বর্গের পত্রে রক্তচন্দানের চিহ, এবং শর পঞ্জে 
রক্তের চিহ,, নিকূপিত আছে। 

অধুনা পত্র লিখিবার এই সকল নিয়মের অধিকাংশই লুগ্ত হইয়াছে । 
এতদ্েশীয় মুমলমানের। পত্রের পরিমাণ ও রঞ্জন বিষয়ে অগ্তাপি মনোযোগী 


২৬ 


বাজেন্দ্রলাল মিত্র 


আছে? কিন্তু হিন্দুদমাজে তাহার আর কোন অনুধাবন নাই । বিলাঁতি 
চিঠীর কাগজে পত্রের প্রাচীন পরিমাণ লুপ্ত করিয়াছে । চন্দন-হরিপ্রাদি- 
স্বার৷ পত্রচিহ্ছ-করণ কেবল বিবাহের সম্বন্ধপত্রে দেখা ষায়।» অন্যত্র 
তাহার ব্যবহার একেবারে রহিত হইয়াছে। প্রাচীন ভদ্র বাঙ্গালীদিগের 
পত্রে অগ্ভাপি কোণকর্তন ও শ্ত্রীমুখের রীতি আছে? কিন্ত তবরায তাহার 
লোপ হইবার সম্ভাবনা; যেহেতু এই ক্ষণে পত্র লিখিবার আবশ্যক 
নান! প্রকারে বদ্ধিত হইয়াছে; অনেককে প্রত্যহ ৩*-৪০-৫০ খানি 
পত্র লিখিতে হয়; তাহাদিগের পক্ষে পত্ররঞ্ন চিহ্ন স্বস্তি শ্রীমুথখ কোণ- 
কর্তনাদির নিয়ম রক্ষা করা কোন মতে জুসাধ্য নহে) অধিকন্তু তাহার 
পৰিত্যাগে কোন অভীষ্টের হানি হয় না, সুতরাং লোকে তাঁহার প্রতি 
সম্যক্‌ অনাস্থা প্রকাশ করিতেছেন । এই কারণে প্রাচীন কালের প্রসিদ্ধ 
দীর্ঘ পাঠ ও শিরোনাম সকলও পরিত্যক্ত হইতেছে ।---এতদ্দেশে 
বাণিজ্যের ষত বুদ্ধি হইবেক, সময়ও তত বুমূল্য হইবেক; সেই সময় 
লোকে নিশ্রয্বোজনীষ বাগাড়ম্বরে নিঃক্ষেপ করিতে পারিবেক না; 
ল্ুতরাং দীর্ঘ পাঠ ত্বরায় পরিত্যক্ত হওয়াই বিহিত । ফলে আমাদিগের 
বিবেচনায় সকল পাঠ উঠিয়া গিয়া পর্রারস্তে একটি মাত্র সম্বোধন 
রাঁখিলেই যথেষ্ট হয়। বিবেচন| করিয়া! দেখিলে তাহাতে কোন মতে 
অবমানের সম্ভাবনা নাই। দেখুন সম্প্রতি পিতাকে বাঙ্গালীতে পঞ্জ 
লিখিতে হইলে এতদ্দেশীয়ের! *পরমপুঙ্জনী য়” ইত্যাদি দীর্ঘ শিরোনাম 
লিখিয়! থাকেন, কিন্তু তাহাকে ইংরাজিতে পত্র লিথিতে হইলে কেবল 
“বাবু অমুক” লিখিযা কোন মতে পিতার অবমান হইল এমত জ্ঞান 
করেন ন।। পিতাও তাহ! অবমানের বিষয় বোধ করেন না; এবং 
ইংরাজীতে ষগ্তপি এই সঙক্ষেপ শিরোনাম নিঙ্গনীয় না হয় তাহা হইলে 
বাঙ্গালীতে তাহা এক বার প্রচলিত হইলে আর দৃষ্য হইবার সম্ভীবন। 
থাকিবে না। তাহাতে কার্য্যের লাঘব ও সময়ের স্বাশ্রয় অনেক হইবে, 
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সন্দেহ নাই । কেহ কহিতে পারেন ষে গুরুজনের মানের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ 
ক্লেশ স্বীকার করাও কর্তৃব্য, তথাপি পাঠের লাঘব কর। বিধেয় নভে । 
এ কথা অবশ্য স্বীকর্তব্য ; কিন্তু পাঠের লাঘবে কোন মতে মানের লাঁষব 
হয় ইহা স্বীকাধ্য নহে । প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ভইতেছে যে কন্মের শীঘ্র তামুরোধে 
অনেকে পিতাকে কেবল '্রীচরণেষু* পাঠ লিখিয়। পত্র সমাধা করিতেছেন, 
তাহাতে তাহারা শ্বপ্নেও পিতার অবমান ইচ্ছা! করেন না, এবং রী 
সঙক্ষেপ পাঠ সর্বত্র এবং সর্বদা প্রচলিত কব! বাঞ্চনীয় । এ বিধায় 
এত গ্রস্থের প্রথম খণ্ডে যে সকল পাঠ সঙ্গহ কর! হইয়াছে তাহাহইতে 
দীর্ঘ ছন্দ অতি সাবধানে পরিত্যাগ কবা গিয়াছে । স্বজন, পরিজন, 
জ্ঞাতি, কুটুম্ব, উৎকর্ষ, অপকর্ধ প্রভৃতি সম্পর্ক ও অবস্থা ভেদে এতদেশে 
যেক্রপ পাঠাপাঠের ভেদ করা ভইয়। থাকে তাহার প্রতি সাবধানে দৃষ্টি 
রাথা হইয়াছে, কোন স্থলে কোন অঙ্গথ৷ করা ভয় নাই । কেবল পা্গুলি 
সঙক্ষেপ কর! হইয়াছে । প্রত্যাশা আছে থে তাহাতে সাধারণের 
উপকার দর্িবে। পত্রগুলি ভূমিকা লেখকেব বন্ধুদগের রচনাহইতে 
সংগৃহীত 


কথিত পাঠ-সম্বন্ধে এক বিশেষ কথ! বক্তব্য আছে। এতদেশের 
প্রচলিত-বীতি-ক্রুমে জ্ঞাতিবগের পত্রের শিরোনাম-মধ্যে পিতা মাতা দাদ! 
খুড়া ইত্যাদি সম্বন্ব-বোধক শব্দেব প্রয়োগ হইয়। থাকে । পূর্বে ষখন 
আপন ভৃত্য পত্র লইয়া! পিতার নিকট যাইত তখন এ নিষম নিক্ষনীয় 
ছিলনা । কিন্তু এই ক্ষণে ডাকেব নিয়মে ইভা অতান্ত দৃষ্য বোধ 
হইতেছে । তাহাতে ডাকের পিষ্াদা ও “ষ সকল ব্যক্তির হস্তে এ পত্র 
পড়িবেক তাহাকে পত্র মব্যস্ব লেখকের নাম জ্ঞাপন করা হয়, এবং 
গুহা কথার প্রকাশ হইবার অনেক অবকাশ দেওয়া যাঁয়।। কাশীস্থ। 
মাতাকে মাতা বলিষু। কলিকাতার লোক পব্র লিখিলে এ পত্রমধ্যে নোট 
কিনুত্তী আছে এই লোভে ডাকের পিয়াদার! অগ্রেই তাহ। খুলিয়। 


ষ্ঠ 
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দেখিবে। তাহা না হইলেও কে কাহাকে প্র লিখিয়াছে তাহার সংবাদ 
ঘোষণা করা কোন মতে এক্ষণে প্রশস্ত নহে ) অতএব এ্রীতি রহিত 
কর! অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে । এ রীতি প্রচলিত থাকায় অনেকে 
বাঙ্গালীতে পত্র লিখিয়া ইঙ্গরাজীতে তাহার শিরোনাম দিয়া থাকেন। 
এই প্রকারে দুই ভাষার সঙ্কর করণাপেক্ষা শিরোনামে সম্বন্ধ-সুচক শক 
ত্যাগ কব! প্রশস্ত মাশিতে হইবেক। ইহাতে কাহার মনে গ্লানি 
সরম্সিলে তাহার কর্তব্য যে পত্রশিরোভাগে সব্ধন্ধ জানাইয়! পত্রপৃষ্ঠে এক 
সাধারণ শিরোনাম লেখেন; তাহাতে অনেক উপ্কার দরশিবে। বোধ 
হয় 'মান্ঘবর মহাশয়েষু শিরোনাম কনিষ্ঠ ভিন্ন অণেকের পক্ষে বিহিত 
হইবে ; এবং কনিষ্ঠ ও ভৃত্যাদির নিমিত্ত 'ভরীযুক্ত অমুক সমীপেষু কোন 
মতে নিন্দনীয় নহে । তাহাতে “মহ অন্তরঙ্গ ত কিছুবই প্রকাশ নাই; 
অথচ তাহাতে কোন সম্বন্ধ বিকদ্ধ হয় নাঁ' 


এই কৌমুদীতে এ নিষম অবলম্বন কবা। হয় নাই, যেছেতু তাহাথার 
কৌমুদীর প্রতি প্রচলিত নিয়ম উচ্ছেদের আপত্তি হইতে পারে। পরস্ত 
সাধারণে তাহার অনুমোদন করিলে উপকাব হইবে সন্দেহ নাই । 


পত্রকৌমুদীর দ্বিতীয় খণ্ডে পারা কণঙলগিযং প্রস্ততি স্ব সম্বন্ধীয় 
লেখন.+তৃতীয় খণ্ডে জমীদারী ও অন্ক হিসাব ও চতুর্থ থণ্ডে বিচারালযের 
প্রচলিত লেখন কএক খানিব আদর সংগৃহীত হইয়াছে । চাঁভাতে 
ষে প্রকার সম্কর ভাষা প্রচলিত হইয়। আসিতেছে তাহাই রক্ষা করা 
হইয়াছে, কোন মতে তাহার সংশোধনের চেষ্টা কর। যায় নাই; যেহেতু 
& ভাষার অনেকগুলি শব্দের পারিতাধিক অর্থ আছে, তাহাতে বিচারালযে 
স্বত্বের নিকূপণ তয় । তাহাদের পরিত্যাগে স্বত্ের হানি হইতে পারে, 
সুতরাং তাহা কর্তব্য নে । এ সকল লেখনের মুখ্য অভিপ্রায় স্বত্বের 
দুটীকরণ, অতএব তাহা যাহাতে সুষ্পষ্ট ও বিরোধ-ভাব-রহিত হয় 
তাহাই কর! কর্তব্য; শব্দের সাধুতারোধে তাহার অর্থের হানি কর৷ 
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অবশ্য নিন্দনীয় । এই লেখনের আদর্শ হাই কোটি নামক প্রধান 
বিচারালয়ের মহামান্য বিচারপতি সর্বগুণালর্কৃত শ্রীযুক্ত অনরেবল্‌ 
ওয়াল টব্‌ স্কট, সিটন্কার সাহেব মহাশয় সংগ্রহ করেন । তাহারই 
অনুকম্পায় তাহ! এস্থলে নিহিত হইয়াছে, এবং তদর্থে এই ভূমিকীলেথক 
ধর মহোদয়ের নিকট একান্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। এ 
অন্ুকম্পা-ভিন্্ বর্তমান গ্রন্থের শেষ খণ্ড পর সম্পূর্ণ হঈত না। উক্ত 
আদর্শগুপপর মধ্যে কএক খানি ভূমিকাপ্রেথক স্বপ্ন সন্নিবেশিত 
করিয়াছেন। 


৮। অশৌচ ব্যবস্থা | ইৎ ১৮৭৩। পূ ৯২। 
এই পুস্তকখানি এখনও আমরা দেখি নাই । 


৯। মানচিত্র । ইৎ ১৮৫০-৬৮। 

১৮৫০ ৫৮  শ্রীষ্টাকের মধ্যে রাজেন্দলাল কলিকাত-স্কুলবুক- 
সাঁসাইটির সাহায্ে বিদ্যালয়ের ব্যবহারাথ কয়েকখানি ছোট-বড মানচিত্র 
বাংলায় প্রকাশ করিয়াছিলেন । বঙ্গীঙ্গরে সব্ধ প্রথমে এ দেশের মানচিত্র 
প্রকাশের গৌরব স্টার প্রাপ্য । ইহা ছাড়া তিনি বঙ্গাক্ষরে বঙ্গ, 
বিহার উড়িষ্যার নকল "জলার মানচিত্র (ইং ১৮৬৮), এবং [1751৭] 
খা বা ভৌতিক মানচিত্রও (ইং ১৮৫৪) প্রকাশ কবেন। উত্তর- 
পশ্চিম-প্রদেশের রাজসরকারের জন্য তিনি ১৮৫৩-৫৫ খ্বীষ্টান্ধে নাগরী 
অক্ষরে ভারতবর্ষের এবং ফার্সী অক্ষরে ভারতবধের ও এশিয়ার মানচিত্র 
প্রস্ততহ করিয়াছিলেন । 





স্কৃত 2 
বাজেন্দ্রলাল এশিয়াটিক পসোসাইটি-প্রবপ্তিত [)1791106)908, 170010% 
গ্ন্থমালায় যে-নকল প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন, নিয়ে সেগুলির 
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তালিক। দেওয়া হইল। এই সকল গ্রন্থ প্রথমে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হয়; 


আমবা ষে প্রকাশকাল দিয়াছি, তাহা! সম্পূর্ণ গ্রন্থের আখ্যা-পত্র হইতে 
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ইৎরেজী প্রবন্ধ 


পুরাতত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে রাজেন্্লালের বহু রচনা সাময়িক পত্রের 
পৃষ্ঠায় ছডাইয়া আছে । বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে তাহার 
লিখিত গবেষণামূলক বহু প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে, 0%7/67011 
77216 01 070 45800 ১০০1৪৮৮ পুত্তকে ( পূ. ১৬০-৬২ ) এই 
সকল প্রবন্ধে একটি তালিক| (১৮৮৩ ্ীষ্টাব্দ পর্যান্ত ) আছে! ইহা 
ছাড়। বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির জ্রনণীল) 117811800610109 
06 6106 0 010:07991981981 89০160) 0£],0100090, 9০০11021০01 
116 চ150692180)10 3০90196% 07. 13০70077, 01962100098 
1০516, 100৮০719913 [12077100 প্রহৃতিতে তাহার প্রবন্ধা্দি 
প্রকাশিত হইয়াছিল । 

এতদ্যতীত 15291751782), 10017] 46৮0, ১1412817827, 
[7,02715) 0:0267)014270 6 17116) 2110 4126, 
7757709 72/740 প্রভৃতি পজে তাহার লিখিত পুস্তক-সমালোচনা, 
পত্রাবলী ও সম্পাদকীয় মন্তব্য মুদ্রিত হইয়াছিল। 


৩ 


পন্রাবলা 


বাংলা £ 
পুবী স্কুলেৰ হেড মান্টার ক্ষীরোদচন্দ্র রায়কে লিখিত বাজেন্দ্রলালের 
অনেকগুলি পত্র ১৩০২ সালের ্য্ট-শ্রাবণ সংখ্য। সাহিত্যে, প্রকাশিছ 
হইয়াছে । পত্রগুলি ১৮৭৮-৮০ খ্রীষ্টান্দেব মধ্যে লিখিত । উডিষ্যার 
ইতিহাস গ্রন্থের উপকরণ-সংগ্রহ-উদ্দেশ্টে রাজেন্দ্রপাল এগুলি লিখিয়া- 
ছিলেন । কগ্লেকখানি পত্রের অংশ-বিশেষ নিষ্ষে উদ্ধৃত করিতেছি 2 
মভাশয়েযু 
আপনার পত্র পাইয়া পরম উপপণত হইলাম । পত্রে লিখিত বিষয়- 
গুলি বিশেষ উপকারজনক । আপনি শ্্রীমন্দিবে গমন কবিয়া আমাৰ জন্য 
ঘে পৰিশ্রম শ্বীকাত্র করিয়াছেন এতগ্সিবঙ্গীন বিশেষ বাধিত ভইয়াছি । 
জগন্নাথের মস্তকেরু কথ মহাশয় যাহা লিখ্য়াছেন ভাহাই প্রকত। এ 
বিষয়ে কোন সংশয় মাই । আমি আপনা লিখিতানুসারে সমস্ত বণ 
করিব। গুগ্ডিচা ইন্দ্রদু)য়ের ত্ী, শবে ত[পনি অনুমান করিয়াছেন 2 
গুপ্রিচা গুড়িকার্ঠ, ইহ হইলেও হইতে পাবে। 

'নীলাদিমতোনয়ে ভদ্রার ভন্দেন পরিমাণ উল্লিখিত হইয়াছে কি 
দন্নকালে ভার হস্ত নাই বলিয়া প্রীতি হয় অহএব থাহারা জদ্রাকে 
বন্থ পবিধান কবাইরা। দেস তীভাদিগাক জিজ্ঞাস করিবেন ভদ্দাব তপ্ত আছে 
কিনা?" 

কোণাবকের মন্দিরের দক্ষিণ দারে অর্শুমন্তি স্থাপিত আছে, মামার 
বোব চগু নতনুষ্টান্তেই পূর্ন্বে জগন্নাথের দক্ষিণ দ্বারে অশ্বমূত্তি স্থাপিত ছিল । 
পরে কোন কাবণ বশতঃ এ অশমৃক্তি টত্তব পর্ব দ্বাবে লঈয়। থাকিবে । 
মধুন। সেখানেও সে সঞ্ডি নাই । আপনি দিখিয়াছেন, জগমোহন ও 


পত্রাবলী ৩৫ 


নাটমান্দরের মধ্যে দ্বাব আছেঃ এক্ষণে উহাকেই জয়। বিজয়! দ্বার বলে, 
কিন্ত উহাতে অধুন! কোন মৃত্তি নাই, ইহাতে এইকূপ বোধ হয় ষে পূর্বে 
উক্ত দ্বারেই জয়াবিজয়ার মুণ্তি সংস্থাপিত ছল । আমার অন্ুভবান্সারে 
£ঠীাগমন্দির ও নাটমন্দিবের মধ্যবর্তী ঘারে যে দুইটি মৃত্তি আছে, উহাই 
এক্ষণে জয়াবিজয়ার মৃি বলিয়। স্থির করিতে হইবে। মাধবীকুঞ্জে প্রতি 
দ্বাদশ বসরেহই কি জগন্নাথেব মৃত্তি সমাহিত হইয়। থাকে? কিন্ত আমি 
শুনিযাছি, উত্ত কাধ্য ৫০৬০ বৎসর অন্তরে সম্পাদিত হয়। আপনি 
এই বিষয়ে তত্বানুসঙ্গীন করিয়' লিখবেন । আপনার ব্যবহারের জন্ত 
পুরী ও শ্রীমর্দিরের মানচিত্র প্রেরণ কথিলাম। জগন্নাথের দৃত্তি বিষয়ে 
আমার একটু সন্দে5চ আছে, ভাতা এহ থে জগনাধের কবযুগল উদ্ধদিকে 
বিস্তৃত অথবা সম্মুখ “দশে প্রসাৰিত।  আপান এই সংশয়টির অপনোদন 
করবেন । প্রেত 5 1চতে তস্তদ্থয় উদ্ধাদছে বিস্তৃত 'দখিঠেছি। ইতি 
শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রস্তয | 

মদ্া্ীষেবুঁ 

এন দিবস হহল আমি 'বাশ্বা্ হহতে প্রত্যাগমন করিয়। গত কল্য 
আপনার ০ই পিবছে। পত্র প্রাপ্ত চ্ঠ । উদ্ণ গতর পুরীর ডাকে ১৭ই প্রেবিত 
হইদ্বাছিল। আমাৰ অনুপ স্থ।ত প্রযুক্ত উচিষ্যাব মুদ্রাকাধা স্থগিত ছিল। 
আদা কাণাছের প্রথম শাধনীয় জাদশ পাইয়াছি। 

(পাধ হসু ক মাস দধে। মুউ্াকাধ। সমাধ হইবে। ইতোমধ্যে 
আপনি কোণাবেব বিষয়ে এ কন সংবাদ দিতে পাবেন, ভাতা বিশেষ 
উপকাবজনক হহবে। 

মানার সমাপ্ত তয় শাই বলিয়া এ আমার প্রথম অনুমান হইয়াছিল 
তাহা বুদিন পরত্যক্ত হইফাছে মন্দ সমান হইয়াছিল ও দীধকাল 
প্রাতষ্ঠি 5 ছিল ; কিন্তু পরে জমি কসিয়। তাহা পড়িয়া বায়, এই এক্ষণে 
আমার মত । এ মতের বিশিষ্ট কাৰণ আবুল ফাজল এবং জগমোহনের 
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রাজেন্দ্রলাল মিত্র 


অন্ত;স্থিত স্তম্ভের পতন । শেষোক্ত ঘটনাটি জমি না বসিলে ঘটিতে 
পারিত না । ইংরাজী প্রবাদে বলে [0 1১110 07. 8৮57, সেটি মিথ্য। 
নহে। পুরীর মন্দির বালুকার উপর নিশ্মিত নহে। নীলাদ্রি নামে 
তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বালুকা হইলেও পূর্ব পূর্ব অষ্টালিকার 
ভাবে ভূমি দুঢ হইলে বর্তমান মন্দির নিশ্মিত হয়, ুতরাং বলিবার কীরণ 
ছিল না। 

আমার মতে লাঙুলীয় নরসিংহই বণ্তমান মন্দিরের নিশ্বাতা। এবং 
তীহার সময় হণ্টার সাহেব নির্দিষ্ট করিয়াছেন। এ নির্দেশের মূল মাদলা 
পাভী এবং তৎকালের মাদলা পাজী অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য । আপনি 
মাঁদল। পাঁজীতে কি আছে তাহার অনুসন্ধান করিয়া অথবা সেই অংশটির 
প্রতিলিপি করিষ। পাঁঠাইলে বিশেষ উপকৃত হইব । এর অংশ দেখিবেন, 
আপনি জানিতে পারিবেন যে, নরসিংহ দেবের পূর্বে তথায় প্রাচীন 
মন্দির ছিল। নরসিংভ প্র প্রাচীন ও ভগ্ন মন্দিরের পরিবন্ডে নৃতন প্রশ্তত 
করেন । 

বচিঃপ্রাচীরের ভিত্তি আমি দেখিয়াছিলাম কিন্তু তাহার বিস্তার 
নিরূপিত করিতে পারি নাই; স্থানে স্থানে চিন নাই অপর স্কানে কষিত 
হইয়াছে সুতরাং সমস্ত প্রাচীরের দৈর্ঘা প্রস্থ নিকূপিত হয় নাই। বোধ 
হয় আপনিও এ বিষয়ে কৃতকাঁধ্য হন নাই |. 


মাণিকতল। ) 
শ্রীপাজেন্দ্রলাল মিত্রস্টয 


২২শে নবেশবর 


মদাত্ীস্বেযু-_ 

২২শে দিবসী আপনার পত্র গতকলা অপরাহে প্রাপ্ত হইয়াছি। 
বীক্ককগুলির পাঠে বিশেষ আশ্চধ্য হইলাম ।--* 

আমি উ্ভিয়া ভাষায় কোন মতে পটু নহি। অতএব আপনি যে 


পত্তরাবলী ৩৭ 


অনুবাদ দিবেন তাহাই আপনার নাম দিয়া ছাঁপাইব এই মনস্থ 
করিয়াছি 1-.. 

মহারাষ্ট্র ভাষায় *চা” শব্দটি সম্বন্ধ প্রত্যয় বটে) পরস্ত *গুঝডিচা? 
শব প্রাচীন ; উহা, বোধ হয়, মতাবাষ্টর ভাষা তষ্টবার পূর্বর হতে প্রচলিত 
আছে । 

জগন্নাথ দেবের অন্তরে যে একখানি অস্থি স্থাপিত করা হয়, তাহাতে 
আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে । কিন্তু তাহা না দেখিলে কিছুই স্থির হয় 
না। অনুভবে কাহারও আস্থা হইবার নহে । বৌদ্ধদন্তের উল্লেখ আমি 
করিয়াছি । কনিংভাম সাহেবের (90012001501 4১70197 [10018 
্স্থে উড়িষ্যার বৌদ্ধদিগের উল্লেখ আছে; কিন্তু কি তাহাতে কি অগ্ত্র 
ধারাবাঠিক কিছুই লেখ। নাই ।--. 


ইংরেজী £ 
স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত পত্রের কথা ছাড়িয়া দিলে, বন্ধুবাদ্ধবকে 
নিথিত রাজেন্ত্রলালের অনেক তথ্যপু্ণ পত্র অঙ্গুস্কান করিলে এখনও 
পাওয়া যায়। দৃষ্টানতন্বরূপ ২১ আগণ্ ১৮৮১ তারিখে প্যারীটাদ মিত্রকে 
লিখিত বাজেন্দ্রলালের একথানি পত্র নিস্নে উদ্ধৃত করিতেছি :-- 
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সারস্ৃত সমাজ 


গুরু গবেষণা বা নানা জনকল্যাণকর কম্মের মধ্যে নিয়োজিত 
থাঁকিলেও, মাতৃভাষার পুষ্টিসাধনের চিন্তা পাজেন্দ্রলালের মলে সর্বদাই 
জাগ্রত ছিল। জ্যোতিরিজ্্নাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ১৮৮২ ্বীষ্টাব্ডে 
কলিকাতায় সারস্বত সমাঙ্জ প্রতিন্িত হয়। উভাবু উদ্দেশ্টা সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন ৮ 
বাংলার সাহিতাকগণকে একত্র কবিয়া একটি পবিষহ স্কাপন করিবার 
কল্পন। জোঠিদাদার মনে উদয় তইয়াছিল। বাংলার পারভাষ। বাপিযু। দেওয়া 
ও সাধাবণতত সর্ঝপ্রকাব উপায়ে বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্টিসাধন এই 
সভার উদ্দেশ্য ছিল । বর্তমান সাঠি ত্য-পরিষত থে উদ্দেগ লইসা! আবিভূতি 
তইয়াছে তাচার সঙ্গে সেই সংকলিত সভাব প্রায় কানে! অনৈক্য ছিল 
না ।_-“জীবন-স্মৃতি', পৃ ১৭০ । 
রাজেন্দ্লাল “উৎসাহ্ছের সহিত এই প্রত্তাবটি গ্রচণ কর্রিযাছিলেন 
তিনি এই সারম্বত সমাজের সভাপতি ও প্রীণস্বরূপ ছিলেন। সমাজের 
প্রথম অধিবেশনের কাষ্যবিবপণ অগ্ঠতপ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে 
পাওয়া গিয়াছে । উহা শিষ্বে উদ্ধৃত হইল 2 
১২৮৯ সালে শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবার ২র! তারিখে দ্বারকানাথ 
ঠাকুরের গলি ৬ নশ্বর ভবনে নারম্বত সমাজের প্রথম অধিবেশন হয় । 


সারম্বত সমাজ ৩৯ 


ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্ববসম্মতিব্রমে সভাপতির আসন শ্রহণ 

করেন । 
সারস্বত সমাজ স্থাপনের আবশ্যকতা বিষয়ে সভাপতি মহাঁশষ এক 
বক্তৃতা দেন। বঙ্গভাষার সাহাঁষ্য করিতে হইলে কিকি কাধ্যে সমাজের 
হণ্ডক্ষেপ করা৷ আবশ্যক হইবে, তাভ। তিনি ব্যাখ্যা করেন । প্রথমতঃ 
বানানের উন্নতি সাধন । বাঙ্গল! বর্ণমালার অনাবহ্যক অক্ষর আছে কি 
না এবং শব্দ বিশেষ উচ্চারুণেব জগ্ত অক্ষর বিশেষ উপযোগী কি না, এই 
সমাজের সভ্যগণ তাঠ। আলোচনা কবিয় স্থির করিবেন কাহারে! 
কাহারো মন্তে আমাদের বর্ণখালায় স্বরের ভুম্ব দীর্ঘ ভেদ নাই, এ তর্কটিও 
আমাদের সমাজের সমালোচা । এতদ্বাতীত ব্রতিচাসিক অথবা 
ভীগোলিক নাম সকল বাঙ্গলায় কি কপে বানান করিতে 1 ই হইবে ভাতা] 
স্ভিব কর! আবশ্যক । আমাদের সাআ্রীজ্ঞীর নামকে অনেকে ভিকৌো। 
[বিয়। বানান | করিয়া থাকেন, অথচ ইংরাজি “৬” অক্ষরের স্থলে 
অন্তযস্ত “ব" সহঙ্জেই [? প্রয়োগ ] হইতে পারে! ইংরাঁভী পাবি- 
ভাঁষক খকেন অনুবা” লইয়া বাঙগলায় বিস্তর [গোল ]ষোগ ঘটিয়া 
থাকে-?এ বিষয়ে বিশেব মনোযোগ দেওয়া সমাঙ্গের কত্তবা । দৃষ্টান্ত 
স্ব্ূপে উল্লেখ করা৷ যায়-- ইংরাজী 15011100787 পডমকু-মধা কেহ বা 
“যৌজক” বলিমু। অনুবাদ করেন, উহাদের মে কোনটাই হয়ুত 
সার্থক তয় নাই ।-অতএব এই সকল শব্ধ নিব্বাচন ব! উদ্ভাবন 
করা সমাজেব প্রধান কাধা। উপসংহাবে সভাপতি কহিলেন-__এই 
সকল, এবং এই চশ্রণীব অগ্ঠান্য নানাবিধ সমালোচ্য বিষয় সমাজে 
উপস্থিত হইবে-ঘদি সভ্যগণ মনেৰ সঠিত অধাবসায় সহকারে সমাজের 
কার্যে নিযুক্ত থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমাজেব উদ্দেশ্বা সাধিত 

হইবে। 
পরে সভাপতি মহাশয় সমাজের নিয়মীবলী পর্যযালোচন করিবার 


৪৩ রাজেন্দ্রলাল মিত্র 


জগ্ত সভায় প্রস্তাব করেন । স্থির হইল-_বিচ্টার উন্নতি সাধন করাই এই 
সমাজের উদ্দেশ্য |* 
ইহার দ্বিতীয় অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণের অংশ-বিশেষ নিয়ে উদ্ধৃত 
করিতেছি £-- 

১২৮৯ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ শনিবার অপরাহ চার ঘটিকার সম 
আলবার্ট হলে সাবস্বত সমাজের অধিবেশন হয়! 

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রধান আসন গ্রহণ করেন। 

ব্যক্ত বাবু সপ্তীবচন্ত্র চট্যোপাধ্যায়ু প্রস্তাব করিলেন যে সারম্বত 
সমাজের মুদিত নিমুমাবলী গ্রাহা হউক। যুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বস্ত উত্ত 
প্রস্তাবেব অনুমোদন কবিলে পৰ সর্ববপশ্মতিক্রমে সারম্বত সমাজের মুদ্রিত 
নিষমাবলী শ্রাহ্া হইল । 

সভ্যসাধারণের দ্বারা আহুত হইয়া সভাপতি মভাশয় নিমালিখিত 
মতে তৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে তাহার বক্তব্য শুকাশ করিলে 

প্রত্যেক গ্রন্থকার তাহার ভগোল-গ্রন্ছে নিজব নিজের মনোমত 
শব্দ বাব্চার করিয! থাকেন-_ আবার মানচিত্রকার৫ চাহার মানচিত্রে 
স্বতন্ব শব্দ ব্যবহার করিয়া খাকেন। শ্িতরাং বালকেব। শর্ববত্র এক শব 
পায়ু না । 

বক্ত। দৃষ্টান্তত্ব্ূপে টলেখ করিলেন যে--এক 18)000৭ শকোগ 
স্থলে কেহ বা যোজক, কেত বা ডমরু-মধ্যস্থান, কে বা সঙ্কটস্থান ব্যবহার 
করিয়া থাকেন। শেষোক্ত শব্দটি বক্তাই প্রচার করিয়াছেন । সংস্কত 
অর্থ অনুসারে সঙ্কট শব্দ স্থলেও ব্যবহার কর! যায়, জলে ও ব্যবহার করা! 
যায়, গিরিতেও ব্যবহাঁব কব বায়_স্ততরাং উন্ত এক শব্দে 15011005 
011217030]) :770000%177-0895 সমস্তই বুঝায়। অনেক গ্রন্থকার 

৯ “রবীন্্রনাথ ও সারন্ধত সমাজ, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্িক-_পৌধ, ১৩৫৮, 


পৃ ২১৮১৭ । 


সার্ম্বত সমাজ ৪১. 


১7816 শব্দের স্থলে প্রণালী ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রণালী 
শবে মল-নির্গম পথ বুঝাযু। প্রণালী অর্থাৎ খাল বাঁ খানা শব্দ সমুপ্রে 
আরোপ করা অকর্তব্য। 

[১০1711)50]%কে বাঙ্গালাষ সকলে উপদ্বীপ বলিষা থাকেন। কিন্তু 
উপদ্বীপগুলিতে দ্বীপের ছোটই বুঝায় অতএব এইরূপে প্রসিদ্ধ শবের 
অপভ্রশ কব উচিত হয় না। বক্তা উক্ত স্থলে *প্রায়দ্বীপ” শব্দ ব্যবহার 
করিয়া থাকেন । প্রায়দীপ শব্দেই তাহার আকার বুঝাফু। 

এইরূপ অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে' তাহার একটা! নিধুম কর! 
উচিত। 

ভূগোলে কতকগুলি কথা আছে যাহ বূডিক--এবং আর কতকগুলি 
কথ! আছে, ষাহ। অর্থজ্ঞাপনের নিমিত্ত স্্ট | যেগুলি ঝ্টিক শব্দ তাহার 
অনুবাদ কর উচিত নঠে, আর অপরগুলি অনুবাদের যোগ্য । ইংরাঁজীতে 
থাশহাকে 1১9৭ ১০% বলে, ফরাসী প্রভৃতি ভাষাতেও তাহাকে লোহিত 
সমুদ্র বলে। কিন্তু [701 শব অন্য ভাষায় অনুবাদ করে না। 
আমাদেব ভাবায় এ নিয়মের প্রাত আস্থা নাই-কখনও এটা হয় কথনও 
ওটা হয়ু। 

বক্তা বালজেন, ইংবাজেরা বিদেশীয় ভাষা! হইতে শব্ধ গ্রহণ করে, 
কি সেই সঙ্গে শবেব তদ্ধিত গ্রহণ করে নাঁ। ইপ্ডিয়। শব্দ গ্রহণ করিয়া 
তাঁভার তব্ধিত করিবার সময় তাহাকে ইগ্ডিয়ান বলিয়া থাকে । বিভক্তি 
স্রদ্ধ অনুকরণ করে না। কিন্তু বাঙ্গলায় এ নিষমের ব্যতিচার দেখা 
যায়। অনেক বাঙ্গাল! গ্রন্থকার কাম্পীয় সাগর না বলিয়া কাম্পিয়ান 
সাগর বলিয়া থাকেন । 

এইরূপ শব্দ গ্রহণের একটা কোন নিয়ম করা উচিত এবং কোন্গুলি 
অনুবাদ করিতে হইবে ও কোন্গুলি অন্বার্দ না করিতে হইবে তাহাও 
স্থির করা আবশ্যক । 


৪২ রাজেন্দ্রলাল মিত্র 


পরিভাষ।_বিশেষ বিবেচনা পূর্বক ব্যবহার করা৷ উচিত। 1০78 
সাঠেবকে কেহই অনুবাদ কবিয়া দীর্ঘ সাহেব বলে না _কিস্তু একটা! 
পর্ব্বতের নামের বেলাযু অনেকে হয়ত ইহা বিপরীত আটঢরণ করেন। 
আমরা যাকে ধবলগিবি বলি-তাহার ইংপাঁভী অনুবাদ করিতে হইলে 
তাহাকে 17166 10100170010) বলিতে হয়কিত্ত আমেবিকায় ২110 
11071011011) নামে এক পর্বত আছে । আবাৰ ফ্বাপীতে ধবলগিবিব 
অনুবাদ করিনে হইলে তাভাকে 00186 বলিতে তয়ু। ভ।খ্চ 
২0111 13157) নামে অগ্ঠ প্রপিদ্ধ পর্বত আছে। এইকবপ স্থলে একটি 
নিষুম স্থির না হইলে দেশের নীমের বাব্হাবে অতান্ত বাঁভচাব তইয়া 
থাকে। 

গ্রন্থের স্বর্যোবঙ্ষ। করিতে হইলে সর্ব এক তর্থ রাখ! আনশ্যক | 
অভিধান স্থির করিলে ইহা সভজ হইনে পাবিত ) কিন্তু ভাতার উপায় 
নাই । কারণ অনেক শব্ধ এখনও প্রস্ত ত 29 নাই । অঠএব এক এক 
শান্্র লইয়া হাচাব শব্দগুলি আগে স্ব কৰা একান্ত আব ক । 

বন্ত' বলিলেন, অল্বযুক্ক শিশুদের হাতেই ভূগোল দেয়া হয়া 
অতএব গোলের পরিভাথ। স্থিৰ করাই সারম্বহ যমাক্জেৰ প্রথম কাধ্য 
হউক “তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাকপণেবও কিছু কিছু হইলে ভাল ভয়। 

উপনংভারে বক্তা বলিলেন সারম্বত সমাজের ভিন টাত্রি ভন সন্য 
মিলিয়। একটি সমিতি করিয়ু' প্রথমত, 'ভীগোলিক পর্ভাষ' সন্বন্ধে একট! 
মীমাংসা করুন, পরে সাধারণ সভায় চাহ। স্থিরহটক * 


বঙ্কিমচন্দ্র এই সমাজের অন্যতম সহঘোগা মহাপতি ছিলেন, “কিন্ধ 
তাহাকে নভার কাজে যেপাগয়া গিঘাছিল তাহা বপিতে পারি না” 


(“জীবন-স্বৃতি” পৃ. ২৪১) জ্োতিপি্রনাথ লিখিয়াছেন, “ব্ষিমবাবু 


* প্রীমন্মথনীথ ঘোঁষ £ 'জ্যোতিরিন্্রনাথণ পৃ* ১১২--৯৬। 


প্রতিভার সম্মান ৪৩ 


এই সভার নাম ইংবাজীতে “402991070 011307)801 1019618৯01৩, 
রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই ।” 
সারম্বত সমীজ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই । রবীন্দ্রনাথ “জীবন-স্মৃতি'তে 
লিখিয়াছেন 2 
বলিতে গেলে যে কয়দিন সভা বাচিয়া ছিল, সমস্ত কাজ এক 
রাজেন্দ্লীল মিত্রই করিতেন । ভৌগোলিক পরিভাষানির্য়েই আমরা 
প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম । পরিভাবার প্রথম থসডা সমস্তটা 
রাজেন্দ্রলালই ঠিক করিয়া দয়াছিলন | সেটি ছাপাইয়া অগ্ঠাঞ্ সভাদের 
আলোঢনার জন্য সকলের চাতে বিতবণ কথ ভইয়াছিল 1". বিদ্যাসাগন্দের 
কথা ফলিল-_- হামবা-চামরাদের একএ কধিয়া কান কাজে লাগানো 
সদ্ভব্পর হইল না| নভ। একটুখানি এগীরিত 5ইয়াহ শুকাইয়া গেল । 
তখন যে বাল। সাহইতাসহাৰ প্রতিষ্ঠাচেছা হইযাছল “সই সভাষ় আর 
কোনে। সত্যের কিছুমাত্র মুখাপেন্সা না কিয়া যদ একমাত্র মিত্র 
মহাশযকে দিয়া কা কবাইয়া পদ বাইত শবে বন্তমান সাহিত্য- 
পরিষদ্ব অনেক কী করল সহ রি জন হ]ক্কি দ্বাবা অনেকু দূর অগ্রসর 


হইত সনদে” নাই 


প্রতিভার সম্মান 


আঁষাঁতত্ববিৎ 5 পুরাতত্জ্ঞ হিসাবে রাজেন্দ্রলালের যাতি বহুবিস্তৃত 
চিল। তিনি স্বদেশের ও বিদেশের বিদ্বংসভা হইতে যে সম্মান লাভ 
করিয়াছিলেন, তাহা তাহার সময়ে আর কোন বাঙালীর ভাগ্যে 
জুটিয়াছিল কি না সন্দেহ । শিল্পে তাহার কিছু আভাস দিতেছি £- 


৪8 রাজেন্্রলাল মিত্র 


বিদেশে সম্মান 
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এশিয়াটিক সোসাইটির গুণগ্রাহিতা 


যে-এশিয়াটিক সৌসাইটিতে রাজেন্দ্লাল এক সময়ে সামান্ক বেতনে 
কশ্ধ-জীবন স্থুরু করেন, অক্রান্ত পরিশ্রম ও যোগাতাবলে কাণক্রমে তিনি 
সেই বিদ্বৎসভার সভাপতিএ পদ পধ্স্ত অধিকার করিয়াছিলেন; 
উহার পূর্বে আর কোন বাঙালীই এই উচ্চ সম্মানের 'অধিকারী 
হন নাই । সোসাইটি যথার্থই গুণের সম্মান করিতে জানিতেন। 
বাজেন্দ্রলাল এশিয়াটিক সোসাইটিতে যেসকল সম্মানের আসল অধিকাণ 
করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার নির্দেশ দিতেছি 2-- 

হীং ১৮৫৭ :০-. সেক্রেটরা 


১৮৬১-৬৫ জুলাই সহ সভাপতি 


১৮৬৫ জুলাই *-" সেক্রেটবী 

১৮৬৬-৬৮ ... ফাইলোলজিক্যাল সেক্রেটবী 
১৮৭৯-৮৪  ₹-.. সহ সভাপতি 

১৮৮৫ *- সভাপতি 


১৮৮৬-৯১ ৮ সহ সভাপতি 


প্রতিভার সম্মান ৪৫ 


এল-এল. ডি, উপাধি লাভ 


১৮৭৫ খ্রীষ্টান্জে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এল-এল. ডি. উপাধি 
দানের ক্ষমতা লাভ করেন। প্রিন্স-অব-ওয়েল্স্‌ কলিকাতা আগমন 
করিলে বিশ্ববিদ্যালয় ৩ জানুয়ারি ১৮৭৬ তারিখে তাহাকে সর্বপ্রথম 
এল-এল. ডি. উপাধি দান করেন । পরবস্তী ১১ই মাচ তারিখে সমাবন্তন 
উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় রাজেন্দ্রলালকে এল-এল- ভি. উপাধি 
দাঁন করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন । এই উপলক্ষে ভাইস-চ্যান্সেলার 
আর্থার হব হাউস তাহার বক্তৃতায় বলেন ৮ 
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৪৬ বাজেন্দ্রলাল মিক্ত 
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রাজসম্মীন 
গবর্ষেন্ট তাহার পাণ্ডিত্যেব প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাহাকে 
১৮৭৭ খ্রীষ্টান "রায় বাহাদুর”, ১৮৭৮ খ্রীষ্টান্জে “সি, আই- ই.” ৪ ১৮৮৮ 


্ীষ্টান্দে “বাকা” উপাধি দান কবেন। 


জনহিতকর ক্ষাষ্য 


পৌর-সেব! 

পৌর-সেবায়ও ব্যঙ্জেন্দ্রলালের রুতিত্ব কম নহে | ১৮৬৩) খাঙ্টা্দে 
কলিকাঁতার পৌরকাধা যে কমিটি ছারা নির্ববাভিত হইত, তাহার সম্যগণ 
'জষ্টিস-অব-দি-গীস” নামে অভিহিত হইতেন। রাজেন্দ্রলাপও একজন 
জ্টিস-অব-দ্ি-গীস ছিলেন । ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নৃতন আইন মাতে পুনর্গঠিত 
কলিকাতা গিউনিসিপ্যালিটির কন্মপরিচালক-সভাঁর সভ্/গণ করদাতাদের 


জন্হিতকব কাধ্য ৪৭ 


ভোটে নির্ধাচিত হইতে আর্ত হন) এই সময় রাজেন্দ্রলালও সদস্য 
নির্বাচিত হইফ়াছিলেন। তিনি নির্বাচিত সদস্টরূপে পৌরসভায় 
কলিকাতাধাসীর কষোগ-হ্থবিধাকল্পে অবিরত চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
মিউনিসিপ্যালিটিব উচ্চপদস্থ বন্মচাবীদের বেতন হ্বীস করিয়া করু- 
দাতাদের করার লাঘব করিবার জন্য তিনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। 
পৌরসন্তা মারফহ অন্যান্য জনহিতকর কাধে৪ তাহাগ ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল । 


হান্টার কমিশনে সাক্ষ্য 
৩ ফেবম়ীবি ১৮৮২ তাবিখে ভাবত-সরকার্ সাৰ্‌ উইলিঞম্‌ হাণ্টারের 
পেতৃত্ে কুডি জন সদশ্যাকে লহয়। একটি শিক্দাকমিশন গঠন কপেন 2 
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1). ১১০101)1 001) & 1)91)0191 19৭৯১, ? 
এই কাঁঘশনাক সাহায্য বিবাদ আগ বিপন্ন প্রদেশে গ্রাদেশিক 
কমিটি পিঠ হ।| বঙ্জধেশের কমিটি এই পয জনকে বইয়া গঠিত 
ভইয়াহিন ৭ বাপউ করুণ (চয়াবম্যান), ডলিউ আর প্ল্যাকেট, 
আননমেহন বত, ভদ্র মুখোপাধ্যাদ ৪ যীন্দ্রমৌহন ঠাবুপ ইহারা 
মল কমিশনের প সদন্তা ছিলেন। কজিএনের বঙ্দী প্রাদেশিব কমিটিতে 
বাজেন্্রপালের ৪ পাদরি কষমোহন বন্োর সাক্ষ্য গ্রহণ কর হইয়াছিল। 
২ ডিসেম্বর ১৮৮২ তারিখে গাজেন্্লাল ৭ মিটির নিকট দেশের শিক্ষা 
সম্ধপ্ধে এক শীর্ঘ বিবরণ পেশ করেন ডহ এ কমিশনের বিপোরে 
(পূ. ৩২৯-৪৭) মুদ্রিত আছে বাজশ্রুলান তাহার বিব্পণের 
শিরোভাগে বলিয়াছেন 2 
[700 ৭0০110৭0110) €810015 0770৮62৯৮0 06 5৩10৮ 50215. 
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৪৮ রাজেন্ত্রলাল মিত্র 
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(7. 3234). 
প্রাচীন ও বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষালয়ের তুলনা করিয়া হিনি এইরূপ 
মত প্রকাঁশ করিয়াছেন ২-- 
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7,13507 : 186190761০7 1124 77022720: ৫০777721666, 019, 331-32. 
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৫ রাজেজ্লাল মিত্র 


ল্লাজনীতিক্ষেত্রে 
ব্রিটিশ ইণ্ডিযান আসোসিষযেশ্যন 


ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আযসোপিয়েস্তনের সহিত রাজেন্্লালের যোগ প্রা 
ইহা প্রতিষ্ঠাকাল হইতে । এই সভার দ্বাত্রিংশৎ বাধিক অধিবেশনে 
(৭ মে ১৮৮৪) তিনি ষে বক্তৃতা করেন, তাহাতে বলিঘ্াছেন, 
“ুখ)175-150 197 ৮9৪75 1186 6197996ন 3106 076 89181)1151)07011 
01 0005 15500181107) 8170 1 [9০ 10967. 001176090 ৮211 1 3 
(16 ৮016 0006) আট 07৩66০60010] [61179])5 01 00 1001)1]9 ০0) 
(176০. ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আসোসিয়েশ্তন ১৮৫১ রীষ্টান্বের অক্টোবর 
মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়: ইহান্ম লক্ষ্য ছিল-_সমগ্র ভারতের বাষ্ট্রনৈতিক 
উন্নতি। এই উদ্দেস্টে ইহা ভারতবর্ষের আইন-সভা-সমূহে এব 
বিলাতের পার্লেমেন্টে দেশবাসীর অভাব-অভিযোগ জ্ঞাপন এবং 
আইনানুগ স্থৃবিধা-স্থযোগ লাভার্থ সময়ে সময়ে আবেদন করেশ, এস 
কি, কোন কোন বিষে আন্দোলনও উপস্থিত করেন। এক হিসাবে 
এই সভা শাসক ও শীসিতের মধ্যে যোগস্ত্র ছিল। ইহার সঙ্গে দীর্ঘকাল 
যুক্ত থাকিয়! রাজেন্্রলাল এই যোগসুত্র রক্ষায় বিশেষভাবে সহায়তা 
করিয়াছিলেন । যখনই দেশবাসীর স্বার্থ বিশ হইয়াছে বা হইবার উপক্রম 
হইয়াছে, তখনই রাজেন্দ্রলীল কখন সভার সভ্যন্ূণে, কখন বা সভার 
পক্ষ হইতে প্রতীকারার্থ অগ্রণী হইয়াছেন। রাজেন্দ্রলাল চারি 
বৎসর এই সভারু সহ-সভাপতি € ১৮৭৮-৮০১১৮৮৭-৮৮১ ১৮৯০-৯১ ) 
এবং চারি বৎসর সভাপতি ( ১৮৮১-৮২, ১৮৮৩-৮৪১' ১৮৮৬-৮৭, 
১৮৮৯-৯০ ) ছিলেন। সভার চতুর্বিংশ বাধিক অধিবেশনে তিনি 
এইরূপ উক্তি করেন £-- 


বাজনীতিক্ষেত্রে ৫১ 
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রাজেন্্লাল স্বকর্তব্য সাধনে কখনও পরাডমুখ হন নাই । বাঁজ- 
নীতিতে তিনি ধীরপন্থী ছিলেন এবং বিশ্বাস করিতেন যে, ধীরভাবে যুক্তি 
প্রমাণ সহযোগে নিজ দাবী পেশ কারলে তাহা কখনও সম্পূর্ণ অগ্রাহ হয় 
না। তিনি এ বন্ৃতাতেই বলেন *- 
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৫২ রাজেন্দ্রলাল মিজ্ত 
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সপ্তত্রিংশৎ বাহক সভাতেও সভাপতিরূপে তিনি বলেন £-- 
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রাজেন্দ্লাল সর্ব-ভারতীয় এঁক্য কায়মনে কামনা করিতেন । 
রাজনীতিক স্থবিধালাভের পক্ষে ষে ইহা একাস্ত আবপ্তক, তাহাও তিনি 
পঞ্চবিংশতি বাধিক অধিবেশনে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। উদ্দেশ্য 
সিদ্ধির জন্ত কম্মদের পক্ষে সততা যে অত্যাবশ্যক, তাহাও তিনি এই 
সঙ্গে বলিম়্াছেন। তিনি বলেন :_ 
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২গ্রেস 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে, বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশে, ইত্ডিয়ান 
ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই শাসক জাতির নিকট হইতে 
বাষট্রীম অধিকার লাভের আশায় রাজনৈতিক আন্দোলন স্বর হইয়াছিল । 
কিন্তু এই সব খণ্ড প্রচেষ্টা মিলিত রূপ ধারণ করে ১৮৮৫ গ্ষ্টাধে কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠার কাল হইতে । কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় কলিকাতার 
টাউন-হলে ১৮০৬ খ্রীষ্টান্দের ২৭-৩০ ডিসেম্বর তারিখে । ইহার অভ্যর্থনা- 
সমিতির সভাপতি হন--ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র । তিনি ইহার অনেক 
পূর্ব হইতেই ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আসোসিয়েশ্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্রনীতির 
সঙ্গেও যোগন্থত্র রক্ষা) করিয়াছিলেন « এই সমস তিনি ছিলেন ইহার 


৫৪ বাজেন্দ্রলাল মিত্র 


সভাপতি । অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি-রূপে তিনি প্রথম দিনের 
অধিবেশনে কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্ত অতি প্রার্ীল ভাষায় বিবৃত করেন। 
তাহার বক্তৃতা হইতে কয়েক পংক্তি নিয়ে উদ্ধৃত হইল £-_- 
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মৃত্য 


২৬ জুলাই, ১৮৯১ তাবিখে রাজেন্দ্রলালের মুত্যু হয়। তাহার 
সৃত্যুতে, পরবর্তী ৫ই আগস্ট তারিখের অধিবেশনে বঙ্গীয় এশিয়াটিক 
সৌসাইটি শোক প্রকাশ করেন। এই সভায় সভাপতি ক্রফট (4&. 
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উপসংহার 


মনস্বী বাজেন্দ্রলাল মিত্র উনবিংশ শতাব্দীর একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি 
ছিলেন। তাহার রচিত ও সম্পাদিত পুস্তক ও পত্রিক! এবং সমসাময়িক 
সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে নিঃসংশয়ে ইহা জানা যায় যে, তিনি শুধু প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারী মাত্র ছিলেন না, এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
প্রয়োগেও দিদ্ধহস্ত ছিলেন। সেকালের পণ্ডিত-সমাজের প্রায় 


৫৬ রাজেজ্লাল মিজ্ 


প্রত্যেকেই কোন-না-কোন বিষয়ে তাহার থণ স্বীকার করিয়াছেন । 
দুঃখের বিষয়, বাংলা-সাহিতা সম্পর্কে কোন উল্লেখযোগ্য পুস্তক তিনি 
প্রকাশ করিয়া যান নাই, “বিবিধার্থ-সঙ্গ হ* ও 'রহস্ত-সন্দর্ভে'র পৃষ্ঠাতেই 
তাহার বহু অমূল্য রচনা এখন পধ্যন্ত রহিয়া গিয়াছে, আজিকার দিনে 
সেই নামহীন লেখাগুলি নিঃসংশয়ে একত্র করিবার উপায় নাই। তবে 
এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলা-সাহিত্যে সু সমালোচনার ধারা 
তিনিই সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। অসাধারণ পাণ্ডত্য ছিল বলিয়াই 
এ কাজে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ “জীবন-স্থৃতি'তে তাহার 
গ্রৃতি বিপুল শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, রাজেন্দ্রলাল সম্পর্কে 
তাহা আমাদের সর্বদা স্মরণীয়। আমরা নিবে তাহা উদ্ধৃত 
করিতেছি £-- 

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভ।।*"" 
সাহার সহিত পরিচিত হইয়া আমি ধন্য হইয়ীছিলাম। 

এ পর্ধাস্ত বাংলা দেশে অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের সঙ্গে 
আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু বাজেজ্লালের স্মৃতি আমার মনে যেমন 
উজ্ছবল হইয়া! বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারো নহে । 

মানণিকতলার বাগানে যেখানে কোর্ট অফ ওয়ার্ড ছিল সেখানে 
আমি যখন তখন তাহার সঙ্গে দেখ। করিতে যাইতাম। আমি সকালে 
বাইতান--দেখিতাম তিনি লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত আছেন। অল্প- 
বয়সের অবিবেচনা বশতই অসংকোচে আমি তাহার কাজের ব্যাঘাত 
করিভাম । কিন্তু সে জন্ তাহাকে মুহূর্তকালও অপ্রসম্ দেখি নাই। 
আমাকে দেখিবামাত্র তিনি কাজ রাখিয়া! দিয়া কথ! আরস্ত করিয়া 
দিতেন । সকলেই জানেন তিনি কানে কম গুনিতেন। এই জন্য 
পারৎপক্ষে তিনি আমাকে প্রশ্ন করিবার অবকীশ দিতেন না। কোনো 
একট। বড়ো প্রসঙ্গ তুলিয়। তিনি নিজেই কথা কহিয়। ষাইতেন । তাহার 


উপসংহার ৫৭ 


মুখে সেই কথা শুনিবার জগ্ঠই আমি তাহার কাছে যাইতাম আর 
কাহারে। সঙ্গে বাক্যালাপে এত নুতন নূতন বিষয়ে এত বেশী করিয়! 
ভাবিবার জিনিস পাই নাই । আমি মুগ্ধ হইয়া কাভার আলাপ 
শুনিতাম । বোধ করি তখনকাবৰ কালের পাঠ্যপুস্তক-নির্বাচনমমিতির 
তিনি একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। তাহার কাছে ফেসব বই পাঠানো 
হইত তিনি সেগুলি পেন্সিলের দাগ দিয়া নোট করিয়া পড়িতেন। এক 
একদিন সেইরূপ কোনে! একট! বষ্ট উপলক্ষ্য করিয়া তিনি বাংলা-ভাষা- 
রীতি ও ভাষাতন্্ সম্বস্থী কথা কহিতেনঃ তাহাতে আমি বিস্তর উপকার 
পাইতাম । এমন অল্প বিধয় ছিল যে-সধদ্ধে তিনি ভালো করিয়া আলোচনা 
না করিয়াছিলেন এবং যাহ।-কিছু তাহার আলোচনার বিষয় ছিল তাহাই 
তিনি প্রাপ্তল কবিয়া বিবৃত করিতে পারিতেন ।-*- 

কেবল তিনি মননশীল লেখক ছিলেন ইহাই তাভাব প্রধান গৌরব 
নতে। তাহার মুর্তিতেই হাহাব মনত (ষন প্রত্যক্ষ হইত । আমার 
মন্তো অবাচীনকেও তিনি কিছুমাঞ্জ অবজ্ঞা না করিয়া ভাবি একটি 
দা্ক্ষণ্ব সঠিত আমার সঙ্গে বডো বড়ো বিষয়ে আলাপ করিতেন__ 
অথচ ভেজন্বি তায় খনকার দিনে হাহার সমকন্স কেহই ছিল না । 
এমন কি, আমি তাহার কাছ হইতে "মের কুকুর”* নামে একটি প্রবন্থ 
আদায় করিয়া ভারতীতে ছাপাইতে পারিযাছিলীম ; তখনকার কালের 
আর কোনো যশস্বী লেখকের প্রতি এমন করিয়! উৎপাত করিতে সাহসও 
কবি নাই এবং এতট। প্রশ্রয় পাইবার আশাও করিতে পাবিতাম না । 
অথচ যোদ্ধ.বেশে তাহার কুদ্রমৃতি বিপত্জনক ছিল। মুযনিসিপাল সভায় 
,সনেটসভাষ তাহার প্রতিপক্ষ নকলেই তাহাকে তয় করিয়া চলিত । 
তখনকার দিনে কুষ্দাস পাল ছিলেন কৌশলী, আর রাজেন্দ্রলাল ছিলেন 
বীর্ধবান। বড়ো বড়ো মঞ্পের সঙ্গেও ছন্দযুদ্ধে কখনো তিনি পরাজ্মুখ 


* ভারতী, বৈশাখ, ১২৮৭ দ্রষ্টব্য । 


?৮ৈ 


রাজেন্দ্রলাল মিত্র 


»ন নাই ও কখনো তিনি পবাভৃত হইতে জানিতেন না। এশিয়াটিক 
সোসাইটি সভার গ্রস্থপ্রকাশ ও পুরাতত্ব আলোচনা ব্যাপারে অনেক 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে তিনি কাজে থাটাইতেন । আমার মনে আছে এই 
উপলক্ষ্যে তখনকার কালের মহত্ববিদ্বেষী ঈধাপপায়ণ অনেকেই বলিত যে, 
পণ্ডতিতেরাই কাজ করে ও তাহার যশের ফল মিত্র মহাশয় ফাকি দিয়া ভোগ 
করিয়। থাকেন। আজিও এরপ দৃষ্টান্ত কখনো কখনো দেখা যায় যে নে 
বাক্তি ফন্্রমাত্র ক্রমশ তাহার মনে হইতে থাকে আমিই বুঝি কৃতী, আর 
ঘন্্টি বুঝি অনাবশ্যক শোভামাত্র । কলম বেচারা যদি চেতনা থাকিত 
তবে লিখিতে লিখিতে নিশ্চয় কোন্‌ একদিন সে মনে করিয়া বপিত-- 
লেখার সমণ্ত কাজটাই করি আমি, অথচ আমার মুখেই কেবল কালী পড়ে 
আর লেখকের খ্যাতিই উজ্জ্বল হইয়া! উঠে । 

বাংল! দেশের এই একজন অসামান্ধ মনস্বী পুরুষ মৃত্যুর পরে দশের 
লোকের নিকট হইতে বিশেষ কোনে! সম্মান লাত করেন নাই । উহার 
একটা কারণ ইহার মৃত্যুব অনতিকালের মধ্যে বিগ্ভাসাগরের মা ঘটে-_ 
সেই শোকেই বাজেন্দলালের বিয়োগ-বদনা দেশের চিত্ত হইতে বিলপ্ত 
হইয়াছিল। তাহার আর একটা কারণ, বাংল; ভাষায় স্ঠাভার কীতির 
পরিমাণ তেমন অধিক ছিল না, এই জন্তা দশের সবদাধারণের হয়ে 
[তনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার সুযোগ পান নাই । 


সাহিতা-সাধক-চরিতমাল1--৪১ 


পা্তত তি পি পাস পি 


নবীনচন্্র সেন 


১৮৬ ৭১৯০৭ 


নবীনচন্্র গনেশ 


প্ীরজেন্্রনাথ বন্দোগাধ্যায় 





বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষ 
২৪৩১১ আপার সারকুলাব বোড 
কলিকাতা 


প্রকাশক 
শ্রীরামকমল সিংহ 
বজীযু-সাভিতাশ্পরিষং 


প্রথম সংস্করণ--বৈশাখ ১৩৫১ 
পারিবদ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ--চেত্র ১৩৫১ 
মূলা বার আনা 


মৃদ্রাকর-_ শ্রঃসৌরীপ্রন'থ দাস 
শনিরগ্রন প্রেস, ১৫২ মোহনবাগান রো, কলিকাত' 


৬-১১1৪1১৯৪৫ 





নব্খনচন্ত্র সেল 


জন্ম 3 বংশ-পরিচয় 


১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৪4 আাবিখে নবীনচন্দ্র সেনের জন্ম হয়ু। এ 
সম্বন্ধে তিনি তাহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন £- 


“শুভ জন্মপত্রিকায়' দেখিলাম,১৭৬৮ শকান্ধায় দ্রীমগ্চান্ুগত্যো- 
তরায়ণে সৌরমাঘস্তৌনত্রিংশদিবসে বুধবাঁসরে তমি্রপক্ষে” দশমী তিথিতে 
তৃতীয় দণ্ড বেলার সময়ে বত শুভযৌগে” আমার “শুভ জন্ম ।” 
শি" স্বর্গীয় গোশীমোহন রাম । মাত। স্বর্গীয় রাজরাজেশ্ববী। চট্টগ্রামে 
নয়াপাড়া গ্রামে বিখ্যাত শ্রীযুক্ত রায়ের বংশে আমার জন্ম! আম 
জাতিতে বৈদ্া ।--“আমার জীবনী", ১ম ভাগ, পৃ" ৩। 


ছ্ান্রজাহন 


পাঁচ বদর বযসে ন্বীনচন্দ্রের হাতে খড়ি ভয়। কিছু দিনস্থা শীষ 
গুরু মহাশয়ের শাঠশালায় পড়িয়া ৮ বৎসর বয়সে তান চট্টগ্রাম শহবে 
পিতার নিক আসেন । তাহার পিতা গোপীমোহন তখন জজ- 
আদালতের পেশকান | নবীনচন্ত্র এত হুরস্ত ছিলেন ফে, চট্টগ্রাম স্কুলে 
পাঠকালে 16850 03০ 0769৮--4ছুষ্টশিরো মণি” উপাধি প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন । ১৮৬৩ শ্রীষ্টান্দেঃ সতের বসব বনে, তিনি চট্টগ্রাম 
স্কুল হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দেন। তিনি পিখিয়াছেন £-"প্রবেশিকা 
পরীক্ষার ফল যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত হইল। তাহাতে আমি বিস্মিত; 
দেশশুদ্ধ লোক তটস্থ হইল। যে ছেলের জেঠামিতে এবং ছুবৃত্তিতে 
একখানি নৃতন কিছ্িন্ধ্যাকাণ্ড রচিত হইতে পাবিত, সে প্রথম শ্রেণীতে 


৬ নবীনচন্দ্র সেন 


পাস হইয়' দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পাইল, কথাটি কেহ বিশ্বাস করিয়া 
উঠিতে পারিল ন11” 

প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চ শিক্ষার জন্য 
নবীনচন্দ্র কলিকাতা আগমন করেন। তিনি প্রেসিডেম্দী কলেজ 
হইতে পরীক্ষা দিয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাকে দ্বিতীয় বিভীগে এফ, এ. এবং 
জেনারেল আযসেমব্রিজ ইন্ট্টিটিউশন হইতে পরীক্ষা! দিয়া ১৮৬৮ 
্রষ্টান্দে দ্বিতীয় বিভাগে বি. এ, পাশ করেন । 


বিবাহ 


কলিকাতায় অধ্ায়নকালে, ফাস্ট” আটস পরীক্ষা দিবার এক মাস 
পূর্বেব নবীনচন্দ্রের বিবাহ হয়। তিনি লিখিয়াছেন 25 
ঢা?15$ £১7 পরীক্ষার আর এক মাস মাএ বাকী । আজ কলেজ 
সে জন্টে বন্ধ হইতেছে । বিদ্যুতদুত- ধস্ত ইংবাজ ধাঁজেব মাহাত্ম্য 
মুহুর্তে সংবাদ বহন করিয়া আনিলেন, এবং প্রথম আঘাতে আমাকে 
বজ্তাহত করিলেন । মহা সম্কট-যাই কিনা যাই । [10199 0৮ 00ট 
6০7১০, এক দিকে পরীক্ষা, অন্য দিকে জীবনের সখের তিতিক্ষা ।."- 
১৮৬৫ হঁংরাঁজ নবেশ্বর (কাণ্তিক ) মাসে আমার সংসার জীবনের অঙ্কুর 
রোপিত হইল । আমার বয়স তখন ১৯, স্ত্রীর | জঙ্গীর ]১০। 


ঢাকুরী-জীবন 


বি. এ. পরীক্ষার যখন প্রায় তিন যাস বাকি, সেই সময় নবীনচন্দ্রের 
পিতৃবিয়োগ হয় ( ইং ১৮৬৭, ভাত্র )। পিতা একটি পয়সাও রাখিয়া 


চাকুরী-জীবন রণ 


যান নাই)-বাখিয়! গিয়াছিলেন খণের বোঝা ও একটি নিরাশ্রয় বৃহৎ 
পরিবার । নবীনচন্ত্র শোকাশ্র মুছিয়া বি, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তত 
হইলেন। 

নবীনচন্দ্র পরীক্ষা দিয়া বেকার অবস্থায় কর্মের জন্য নানা স্থানে 
ঘোরাঘুরি করিতে লাগিলেন । প্রেসিডেন্দী কলেজের অধ্যক্ষ সাট্ক্লিফ 
পাব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে এক মাসের জঙ্ক হেয়ার স্কুলের তৃতীয় 
শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন । সেখানে তাহাকে সাহিত্য পড়াইতে 
হইত । 

দেখিতে দেখিতে এক মাস কাটিয়া গেল। নবীনচন্র আবার 
বেকার হইলেন) কিন্তু কোন প্রতিকল অবস্থাই তাহাকে দমাইতে 
পারিল না, জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার ভথ্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। 
ভিনি মনে মনে স্থির করিলেন, লেঃ গর প্র সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
তাহীর কাছে নিজের ছুঃথখ শিবেদন কারিবেন। এই উদ্দেশ্তটে তিনি 
লেঃ গবর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটবার নিকট এক পত্র লিখিলেন। 
সেক্রেটরী তাহাকে দেখা করিবার অগ্টমতি দিলেন। কম্পিতবক্ষে 
নবীনচন্ত্র এক দিন লাঢ-প্রানাদে সেক্রেটরী স্টান্সফিল্ডের কক্ষে গিয়া 
উপস্থিত হইলেন। তাহার ছুঃখেব কাহিনা শুনিনা সেক্রেটপীর জদয় 
বিগলিত হইল। শেষ-পধ্যন্ত স্টান্সফিন্ডের চেষ্টাফ নবীনচন্্র ডেপুটি 
স্যাজিষ্র্টা পরীক্ষার নমিনেশন পাইলেন । টাউন-হলে প্রতিযোগিতা- 
মুলক পরীক্ষা হয়। নবীনচন্জ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন । 

নবীনচন্দ্র সুদীর্ঘ ৩৬ বসর কাল সরকার কন্মে নিযুক্ত ছিলেন । 
তিনি “আমার জীবনে, সবিস্তারে তাহার চাকুবী-জীবনের কথা লিখিয়া 
গিয়াছেন। আমরা এখানে 77858070 0/3৫708089 0/ 929619৫ 


7, ০4767 01000613 5670%7)0 £7467 67১6 09877975616 0 


৮ নবীন্চন্দ্র সেন 


76201 (1903 ) পুস্তক হইতে তাহার রাজকাধ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
সঙ্ধলন করিয়া দিলাম । তিনি কবে কোন্‌ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ইহ 
ঠিকমত জানা থাকিলে, তাহার আত্মজীবনীতে বর্ণিত চাকুরী-জীবনের 
দীর্ঘ ইতিহাস বুঝিবার পক্ষে সবিধা হইবে। 


দ্বান পদ স্বাধী পদে নিযোগকাল অস্থাধী পদে নিয়োগ্নকাঁল 
বেঙ্গল সেক্রেটারিয়টের আ.সিষ্টান্ট ১৭ জুলাই ১৮৬৮ 
যশোহর ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট ও ডেপুটি কলেটর  *** ২৪ জুলাই ১৮৬৮ 
এ বত €(*মশ্রেণী) ১৭ মে ১৮৬৯ ক 
শাহাবাদশ্ ভৰুয়! ওঁ ৬ জুলাই ১৮৭০ 
চট্টগ্রাম এঁ ৩ এপ্রিল ১৮৭১ 
এ ২ (৬ শ্রেনী) ১১ জানুযারি ১৮৭৪ 
এ কমিশনারের পাস স্াল আাসিষ্টা্ট ট ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬ 
এ এ ১৩ আগ ১৮৭৮ 


দু 2 হচাবশানত ১৫ ছুন ১৮৭৭ হইতে ১ম দি । 
লস্‌পেণ্ডেড 2৪ জুলাত ১৮৭১ হইডে ১ মাস ১৪ দিন। 


ছুটি ৫ অনুস্থতাবশতঃ ১৮ আগষ্ট ১৮৭৭ হইতে ৩ মাস ১ দন । 


পুরী ডে. ম্যাজষ্টেট ও ছে. কলের 
( ৬ষ্ঠ শ্রেণী) ১৯ ন-নম্বর ১৮৭৭ 

ফরিদপুরস্থ মাদাগিপুর মূ হপ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ 
পাটনাস্থ বেহার (নর্থ শ্রেণা)২৫ সেপ্চেম্বর ১৮৮ 

এ , প্র (৫ম শ্রেণী) ১ আগষ্ট ১০৮২ 
ভাগলপুর ডে মাজিষ্রেট ও ডে. কলেক্টর (৫ম শ্রেণী) ২ নবেম্বর ১৮৮৩ *** 
নোয়াখালী এ ৫ মে ১৮৮৪ দু 
ফেণী, নোয়াখালী এ ২৫ নবেম্বর ১৮৮৪ রর 


এ ধর (৪ শ্রেণী) ১৭ জানুয়ারি ১, ৮৮ 


সাহিত্য-সেব। ৯ 


স্থান পদ স্থায়ী পদে নিয়ে।গকাঁল অস্থায়ী পদে নিয়োগকাঁপ 
চট্টগ্রীম বধ কমিশনারের পাসন্যাল আয সিষ্টান্ট-*-২৫ এপ্রিল ১৮৯১ 
নোয়াখালিস্থ ফেণী এ ১ আগ ১৮৯১ 
এ ত্ ্য়েশেশী) *** ২৬ অক্টোবর ১৮৯১ 
এ এ এ ১ ডিনেম্বর ১৮৯: 
নদীয়াস্থ রাণাঘাট টা ত্র ১৭ মঠ ১৮১৪ 
ডায়মণ্ড হার্বার, ২৪-পরগণ! এ প্র ২৯ এপ্রিল ১৮৯৫ 
আলিপুর বর এঁ ১৫ মে ১৮৯৫ 
এ উর কে্য়েশ্রেনী) ০৭৭ ৮ ডিসেম্বর ১৮৮৪ 
চট্টখ্বাম কমিশনরের পাঁসস্যাল আযাসিষ্টান্ট ২৪ জানুয়'র ১৮৯৭ ক ৭ 
তর ডে. ম্যাজিষ্টেট ও ডে. বলের 
(হয় শ্রেণী) ১৮ জুলাই ১৮৯৭ টি 
ময়মনসিংহ এ বব ১৩ দেপ্েম্বর ১৮৯৮ *** 
পুরা 'ণ এ £ এপ্রিল ১০ "৯ 
ছুটি : ১২ মার্চ ১৯০২ হইতে ১১ মাস ৯৬ দল | 
এ এ (১ম শ্রেণী) ১৪৪ এ জুলাই ১৯*৩ 


অবসরশ্রহণ £ ১ জুলাই ১৯৪ । 


সাহিত্য-সেবা 


নবীনচন্দ্রের পিতা ছিলেন একজন স্তকবি, পিতৃব্যেরাও ধান্তার পালা 
9 কবিতা! রচনা ইত্যাদিতে কৃতিত্ব গ্রণশন কৰিধাছিলেন। নবানচস্ড্রের 
বহন যখন সাত আট বৎসণঃ তখনই তিনি ঠাকুবমাবু কাছে বসিদ্কা সুর 
করিয়া বামাষণ মহাভারত পাঠ করিতেন। এই কবিতান্বাগ তাহার 
বংশগত ॥ ভিনি আত্মজীবণীতে লিখিয়াছেন ১পাখীর যেমন গীত, 
মলিলের যেমন তরলতা, পুগ্পেৰ যেখন মৌরও, কবিতানুরাগ আমার 


১০ নবীনচন্দ্র সেন 


গ্রকৃতিগত ছিল। কবিতান্ধরাগ আমার রঞ্ডে মাংসে, অস্থি মজ্জীয়, 
নিশ্বাস প্রশ্বাসে আজন্ম সঞ্চালিত হইয়া অতি শৈশবেই আমার জীবন 
চঞ্চল, অস্থির, ক্রীড়াময় ও কল্পনাময় করিয়া তুলিয়াছিল ।-*"আমার বয়স 
যখন ১০১১ বৎসর, যখন আমি ষঠ শ্রেণীতে পড়ি, তখন হইতেই 
গুপ্তজার অনুকরণ করিয়া কবিতা লিখিতে চেষ্টা কারতাম ।” 


কলিকাতা আদিবার পরও তাহার কবিতা রচন। অব্যাহত ছিল। 
এই সময় ঘটনাক্রমে শিবনাথ শান্মী মহাশয়ের সহিত তাহার পরিচয় 
হয়। শিবনাথ তথন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র! তাহার আগ্রহে ও 
চেষ্টায় প্যারীচরণ সরকার-সম্পাদিত* এডুকেশন গেজেটে? নূবীনচন্দট্রের 
লিখিত “কোনো এক বিধবা কাঁমনীর প্রতি” কবিতাটি প্রকাশিত 
হয়। নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন, তখন এডুকেশন গেজেটে সম্পাদক 
্রাযুক্ত প্যারীচরণ সরকার আমাদের প্রোফেসার।--.তিনি আমাদের 
অীতে আসিয়া আমার নামে ছাত্র কে আছে জিজ্ঞাসা করিণেন। 
আমি উঠি দাড়াইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন_উমেশ শিবনাথ 
যে একটি কবিতা আমাকে দিয়াছে উহা কি তোমার লেখা ৮ আফি 
মাথা হেট করিযা রাহপাম। [ভশি বলিলেন, “তোমাৰ বেশ শি 
আছে। তুমি ইহার অন্তশীলন কর। তুমি সর্বদা এডুকেশন গেজেটে 
লিখিবে" 1৮ নবীনচন্দের অনেক কবিতা “এডুকেশন গে জটে” প্রকাশিত 
হইয়াছিল । 

নবীনচন্দ্র যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সংক্ষিপ্ত পরিচঘ সহ 
সেগুলিব একটি কালাম ক্রমিক তালিকা প্রদান কিতেছি। 


* প্যারীচরণ সরকার মার্চ ১৮৬৬ হইতে আগষ্ট ১৮৬৮ পর্থ্যন্ত “এডুকেশন গেজেটোর 
সম্পাদক ছিলেন । 


সাহিত্য-সেব! ১১ 


১। অবকাশরঞ্জিনী, ১ম ভাগ । (খণ্ুকাব্য ) ৯ বৈশাখ ১২৭৮ 
(ইং ১৮৭১), পৃ* ১৭১ । 


ইহাই কবির প্রথম গ্রন্থ। ইহার অন্ততূক্তি কবিতাগুলি তাহার 
আঠার হইতে তেইশ বৎসরের মধ্যে লিখিত। তিনি পুস্তকের 
“ভূমিকা”য় লিখিয়াছেন্ন 
* শৈশবকালে গ্রস্থকীর চটগ্রাম ন্বুলে বিদ্াত্যাস করেন। 
আশৈশব কাবিতা দেবীর প্রতি তাহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল, এবং সেই 
সময়ের খুলের পণ্ডিত শ্ুদ্ধাস্পদ এুক্ত জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের 
যত্তবে তাহার সেই শ্রদ্ধা সমধিক পরিবঞ্ধিত হয়। তখন গ্রদ্থকার কবিতা 
লিখিতেন, বন্ধুদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন, ্টাহার। শুনিয়া সহ 
হইলে যথেচ্ছ! ফেলিমা রাখিতেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজে 
পাঠাবস্থায়, এক দিন *বিধবা কামিনী” কবিতাটা রচনা করেন। 
অকম্মাৎ ভাহার ছুই জন প্রিম্স্রহাং সৃতি বালেজের ছাত্রঃ তাহা 
দেখিতে পাইয়া কবিতাটার যথেষ্ট প্রশসা করেনঃ এমন কি তাহাদের 
ঘরে তাহা এধুকেশন গেজেটে প্রকা শত হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত 
প্যারীচরণ সরকার মভাশয়ু তখন উক্ত পত্রের সম্পাপক ছিলেন, তিন 
গশ্থকারের রচনার প্রতি আত্যন্ত অন্বাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং 
কয়েক মাস প্রায় প্রতি কাগজেই তাহার রচনা প্রকাশ হইতে লাগিল । 
তাহার কয়েকটা এই পুক্কে নিবি হইয়াছে । সম্রমে “পিতহীন 
যুবক” তাহার সত্তে অসিত হইল এবং উঠ! এমানয়ে দুই কাগজে প্রকাশ 
করতে গ্রন্থকার তাহাকে তন্বরোধ করন। এহন্ধপ খগ্গ্র্থ একেবানে 
পাঠ না করিলে পাঠকের হদয়ে অতিজযত ভাৰোদয ২7 না বলিয়াই 
গ্রন্থকার এইবূপ অনুরোধ করেন। কিন্তু তনি “কবল অষ্ট শ্রাক মাত্র 
প্রথম বার প্রকাশিত করেন। -প্রাসডেন্সি কালেজের বিখ্যাত সংস্কত 
প্রফেসার পৃজ্যাস্পদ শ্রাযুক্ত বাবু কৃষ্ণব মল ভষ্টাচাধ্য এই কয়েক কক 


১ 


নবীনচন্্র সেন 


পাঠ করিয়া গগ্থকারে কোন এক বন্ধুর নিকট তাহাদের ভূয়সী প্রশংস! 
করেন, এবং এইবপ মত প্রকাশ করেন ষে প্রস্তাবটা খণ্ড থণ্ড করিয়। 
কাগজে প্রকাশ করা অপেক্ষা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে ভাল হ%। 
গস্থকারের সেই অনন্থন্ধদয় স্হৎ তাহার কতিপয় কবিতা পুস্তকাকারে 
প্রকাশ করিতে অন্তরের সহিত অন্থবোধ করেনঃ তাহাতেই অবকাশরগ্জিনা 
অস্করিত হয়। 


কোন এক বাজপণে নিয়োজিত হইয়! গ্রন্থকার যশোঠরে প্রেরিত 
হন, এবং এইখানেই তীহার জীবন কাবে/র একটি চিরম্ষরণীযু নুন 
অঙ্কের স্থত্রপাত হয়। এইখানে শ্গতীনর বিদ্বান শীযুক্ত বাবু ক্ষেব্রমোহন 
ভ্টাচার্ধা মহাশয়ের সঙ্গে তাহার আলাপ হয়। ইহার সর্ৃশ বঙ্গতাষায় 
কবতাপ্রিয় এবং তবৃগ্ণগ্রাহী লোক বঙ্গদেশে বোধ হয় অতি অল্পই 
আছেন। ক্ষেত্র বাবু অন্তরের সহিত গম্থকারের রচনা তাল বাসিতেন, 
এমন কি তিনি এতদূর বলিয়াছেন হে কেবল তাহার কবিতা পাঠ 
করিবার জন্যেই তিনি আদৌ এডুকেশন এক্ছেটের গাহক হন। সমন 
স্রবিখ্যাত নাটকপ্রণে। শদ্ধাস্চদ শদীনবন্ধ ত্র মহাশয়? কাছে ঃ 
্স্বকীর সৌভাগ্যক্রমে পাবচিত হল । রচনা সকৃত অস্তঃকরণে 
স্বীকীর করিতেছেন যে তিনি উহার পারা, বিশেষত” ক্ষেত্র বাবু এবং 
পণ্ডিতবর ভ্রীশচন্দ্র বিদ্যারতু মহাশয়ের ছারা কত উৎসাহিত এব 
উপকৃত হইয়াছেন বলিতে পারেন না। 


ষশোহরে আগমনাবধি এডুকেশন গেজেটের সঙ্গে গ্রপ্তকারের আর 
তুর সংস্্রব রহিল না। কুষ্ণকমল বাবুর উপদেশ মন্রেই হউক, কি 
সম্পাদক তাহার অন্থরোধ উপেক্ষা করিজেন বলিয়াই হউক, “পিতৃহীন 
যুবক” প্রকাশে গ্রশ্থকার অসমত হইলেন । কিছুদিন পরে এডুকেশন 
গেজেট বর্তমান সম্পাঙ্কের করে শক্ত হইলে ক্ষেত্র বাবুর স্বেহে তাহার 
সঙ্গে গ্রন্থকার পত্রের ছারা পরিচিত হন এবং সম্পার্দক আর কয়েক জন 
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প্রতিষ্ঠিত কবির সঙ্গে তীহাকেও সময়ে সময়ে লিখিতে অনুরোধ 
করেন। গ্রন্থকার প্রতিশ্রুত হন, সায়ং চিস্ত1” এডুকেশন গেজেটে 
প্রকাশিত হয়। এতডিঘ্ন তিনি যশোহরের “অমুতবাজার” পত্রিকায় 
কবিতা লিখেন , তাহার অধিকাংশই স্থান ও পাত্রবিশেষ বলিয়া এই 
পুস্তকে প্রকাশ হইল না। ঢাকার অবলাবান্ধব নামক পাক্ষিক 
পক্রিকাতেও তিনি সময়ে সময়ে লিখিতেছেন, এবং সম্পাদক আগ্রহের 
সহিত তাহাব রচনা গ্রহণ করিতেছেন । প্রত্যুত অবক1শরঞ্িনা এই 
অবয়বে যিনি দেখিয়ীছেন, সকলেই মুদ্রাঙ্কণের জন্ত অনুরোধ 
করিয়াছেন ।”-_খুমিকা 
'অবকাঁশবঞ্জিনী' সম্বন্ধে তিনি আত্মজীবশীতে যাহ লিখিযাঃগিযাছেন, 
এখানে তাহা উদ্ধত কবিতেছি £ 
অবকাশরঞ্জিনী? স্খপ্ধে ছুটি কথা! বোধ হয় আমি বলিতে পাবি । 
প্রথমতঃ আমি “এডুকেশন গেজেটে লিখিতে আবশ্ত কবিবাব পুর্ধে 
স্বতগ্র স্বতগ্র বিষয়ে থণ্ড কবিনা বঙ্গভাষায় ছিল না। মরু্তদনের 
“বীরাঙ্গনা” ও পরজ্াঙ্গনায়” খণ্ড কবিতা থাকিলেও তাহারা এক 





বিষয়ে ৷ চতুদ্দশপদী কবিতাবলী মরণ হয়, আমার 'এডুকেশনে? 
লিখিত আরম্ত কবিবাব পরে প্রকাশিত হয়। তাহাও শমত্ত এন 
ছন্দে । এ সম্বন্ধে একমাত্র পধপ্রদর্শক 'প্রভাকব | হাব প্রভাকব'ও 
কাব্য।কারে প্রকাশিত হয নাই । হেমবাবুও স্মবণ হয, তখনও খ 
কবিতা লিখিতে আবগ্ কবেশ নাই । আমি “প্রভাকরে*ব অন্থুকরণে 
শৈশব হইতে একপ কবিতা লিখিতে আরম কবিয়াছিলাম। যাহ 
হউক, “অবকাশবপ্রিনী” বোধ হয় বঙ্গভাষায় এখপ ভাবেব প্রথম 
থণ্ডকাবা। দ্বিতীষতঃ আমি “এডুকেশন গেজেটে? লিখিবাব পুর্বে 
'্মবণ হয় স্বদেশ-প্রেমেব শামগন্ধ বাংলার কাব্যে কি কবিতায় ছিল 
না। হেম বাবুর “ভারতসঙ্গীত” আমাব স্বদেশপ্রেমব্যঞ্কক বহু 
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কবিতা প্রকাশের পরে প্রকাশিত হয় । এই নূতন সুর এমনই একটা 
নুতন উচ্ছ্বাস সকলের প্রাণে সঞ্চারিত করিয়াছিল, ঘে ষশোহরের 
বন্ধুরা আমার কোনও কোনও কবিতা মুখস্থ করিয়াছিলেন এবং সর্বদা 

আঁওড়াইতেন। তাহার একটি কবিতা 

“ভারতের ইতিহাস শোকের সাগর 
কেন পড়িলীম? আহা! কেন পাইলাম 
আপনার পরি৯য় ? 
আধ্যবংশ কীতিচয়-_ 
কেন দেখিলাম? আহা! কেন জন্সিলাম 
স্বাধীন বংশেতে মৌরা অধীন পামর ?” 

কবিতাটি বন্ধুরা মুহুমুছ আবৃত্তি করিতেন । এ স্বদেশ-প্রেম 
কলেঞ্জ অবায়ন সময়ে আমার হৃদয়ে অস্কুবিত হয়, এবং যশোহরে 
শিশির বাবুর সংস্পর্শে আসিয়া উহ! দিন দিন বদ্ধিত হইতে থাকে । 
বোধ হয় শিশির বাবু গগ্গে 'অম্বতবাজার পত্রিকা্য এবং আমি পদ্ছে 
এডুকেশন গেজৈটে? প্রথম স্বদেশের ছুরবস্থায় অশ্রুবধণ কবি। 

( “আমার জীবন)? ২য় ভাগ, পৃ ১)৯-৮০) 
১২৮৪ সাঁলে (ইৎ ১৮৭৭) ক্যালিং লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত 
দ্বিতীয় সংস্করণের (পু. ১৮০) পুস্তকে এই কবিতাগুলি আছে £ 
পিতৃহীন যুবক; পতিপ্রেমে ছুঃখিনী কামিনী; কোন এক বিধবা 
কামিনীর প্রতি ; চট্টগ্রামের সৌভাগ্য ; কোন এক ্নদেশগমনে ভগ্নাশ বিদেশীর 
উক্তি; গ্রীতি-উপহার; প্রতিমা বিসর্জন ; কে বলিতে পারে ?; নিরাশ প্রণয় ; 
পায়ং চিন্তা) মুমূর্রব শয্যায় জনৈক বাঙ্গ।লী যুবক) শশাঙদুূত ; মহারাণীর 
দ্বিতীয় পু্র ডিউক অফ. এডিনবরার প্রাতি) হৃদয় উচ্ছ্বাস ; বুড় মঙ্গল; 

কি লিখিব? 

তৃতীয় সংস্করণের পুস্তকে (১২৯১) এই পীচটি নুতন কবিতা সংযোজিত 
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হইয়াছে £-_-আকাজ্ষা, হতাশ, অপ্রক্কত স্বপ্ন? অবল। বান্ধব, বিষঞ্ক কমল। 
ছুইটি কবিতার (“মুমূর্ু শধ্যায় জনৈক বাঙ্গালী যুবক” ও “ডিউক অফ 
এডিনবরার প্রতি” ) স্থানে স্থানে বঙ্জিত হইয়াছে । 


২। পলাশির বুদ্ধ (কাব্য)। ১২৮২ সাল (১৫ এপ্রিল ১৮৭৫ )। 
পৃ. ১৭৩4 পরিশিষ্ট 9০ । 
পলাঁশির যুদ্ধ । [ কাব্য ] নবীনচন্জ সেন প্রণীত । কলিকাতা । 
নূতন ভারত যন্ত্রে শ্রীরামন্সিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত । ১২৮২ 
মূলা ১1০ টাকা মাজ। 
ইহা “দয়ার সাগর । পুজ্যতম খিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিষ্ভাসাগর”কে উৎসগাকত । উৎসগ-পত্ত্রের ত রখ--“সন ১২৮২ 
সাল, ১লা বৈশাখ ।” 
৩। ভারত-উচ্ছধাস ( কবিতা )। (২০ ডিসেম্বৰ ১৮৭৫ )। পৃ. ৯৩। 
এই সময়ে ইংলগ্ের যুবরাজ ( বর্তমান র্মাট ) ভারতদরশনে 
শুভাগমন করেন । (দেই উপপক্ষে হেমবাবু হইতে ছোট বড় সকল 
কবিগণ কবিতা৷ লিখিয়া বঙ্গদেশ প্লাবিত করিযা ফেবিলেন। কান 
পাতিবার যো শাই। কিন্ত আমি এপ্প হুজুগে' কবিতা কখনও লিখি 
নাই । এবারও লিখিলাম শাঁ। এমন সময়ে বিলাতের 070] 
7১87070970০. ভারতীয় ও ইংরাজী ভাষায় তিনটা কবিতার 
সন্ঠ তিনটা পারিতোৌধিক ঘোষণ। করিলেন । আমার বন্ধু মুলসে 
পি, এন, (প্রাণনাথ ) বানাঞ্জি উহার বিজ্ঞাপন ইংপিশম্যান? পত্রিকায় 
দেখিয়া আমাকেও একটি কবিতা লিখিতে জিদ করিলেন । সকলের 
ধারণা এরূপ হইল যে, যুবরাজের কি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের ইঙ্জিতে এই 
ঘোষণা দেওয়া হুইয়াছে। প্রাণনাথ আমার পরম বন্ধু তাহার 
অনুরোধে ও তাড়নায় অগত্যা আমিও এক কবিতা লিখিয়া তাহার 
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কত ইংরাজী অন্থবাদ সহ বিলাতে পাঁঠাইলাম। উহার নাম 'তার়ত- 
উচ্ছাস" । প্রথম পারিতোধিক পঞ্চাশ গিনী আমি পাইলাম। উক্ত 
কোম্পানী আড়াই শত কি তিন শত কবিতা ভারত ও বিলাত হইতে 
পাইয়াছিলেন। তাহা! হইতে আটটি কবিতা বাছিয়্া গুণামুক্রমে এক- 
থানি বড় সুন্দর বহিতে ছাপিয়াছিলেন | ( “আমার জীবন, ২য় ভাগ) 


৪ | ক্রিওপে্। (কাব্য )। ১ ভার ১২৮৪, ইং ১৮৭৭ | পৃ. ৫১। 


৫। অবকাশরঞ্জিনী, ২য় খণ্ড (কাব্য )। মাঘ ১২৮৪ (২৯ জানুয়ারি 
১৮৭৮ )। পু. ২২২। 
সুচী £__আবাহুন, এক দিন, জুমিয়া-জীবন, আধ্য-দর্শন, সথের 
গোলাপ, ৬মাইকেল মধুদ্ছদন দত্ত, বাঙ্গালীর বিষপান, বিষণ্ন কমল, 
অবলা বান্ধব, অনন্ত ছুঃখ, চিহিত সুহৃদ, উত্তর, আমার সঙ্গীত, 
অপ্রকুতকটস্বপন, পাগলিনী, অনন্তশয]া, চিত্র, বাঁজা কালীনারায়ণ রায় 
বাহাছুর, অশৌকবনে সীতা, প্রেমোন্মাদ্িনী, কে তুমি % স্নেহোপহার, 
এবার 1, প্রণয়োচ্ছাপ, কেন দেখিলাম ?, তুবনমোহি নী-প্রতিভা, 
স্বির-সৌদামিনী, আর কি দেখিব % আগমনী, অপূর্ব দর্শন, কেন 
ভালবাসি $, স্বপ্র-উন্মত্তত1, কি করি ?, শব-সাঁধন, যাই । 

১২৯৫ সালে প্রকাশিত (পৃ. ২৮৭ ) ইহার একটি সংস্করণে এই কয়টি 
কবিতা অতিরিক্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে £-- ক্লিওপেট্রা, ভারত-উচ্ছবাস। বন্ধুতা ও 
বিদায়, প্রত্যাখ্যান, কীত্তিনাশী, মেঘনা, এক বর, প্রতিকৃতি, কবির উপহার, 
নবজীবন, প্রক্কতির গীত । 


৬। রুজমত্তী (কাবা )। ১৫ জুলাই ১৮৮০। পৃ ২৪৬+1০ 


৭। রৈবস্তক (কাব্য)। ১২৯৩ সাল (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭ )। 


পৃ ৩৮০ । 
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৮। মার্ধগ্েক্ক চণ্ডী ( পদ্যান্থবাদ )। (১০ সেপ্টেম্বব ১৮৮৯) । 


পূ ২০৪ । 


১। শ্রীমন্তগবদগীত। ( পগ্মান্থবাদ )। ইং ১৮৮৯ ()। পু-২২৪। 


১৯ । 


১২। 


আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল নাই । 'আমার জীবন? ( ধর্থ ভাগ, পৃ. 
১৭০-৭১) পাঠে জান] যায়, ১৮৮৯ ্রীষ্টাের শেষ ভাগে ইহ! প্রকাশিত 
হয়। ১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ-দৎখ্য। 'জন্মভূমিতে সমালোচিত । 


ঘীষ্ট (কাব্য)। ১২৭৯৭ সাল (৪ মার্চ ১৮৯১)। পৃ ৬৭) 
“মেথু প্রশীত খুষ্ট-মাহাত্ব্য হইতে সংক্ষেপে খৃষ্টদেবের সবপ 


তক্তিপ্রাণ জীবনী ও ধর্ম উদ্ধৃত, ও কবিতা অন্রবাদিত |” 


গ্রবাসের পত্র । ভাবতেব ভ্রমণ-বত্তীস্ত। ১৯২৯৯ সাল (২০ 
নাবন্বব ১৮৯২ ) 1 পৃ ১১৮ । 

“প্রবসেব পত্রেব অধিকাংশ আমাব “সাহিত্যে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । এক্ষণে পুনমুর্দ্রিত হইল | পুনা, দণ্তকারণ্য ও ভাবত- 
বমণীব চিত্র, এই তিন খানি পত্র শুতন প্রকাশিত হইল | সাধারণের 
জন্য পত্রঞ্লি লিখিত হয াই । শবাঁন বাবু ভ্রমণ-উপলাক্ষ্যে যেখানে 
যাইতেন, সেখান হইতে সহধন্গিত্নীকে পত্র লিখিতেন | পত্রগুলিও 
তাড়াতাড়ি লেখা, হয ত বেলওয়ে ঠ্েষনে ট্রেণেব অপেক্ষাঙ্গ বিশ্রামগৃহে 
বসিযা আছেন, এবং পন্জর লিখিতেছেন । তবু পত্রগুলি মনোরম 


হইয়াছে 1” ( সবেশচশ্ সমাজপতি £ বিজ্ঞাপন ) 


কুরুক্ষেত্র (কাব্য)। মাল ১০০০ (১৮ জুলাই ১৮৯০) 1 
পৃ, ৩৮৪ । 

“ কুকক্ষেত্র? স্বতন্ত্র কাব্য হইলেও ইহাব উপাখ্যান ভাগ কি 

পরিমাণে “বৈবতকেবঃ সঙ্গে গাথা। ইছাব অনেক চল্লিতের উন্মেষ 


৮ 


১৩। 


৯৪ 


৯৫ 


আপি 


চ্ড 


৯৭। 


নবীনচন্দ্র সেন 


/রবতকে”। অতএব “রৈবতক” না পড়িলে “কুরুক্ষেত্রের' সম্যক 
কাব্যন্সস উপলব্ধি হইবে না। “রৈবতকের' ভিত্তিভুমি ভগবান্‌ 
ীকফ্চেব আগ্চলীলা, “কুরুক্ষেত্রের? ভিত্তিতুমি তাঁহার অনস্তকালম্পর্শা 
মধ্যলীল! 1” 


অমিভাম্ভ (কাব্য)। ১৩০২ সাল (৯ অক্টোবর ১৮৯৫) 
পৃ ॥%/০+২০১। ইহার বিষয়-_বুদ্ধ-লীলা । 


প্রভাস (কাব্য )।? (১৭ ডিসেম্বর ১৮৯৬) । পৃ" ৪৫7৩ 

“রৈবতক কাব্য ভগবান্‌ প্রীকফের আদিলীলাঁ, কুকক্ষেত্র কাব্য 
মধ্যলীলা, এবং প্রভাস কাব্য অস্তিমলীলা লইয়! রচিত। রৈবতকে 
কাব্যের উন্মেষ, কুকক্ষেত্রে বিকাশ, এবং প্রভীসে শেষ রঃ 


শুভানর্ঘাল্য (নাটিকা ।। (২৭ জান্ুযাবি ৯৯০০ )। পৃ*২০ 
১ট্টগ্রামে পুত্র নির্্মলের বিবাহ উপলক্ষে কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত। 

এই প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্রে "আমার জীবন, ৫ম ভাগ? পৃ. ৩৯৪ দ্রষ্টব্য | 

পৃশ্তিকাখানি 'প্রবাপী'তে (শ্রাবণ ১৩৫৪ ) পুনমুদ্্রিত হুইয়াছে। 


ভানুমতী (উপগ্ঠাস)। ১৩০৭ পাল (২৫ মাঁচ ১৯০০ )। 
পু. ১৭৯ । 


আমার জীবন (আত্মজীবনী) £ 
প্রথম ভাগ । ১৩১৪ সাল ( ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮ ) | পৃ, ২৬২7২ 
দ্বিতীয় ভাগ । শ্রাবণ ১৩১৬ । পূ ৪২৯। 
তৃতীয় ভাগ । অগ্রহায়ণ ১৩১৭ । পৃ" ৫১৪ । 
চতুর্থ ভাগ। চৈজ্জ ১৩৮ 1 পৃ. ৪৭৯। 
পঞ্চম ভাগ । আশ্বিন ১৩২০1 পৃ. ৫২৩। 


সাহিত্য-সেবা ১৯ 
১৮। অম্তাভ (কাব্য)। ১৩১৬ সাল (২৮ ডিসেম্বর ১৯০৯)। 
পৃ, ২২৪ । 


ইহাই কবির শেষ কাব্য। তিনি ইহা অসম্পূর্ণ অবস্থাস়্ 
( ১২শ সর্গ পর্য্যস্ত ) রাখিয়া যান। তাহার মৃত্যুর পর হীরেম্ত্রনাথ 
দণ্ডের ভূমিকা সহ “গস্থতাভ, প্রকাশিত হয়? ইহার বিষয় চৈতগ্ব-লীলা । 


নবীনচন্দ্ের গ্রন্থাবলী, ১ম-২য় ৭গু। ১০১১ সাল (২৯ আগস্ট 
১৯০৪) হিতবাঁদী-কার্ধ্যালয়। 
ইহাতে “শুভনির্্মাল্য “অমৃতাভ” ও আমার জীবন, ছাড়া 
নবীনচন্দ্রের সকল পুম্তকই স্থান পাইয়াছে। 

পুস্তকীকারে অপ্রকাশিত রচন। £ কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 
কতকগুলি রচনার নির্দেশ দিতেছি £-- 
১। নব্যভারত,” ফান্ভন ১৩১৫--“কণেল অলকট,” ( কবিতা )। 
২। এবশ্রদর্শন, আফাঢ ১৩১৬--?হরিদার” (ভ্রমণ )। 


“মানসী, ১৩১ ণ.১৯-_দনৈদাখ-নিশীথ-স্বপ্র' | 


ঙ 


শেক্সপীয়রের ৯ 11109000006) [ব151768 10:95100-এর 
মর্মান্ুবাদ । ইহার কিয়দ্ংশ প্রথমে ১৩০১ সালের পাক্ষিক “অনুসন্ধানে” 
প্রকাশিত হয়। 
৪1 ভারতবর্ষ» আশ্বিন ১৩৬ ১_ “ছুর্গোংসব-যষ্ঠী” (“দেখে আঁয় তোরা 
হিমালয়ে-**” ) ও “ভুর্গেখসব- সপ্তমী” (“এস মা আনন্দময়ী'**” ) 
৫1 “ভীরতবধ,” জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭--“একটি গাল” ( মন বশ আঁর কি 
ভাবনা ?” )। 
৬1 “ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩৪ ১__ “নবীনবাবুর বক্ততা ফেণী ভুবিলী- 
বিছালয়ের ১৮৮৬ ইংরেজির প্রথম বাধিক বিজ্ঞাপনী 1” 


২০ নবীনচন্দ্র সেন 


৭1 *নবীনচন্দ্র জন্মশতবাধেক-স্থৃতি-তর্পণে ( প্রাচ্যবাণী প্রবন্ধীবলী--৪র্থ 
থণ্ড) কয়েকটি অপ্রকাশিত রচন। স্থান পাইয়াছে। 


পর্তাৰলী £ গিবিশচন্ত্র ঘোষকে লিখিত নবীনচন্ত্রের কতকগুলি পত্র 
অবিনাশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যাষ-রচিত “গিরিশচন্্র' ( কার্তিক ১৩৩৪) পুস্তকে 
স্থান পাইযাছে। কবি ঈশানচন্জ্ বন্দ্যোপাধ্যাকে লিখিত একথাঁনি 
পত্র ১৩৪৩ সাঁলেব জোষ্ঠ-সংখ্যা বঙ্গশ্রীীতে ও কালীপ্রপন্ন ঘোষকে 
লিখিত দুইখানি পত্র ঢাফাব “সশ্মিলনে' ( তাদ্র-আশ্বিন, কাত়িক ৯৩২৭) 
মুদ্রিত হইযাছে। বঙ্গীষ-সাহিত্য-পবিষদে কবিব লিখিত কযেকথানি 
ইংবেজী পত্র বক্ষিত আছে। 


বৃঙ্গীয়-পাহি্ত্য-পরিষদের (সবা 


“১৮৯৩ অকেব জুলাই মাসেব ২৩শে তাঁবিখে, কলিকাতা 
শোভাবাজাবে বাঁজা নবরুষ্ণে স্টটে শীবুক্ত মহাবাজকুমাঁর বিনযকৃষণ 
বাহাদুবেব হা নম্বব ভবনে বেঙ্গল একাডেমি অব লিটাবেচাব নামে 
একটি কতা স্থাপিত হয়। এক দিকে ইংবাজি সাহিতোব, এ৭ং অস্য 
দিকে সংস্কৃত সাহিত্যেব সাহায্য অবল্থন পূর্বক বাঙ্গালা সাহিত্যেব 
উন্নতি ও বিস্তাধ সাধন, সেই সভা উদ্দেশ্য ছিল । "সেই সভাব 
কার্ধ্যবিববণাদি ইংবাজি ভাষাতে লিপিবদ্ধ হইত, এবং দি বেঙ্গল 
একাডেমি অব্‌ লিটাবেচাৰ নামক যাঁপিক পঞ্জিকাখানিব অধিকাংশ 
ইংবাজিতেই লিখিত হইত। একাডেমি অবৃ. লিটাবেচাঁবে 
কাধ্যকলাপে এইরূপ ইংবাজি-বহুলত' দেখি কতিপ্য সভ্য আপত্তি 
কবেন, এবং জাতীষ-সাহিত্যান্থরাগী কোন কৌন প্যক্তি প্রতিবাদও 
করিতে থারেন। একাডেমি অবৃ লিটাবেচাব এই নীম সন্বন্ধেও অনেক 


বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদ্ের সেবা ২১ 


আপত্তি-স্থচক কথা উপস্থিত হয়। এই হেতু শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল 
এম, এ, সি, এস্‌ মহাশয়ের প্রস্তাবানসারে একাডেমি অব. লিটারেচাবের 
গ্রতিশঝ স্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষ্‌ নাম পরিগৃহীত হয়। তন্লিমি 
সভার পত্রিকাখান দি বেঙ্গল একাডেমি অব. লিটারেচাৰ ও বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষদ্‌ এই উভয় আখ্যায় আখ্যাত হইয়া বাহির হইতে 
থাকে । ফল কথা, ইংবাজি-বহুলতার নিশি আপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি 
হওয়ায়, এবং দেশীয় ভাবে দেশীয় সাহিত্যালোচনার আবশ্যকতা ক্রমশঃ 
বুঝিতে পারায়, বেঙ্গল একাডেমি অব. লিটারেচারকে পুন্গঠিত করিরা 
নৃতন তিত্তির উপর স্থাপিত করিতে অনেকে ইচ্ছুক হইয়া উঠেন। 
এই স্থানে উল্লেথ করা আবশ্তক যে, মিষ্টার এল লিওটা ও শ্রীযুক্ত 
ক্ষেত্রপাল চক্রবত্তী বেঞ্ছল একাডেমি অব. লিটারেচার স্বাপিত করিয়া 
বাঙ্দালা সাহিত্যের উন্নতি পক্ষে একটি নুমহৎ উদ্যোগের স্চনা করেন 
.পের্বোক্ত সভ্যগণ পূর্বেবীক্ত ছানে ১৩০১ সাপের ১৭হ বৈশাখ ববিবার 
অপরাহে পূর্ধোল্লিখিত বেঙ্গল একাডেমি অব. লিটারেচার, বর্তমান 
ভিতর উপর পুনর্গঠিত করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ নামে অভিহিত 
করেন ।...ফলতঃ এ ১৭ই বৈশাখের অধিবেশনকেই বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পবিষদের প্রথম অধিবেশন বলিতে হইবে)” (প্রথম বাধিক বিবরণ, 
পৃ, ১২) 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পাব্রধনদের প্রথমাবস্থায় নবীনচন্্র কিছ দিন উহার 
সহিত যুক্ত ছিলেন । পরিষদের গঠন ও কাধ্যপ্রণালী পরিবপ্তিত করিয়া 
উহাকে বিদ্র্কসভা হইতে কাধাকথী সভায় পরিণত করিতে তিনি 
কিরূপ যত্ুচেষ্টা করিয়াছিলেন, “আমার জীবনে? (৫ম ভাগ, পু ২১৭৮ ) 
তাহা বিশদঙাবে বণিত হইয়াছে । আমরা তাহার কিঞ্চিৎ নিয়ে উদ্ধৃত 
করিতেছি £-- 


২ 
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হীরেন্্র বাবু যখন রাখাঘাটে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ষান, 
তিনি আমাকে শোভাবাজারের রাজ! বিনয়কৃষ্ণের বাড়ীস্থিত সাহিত্য- 
পরিষদে ( তখন উহার নাম বোধ হয় [39068] [16985 £১0809105 
ছিল) যোগদান করিতে অনুরোধ করেন। আমি বলিলাম সংবাদপত্রে 
উহার যেরূপ কার্ধ্যবিবরণ দেখিতেছি, উহা একটা ছাজরদের ছেলেমি 
( 0170901-)058 109)80108 0] ) মাত্র। বিশেষতঃ আমি এক 
ভরীবন সভা সমিতির ব্রিসীমার মধ্যে কখনও যাই নাই । সভীয়, এবং 
তাহার বাক্যবাগীশ বাঙ্গালির বাক্য-প্রবাহে, দেশ হাবুডুবু খাইতেছে । 
যেখানে কিছু কার্য হয়, সেখানে আমার যোগ দিতে আপত্তি নাই। 
কিন্ত এরপ কাধ্যকরী সভা সমিতি বড় দেখিতে পাই না। অতএব 
আমার ক্ষুদ্র শক্তির আয়ত্তে যদি কোনও কষুত্র কাষ পাই, তাহাই করি, 
এবং তাহাতে আমার বড় আনন্দ। সভা-শ্রান্ধ গড়াইতে গড়াইতে 
এখন ইংরীজের অনুকরণে “শোক-সভা” পধ্যস্ত আরশ হইয়াছে । 
বঙ্িমবাবুর জম্া “শোক-সভা” হইবে, রবিবাবু শোক-প্রব্থ পাঠ করিবেন, 
তাহার সভাপতিত্ব করিতে আমি আহ্ত হইয়াছলাম। আমি উহা 
অস্বীকার করিয়া লিখিলীম ষে সভা করিয়া কিন্ূপে শোক কর যায় আমি 
হিন্দু তাহা বুঝি না । সভা! করিয়া শোক! অজ রাখিবার জন্য কত 
গামলার বন্দোবস্ত হইয়াছে একজনকে ঠাট্টা করিয়া জিজ্ঞাসা কারয়াছিলাম। 
এ সকল কথ শুনিয়া রবিবাবু স্বয়ং লিখিলেন যে আমার সভাপতিত্বের 
ছায়ায় তিন তাহার শোক-প্রবন্ধ উক্ত সভায় পাঠ কৰিতে চাহেন। 
আমার স্মরণ হইল বঙ্কিম বাবু মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে “রবির ছায়া? 
নামক এক প্রবন্ধ 'প্রচারে প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে 
রবিবাবু ও তাহার মধ্যে বড় সম্ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল না । অতএব 
শোক-সভাতে শোকটা রবি বাবু করিবেন, আমার কেমন কেমন লাগিল। 
আমি রবি বাবুকে লিখিলাম ষে আমি বনের জোনাকি, পাতার আড়ালে 
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ও অন্ধকারে আমার মিটমিটে আলোটুকু জলে । তিনি আমাকে জোর 
করিয় টানিয়। কলিকাতার গেসঙগাইট ও বৈদ্যুতিক লাইটের মধ্যে লইলে 
উহাও নিবিয়। যাইবে । যাহা হউক শোক-সভা হইল, রবি বাবু বিনাইয়! 
বিনাইয়। দীর্ঘ শোক করিয়া যখন অশ্রু মুছিয়া বসিলেন, শুনিলাম 
অমনি শ্রোতৃমগ্ডলী চারি দিক হইতে বলিতে লাগিস--“রবি ঠাকুর ! 
একট গান কর।” শোকের এ বচিত্ত পরিণতি দেখিয়া সভাপতি 
মাননীয় গুকদান বাবু বিএক্ত হইয়] উঠিয়া বলিলেন, থে রবি বাবুর গা 
আজ ভাল নাই, তিনি গাইতে পারিবেন না। কিন্ত তথাপি “শোক- 
সভা" সন্ধে আমীর উপরোক্ত মতের প্রাতিবাদ করিয়া ববি বাবুর 
*নাধনা*তে এক প্রবন্ধ বাহির হই াছিল। বোধ হগ্ উহা শোক-সতার 
শোকাস্ত পরিণতির পুর্কেই লিখিত হইগাছল। 


ধা হউক মামার আপত্তি শুনিয়া ভীবেন্্র বাবু আর কিছু বলিলেন 
না। আমি কলিকাঠা বদলি হইয়া! গেলে হীরেন্্ বাবু মাবার বলিলেন 
ষে রাজা বিনয়কৃষ্ণ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিন্তে চাতেন, এবং কখন 
আপনা স্বত্ব তবে জানিতে চাহিখাছেন।। আনি বললাম আমি 
ক'ল [ঠায় নবাগণ, আমারই তাহার সঙ্গে অগ্রে সাক্ষাৎ করা উচিত। 
এক রববার প্রাে ভীরেশ্্র আমাকে সঙ্গে করিয়া তাহার "শাভাবাজারস্ক 
পুরাতন প্রাসাদে লইয়া! গেলেন। তিনি আমাকে সসম্মান অভার্থন! 
করিয়া “পবিষদ্দে* যোগদান করিতে বিশেষূপে অন্ররোধ করিলেন। 
সভা সমিতি সম্বন্ধে আমার মত তাহাকে আঁম সবলতাবে খুলিয়া 
বসলাম । তবে সাহিত্য্পরিষদের গঠন ও কাধ্য প্রণালী পারবত্তিত 
করিয়া উঠা 19078671607) ইইতে যদি কাধ্যকণী সভ1 করেন, 
বললাম তবে আমি তাহাতে বোগ দিতে পারি । সভার আরও 
কয়েকজন সভ্য বোধ হয় আমার প্রতীক্ষায় উপস্থিত ছিলেন। তাহাএা 
আমীর কথ! নীরবে শুনতে ছলেন। সকলেই যেন বড় প্রীত ও উত্তেজিত 
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হইলেন । রাজ। বিনয়কৃষ্ণ বলিলেন যে সভার সম্যক ভাব তিনি আমার 
হস্তে প্রদান করিলেন। আমি ফেরূপতাবে উহ! চালাইতে চাহি, তাহারা 
তাহাতে সম্মত হইবেন। আমি চিত্তা করিয়া ও হীরেন্্র বাবুর সঙ্গে 
পরামর্শ করিয়া একটা নৃতন প্রণালী ছ্ির করিলাম, এবং সভার দ্বারা 
অনুমোদিত করাইয়৷ ক্রমে ক্রমে সভাকে বর্তমান সাহিত্য-পরিষদে পরিণত 
করিলাম | '" 

নবীনচন্দ্র ১৩০১ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট-সদস্য এবং 

১৩০১-০৩ সালে সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । 


মৃত্যু 


২৩ জ্ান্য়ারি ১৯০৯ (১০ মাঘ ১৩১৫) তারিথে নবীনচন্দ্রের 
মৃত্যু হয়। 


নবীনঢন্্র ও বাংলা-সাহিত্য 


মধুস্থদন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের মধ্যবত্তী কালে বাংল! কাব্য- 
সাহিত্য-জগতে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের প্রবল প্রভাব ছিল? তাহারা 
উভয়ে বাঙালী জাতিকে স্বদেশ-বাখমল্য ও স্বধর্মপ্রিয়তায় উদ্ধদ্ধ করিয়। 
এক জাতীয় মহাকাব্যধন্ম্ বীররসে মাতাইয়া রাখিয়াছিলেন। বাংলা 
কাব্যজগতে তাহাদের প্রতিদ্ন্দিহীন প্রতাপ আজ নান! কারণে বিলীন 
হইয়াছে--বাঙালী পাঠকের কচি পরিবর্তন হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথের 
একাধারে গহনগভীর এবং ললিতমধুর কাঁব্য আমাদিগের হৃদয় এমন 
করিয়াই আবিষ্ট করিয়াছে যে, আমরা হেমচত্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্যপাঠ 
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ত্যাগ করিয়া তাহাদের একদা-গোরবময় অন্তিত্বও বিস্বৃত হইতে 
বসিয়াছি । বাঙালী পাঠকের সাহত পুনঃপরিচয় স্থাপনমানসে চরিত- 
মালায় ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। 
বঙ্িমচন্ত্র ১২৮২ বঙ্গাব্দের “বঙ্গদর্শনে' (কাঠিক, ১২৮২, পৃ* ৩১৯-২৮) 
“পলাশির যুদ্ধ সমালোচনা-প্রসঙ্গে কবি-হিসাবে হেমচন্্রের প্রতি 
পক্ষপান্চিত্ব প্রকাশ করিয়া নবীনচন্ত্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন £-- 
নবীনবাবু বর্ণনা এবং গীতিতে এক প্রকার মন্ত্রপিদ্ধ।...এই নকল 
বিষয়ে ভ্রাহার লিপ প্রণালার সঙ্গে বাইবণের লিপিপ্রণালীর বিশেষ সাদৃণ্ঠ 
দেখ। যার । চরিত্রের আল্লেষণে ছুই জনের একজনও কে।ন শক্তি প্রকাশ 
করেন নাই--বিশ্লেষণে তুই জনেরই কিছু শক্তি আছে। নাটকের যাহ 
প্রাণ-_হৃদষে হৃদয়ে “ঘাত প্রতিঘাত"-_ছুই জনের এক জনের কাব্যে 
তাহার কিছুমাত্র নাই । কিন্তু অগ্য দিকে দুই জনেই অত্যন্ত শক্তিশালী । 
উংবেজিতে শাইরণের কবিতা তীব্রতেভম্বিনী জালাময়ী অগ্রিভল্য। 
বাঙ্গালাতেও নবীনবাবুর কবিতা সেইরূপ তীব্রতেজস্থিনী, জ্বালাময়ী, 
অগ্নিতুল্যা। তাহাদিগের হ্ৃদয়নিকদ্ধ ভাবদকল, আগ্নেন্ুগিরিশিকদ্ধ' 
অগিশিখাবৎ-যখন ছুটে, তথন তাহার বেগ অগহ |" 
নবীনবাবুরও যখন স্বদেশ বাংসল্য সশ্বোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন 
তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না। সেও গৈরিক নিরবের 
ন্তায়। যদি উচ্চৈঃস্বরে বোদন, যদি আস্তরিক মন্দ্রভেদী বাতরোক্তি, 
যদ ভয়খু্ তেজোময়, সত্যশ্রিয়তা, যদি ছুর্ধাস, প্রাধিত (কাধ, দেশ 
বাংসল্যের লক্ষণ হয়-_তবে সেই দেশবাৎসল/ নবীনবাবুর" "| 
বাইরণের ন্যায় নবীনৰাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী । বাইরণের 
ন্যায়, তাহারও শক্তি আছে, বে দুই চাঁরিটি কথায়, তিনি উৎকৃষ্ট বর্ণনার 
অবতরণ করিতে পারেন। যাহাই হউক, কবিদিগের মধ্যে নবীনবাবুকে 
আমরা অধিকতর উচ্চ আসন দিতে পারি না পারি, তাহাকে বাঙ্গালার 


৬, 


নবীনচঙ্র মেন 


বাইরখ বলিয়। পরিচিত করিতে গীরি। এ প্রশংসা বড় অয় প্রশংসা 

নহে। 

সুতরাং ইংলগ্ডে বাইরণ যেমন বিস্বাত ও পরিত্যক্ত হইতেছেন, এ 
দেশেও নবীনচন্দ্র সেইরূপ হইয়াছেন। যুগান্তকারী প্রতিভার অধিকারী 
না হইলে যুগকে অতিক্রম করিযা কেহ সগৌরবে ধ্াডাইতে পাবেন না! 
নবীনচন্ত্রের প্রতিভা তেমন ছিল না। 

নবীনচন্দ্র স্বভাব-কবি ছিলেন) তিনি হৃদয়াবেগে লিখিতেন, 
মস্তিষ্কের সহিত তাহার কাব্যের কচি যোগ ছিল। এই কারণে 'আমার 
জীবন? লিখিতে বসিয়া তিনি ডেপুটি নবীনচন্দর, হিন্ধুধ্ প্রচারক নবীনচন্্র, 
স্বদেশবৎসল নবীনচন্দ্র, আত্মস্তরী নবীনচন্দ্রেরই পরিচয় দিয়াছেন, কবি 
নবীনচন্্র ুত্রাপি আত্মপ্রকাশ করে নাই। সেই যুগকে এবং সে-যুগের 
মানুষকে বুঝিবার জন্য নবীনচন্দ্রের রচনার সহিত এ যুগের পাঠকের 
পরিচয় আবশ্তক ; নবীনচন্দ্র স্বভাবদত্ত ক্ষমতায় নিখুত ছবি আকিয়া 
গিয়্াছেন। আমরা অনাবশ্যক কাব্য বিশ্লেষণ না কবিয়া তাহার বিভিন্ন 
রচনা হইতে কিছু কিছু নিদর্শন উদ্ধৃত করিতেছি । 'আমার জীবন? 
হইতেও তিন জন প্রসিদ্ধ বাঙালী সাহিত্য-শিল্পীর চিত্র তুলিয়া 
দিয়াছি। 


অবকাশরঞ্জিনী ৫ 
এমাইকেল মধুসুদন দত্ত 


কৃতদ্ব, ম! বঙ্গভূমি। এত দিন তব 
কবিতা-কানন, 
যেই পিকবর-কল উদ্ছলিল, বন্দল 
উছৃলিত, ত্রজে শ্তাম বাশরী যেমন । 
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সে মধু-সথারে আজি পাষাণ পরাণে, 
(কি বলিব, হায়!) 

অযত্বে মা অনাদরে, বঙ্গকবিকুলে বরে, 

ভিক্ষুকের বেশে, মাতা, দিযাছ বিদায় ! 


মধুর কোকিল কঠে_অমৃত লহরী-- 

কে আর এখন, 
দ্বেশদেশাস্তবে থাকি', কে 'গ্যামা জন্মে ডাকি' 
নৃতন নুতন 'তানে মোহিবে শ্রবণ? 


তামার মানস পনি করিয়। ব্দার, 

কাল তরাচার, 
হরিল যে রত, হাসু । কত দিনে পুনরায়, 
ফলিবে এমন রত? ফঙ্গিবে কি আর? 


শৃন্ত হল আদি বঙ্গ-কবি পিংহীপন' 
মুদিল নঈন 
বলের অনন্য কবি, কল্পনা-সরোজ-রাব, 
বঙ্গের কবিতা-মধু হরিল শমন 


কেন ভালবাসি? 


কি দিব উত্তর? জামি কেন ভালবাসি? 
আজি পারাবার সম, 
হায়, ভালবাসা মম, 

কেন উপজিল সিন্ধু, এই অন্ুরাশি, 

কে বলিবে? কে বলিবে, কেন ভালবাসি? 


৮৬ 


নবীনচ্ সেন 


অনস্ত অতল (সন্দু '-পশি বারি-তলে, 
কেমনে বলিব বল, 
কোথ। হ'তে নিরমল, 
বহিল সে ক্ষুদ্রক্োত, পরিণাম ঝা'র, 
আজি, প্রিয়ুতমে, এই প্রেম-পারাবার ? 


যে তক অনন্তছায়া হৃদয় আমার 

করিয়াছে, আজ পরিয়ে । কেমনে চিরিয়ে হিয়ে 
দেখা'ব সে পাদপের অন্কুর কোথায় ?-- 

কেন ভালবাসি, হায় । বুঝা'ব তোমায়, 


কেন বাসি ভাল ? অফ সচন্্র শর্বরি, 
দেখেছ প্রথম তুমি, 
এ হৃদয় বনভূমি-- 
সুখময়, ঝলসিতে সে ব্ূপ কিরণে, 
প্রবেশিতে দাৰানল কুন্ুম-কাননে ) 


ছিল এ হৃদয় ন্তুদ্র প্রেম-সরোবর, 
একটি নক্ষত্র তায় 
ভাসিত, সে চিত্ত, হাম 
কেন মকময় আজি পিপাসা-লহরী 1 
কেন ভালবাসি, কহ সচন্দ্র শর্ব্বরি । 


শর্বরি । তোমার অস্কে চাপিয়া হৃদয়, 
হাপিয়াছি, কীদিয়াি, 
মরিযাছি, বাচিয়াছি, 
দ্রহিয়াছি, সহিয়াছি তীব্র জাল। রাশি 
শর্বরি । কহ না তুমি কেন ভালবা(স ? 
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দেখিষাছ ভূমি সেই মাঞ্জিত কৃত্তল ; 
সুকুস্তল কিরাটিনী 
প্রেমের প্রতিমাথানি, 
কআচবরণ-বিলম্বিত দ্বীর্ঘ কেশ রাশি, 
দেখিয়াছ, কহ তবে কেন ভালবালি ? 


এ হৃদয়ে, নিশীখিনি ! জাগ্রতে নিদ্রীয়, 
যেই দুষ্টি-স্ধাদান, 
মোহিয়া বিমুগ্ধ প্রাণ, 
করিয়াছে, সেই দৃষ্টি ন্িপ্ধ শুশীতল 1 
কেন ভালবাসি, নিশি, বুঝিলে সকল? 


জিবন, যৌবন, আশা, কীতি, ধন, মান, 
তৃণবৎ ঠেলি' পায়, 
আসিনু উন্মাদ প্রায় 
যাঁর কাছে, হাষ । তা'র মন বুঝিবারে, 
সেকিজিজ্ঞীমিল কেন ভালবাসি তাবে? 


কুমি পু, ভূমি চিত্র- সর্বস্থ আমার ! 
অক্ষরে অক্ষরে পত্রে, 
রেখায় রেখায় চি্ধে, 
কত জিজ্ঞাসিয়া, কত কাদিয়া'ছ, হায়' 
কেন ভালবাস, আহা, বল ন| তাহাব ” 


কন ভালবাসি, প্রিষে, বলিব কেমনে, 
কোথা আমি, “কাথা তুষি, 
অধ্যে এই মকতভৃমি 


নবীনচন্দ্র সেন 


নিশ্বমম সংসার,-_কিসে শুনিষে সুন্দর 
হৃদয়ে ছদযে যা"র সম্ভবে উত্তর | 


শব-সাধন 


নিবেছে অনল ?_নিবেনি এখন, 
কে নিবা'বে বল, নিবিবে কেমনে ? 
সপণ্ডশত বষ জ্লি'ছে এমন, 
কত শত বর্ষ জলবে কে জানে ? 
ষেই দিকে দেখি,-এই মহানল ! 
কোথায় ভারত ?-_অনস্ত শ্মশান ! 
শ্মশান-_ শ্মশান শ্মশান কেবল ! 
বাবণের চিতা, লঙ্কার প্রমাণ ! 


না! পার,-বসিষা এ মহাশ্মশানে 
বিংশতি কোটিক শবের উপর, 
উগ্র উদ্দীপন1-মহান্গ রা-পালে, 
সাধ মহামস্থ অভয় অন্তর । 
ঘোর অমাবস্া প্রগাঢ় তিমিবে, 
আচ্ছন্ন ভারত, নীরব এখন ; 
শ্মশান-আনল গজ্জি'ছে গন্ভীরে, 
হাহাকার শব্দে স্বনি'ছে পবন । 


কি ভয় !--আবার হৃদয় ভরিয়া 

কর উদ্দীপনা-সহান্সরা-পান ; 
করতালি দিয়া, নয়ন মুদিয়া, 

কর বীরাচারে মহাশক্তি ধ্যান )-- 
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করাল-বদনা, নৃমুগ্ড-মালিনি, 
লে্সিহান জিহবা! কধিরে লোহিত, 

উর ম। শ্মশানে খাশান-বাসিনি, 
স্ন্-দ্বন্দ্-গলদ্রুধিন্ন চচ্চিত | 


প্রতি ঘরে ঘবে--শ্বশানে, শ্মশানে, 
মহাবিষু দিনে, মহাশক্তি ওই 
নাচি'ছে বঙ্গিণী সকর-কৃপাণে, 
গঞ্জিছে সাধক 'মাতৈর্মাভৈঃ, | 
নিবিড় নিশীথে ঘোর অন্ধকাবে 
ধুমপুণ্ত মাঝে নাচে ভয়ুস্করী, 
ব্রিনেন্র হইতে অনল হুস্কারে। 
মহাকালী মূর্তি, ভীম! দিগন্বরী ! 


ভারত-সম্তান। দেখ না মাতার 
লোলজিহব! শুষ্ক, শুফ রক্তীধার, 
দেখ বাম কর করিস প্রসার, 
সগ্ধ উ্ণচ রক্ত মাগে বারংবার ; 
নাহি কি ভারতে হেন বীবাচারণ, 
আপনার বক্ষ করি' বিদারণ 
কবে, জননীব পিপাসা নিবারি”, 
ভারত-শ্মশানে শক্তি আরাধন ? 


বন্ধুত। ও বিদায় 
একদা! প্রভাতে সথে, মেলিয়া! নয়ন 
সিন্ধু প্রান্তে সুসজ্জিত জলদ-মালাজ় 
দেখিলাম জদ্মভূমি প্রতিমুণ্তি প্রায় । 


৮ 


নবীনচন্দ্র সেন 


তেমতি শ্যামল শোভা মণ্ডিত শেখর, 
স্থানে স্থানে সমুনতত অতীব সুন্দর, 
বহষাছে স্থির ভাবে প্রবাহ খেলিয়া 
উদ্মি উপবে ষেন উম্মি সাজাইয । 
নিয় স্তরে সাগবোম্ি সুশীল বর্ণ, 

উচ্চ স্তরে শেখরোন্ধে ম্যাম সুদর্শন । 
ভরি হাদষ ধারে ভিজিল লয়ন 
জন্নীপ্রতিম মুণ্ডি কৰি দরশন । 

দূর হতে প্রণমিয! কহিলাম ধীরে _ 
“জন্মভূমি, কেন মাতা! দেখ। দিলে ফিরে? 
হ্বদষের রক্তে অঙ্গ আসিহু মাখিয়, 
বালার্ক রক্তিম করে তাহা অভায! 
আদিলে কি দেখাইতে ? পরী।ক্ষতে আর 
এখনে বহছে কিনা শোিতের ধার 
হৃদয় হইতে বেগে? বহিছে, বাহবে, 
ঘত দিন শেষ বিন্দু হৃদয়ে বৃহিবে। 
রক্ষিতে পরের প্রাণ আপনার প্রাণ 
এখনো! অপিতে পাৰি তৃণের সমান । 
যাবা গৌরাঙ্গের কূপ! কটাক্ষের তরে, 
বিশ্বাস, বন্ধৃতা, সব বিনিময় করে, 
বলিও তাদেরে মাতা, বলিও নিশ্চযু,-- 
এখনে বিপদে তুচ্ছ, নিয় শপয় | 
উচ্চতর রুক্ত-শ্রোত ধমনীতে ধারক, 


নীচত্বের মস্তকেতে পদাঘাত কন্ি।” 


নবীনচন্ত্র ও বাংলা-সাহিত্য ৩৩ 


মেঘন। 


অমন করিধা। কেন বহিযা। ন1 যায় রে 
মানৰ জীবন? 

অর্মনি চাদনি তলে, অমনি নীলাভ জলে, 

অমনি মধুর শ্রোতে সঙ্গীত মতন, 

বহিষ। ন। যাফ কেন মানব জীবন? 


বাসন্তী চন্দ্রিমা মাথ। চারু নীলার 

মধুরে কেমন 
মিশিযাছ অন্ত তীরে, মিশিঘাছ্ছ নীল নীরে 
বঙ্কিম রেখায় ; কেন মিশে না তেমন 
অনন্তের সহ এই মানৰ জীবন? 


মানব জীবনে 
এত আশা, ভালবাসা, এতই নিরাশা। 
এত দুঃখ কেন? 
প্রেমের প্রবাহ হায়! কেন না বহিষা যায় 
এমন মধুরে, কেন আকাঙ্া স্বপন, 
নাহি ভয় হায়। শান্ত মধুর এমন । 


পলাশির যুদ্ধ ১ 


এই ত কলির সন্ধ্যা; প্রগাট তিমিরে 
এখনে। বঙ্গের মুখ হয় নি আবৃত । 
এখনো রয়েছে আলো! আশার মন্দিরে, 
নয়ন না পলকিতে হবে অস্তহিত। 
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এই'রজনীতে যথা ঘন জলধরে, 
অবিচ্ছিন্ন ব্যাপিয়াছে গগনমগ্ডল ? 
এইরূপে চিস্তা-মেঘ, ভীম ৰেশ ধারে, 
ঢাকিবে সমস্ত রাজ্য । দৌরাত্য কেবল 
গভীর জলদনাদে করিবে গর্জন ; 

কার সাধ্য সেই ঝড় করিবে বারণ ? 


দিবা অবসান প্রায়; নিদাঘ-ভাঙ্ষর 
বরষি অনঙরাশি, সহস্র কিরণ, 
পাতিষাছে, বিশ্রামিতে কলাস্ত কলেবর, 
দূর তকরাজিশিরে স্বর্-সংহাসন | 
খচিত স্বর্ণ মেঘে স্রনীল গগন 
হাঁসিছে উপরে , নীচে নাচিছে রঙ্গিণী, 
চুন্ি মুদ কলকলে মন্দ সমীরণ, 

তরল সুবর্ণময়ী গঙ্গ। তরঙ্গিণী, 
শোভিছে একটি ববি পশ্চিম গগনে, 
ভীসিছে সহল ববি জাচ্চবী জীবনে । 


দ্য আশ! কৃহকিনি । তোমার মায়ায় 
মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ভ্রিভৃবন ! 
দর্বজ-মানবমনোমন্দিকে ততামায় 

যদ্দি না হৃক্তিত বিধি; হাস়। অন্ুক্ষণ 
নাহি বিরাজ্িতে তৃমি যদি সে মন্দিরে; 
শোক, ছুখে, ভয়, ত্রীস, নিরাশ-প্রপয়। 
চিন্তার অচিন্ত্য আদ্র, নাশিত, অচিরে 

দে মনোমন্দিরে শোভা । পলাত নিশ্চ় 
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অধিষ্ঠাত্রশ জ্ঞানদেবী ছাড়িয়া আবাস, 
উন্মাদ শার্দল তাহে করিত নিবাস। 


ধন্ত, মাশা কুহকিনি । তোমার মায়ায় 
অসার সংসারচক্র ঘোরে নিরবধি , 
£াড়াইত স্থিরভাবে, চলি না হাক! 
মন্ত্রবলে তুমি চক্র না “রাতে যদি! 
ভবিষ্যত-অন্ধ মুট মানব সকল 
বুরতেছে কণ্মক্ষেত্রে ব্ত-্ল আকার, 

ভব ইন্দ্রজালে মু, পেষে তব বল 
যুবিছে জীবন-যুদ্ধ হায় অনিবার | 
নাচীয়ু পুতুল বথ। দক্ষ বাজিকরে, 
নাচীও ০*মাতি তুমি অব্শাচান নূরে । 


ও5 /য কাঙ্গাল বসি রাগপথ ধারে» 
পশলা পতিমৃর্তি | কঙ্কাল-শপীব 
জা পবিধেষু বস্ত্র, ছগন্গ আধার, 
দুনয়নে অভাগার বততেছে নী 
“৩ক্ষা ক।ব স্থারে দ্বারে এ তন প্রহর 
পাইফাছে যাহা, তাহে জঠর-অনল 
নাতি তবে নিব্বাপণ 2 কন কলেবগ। 
না চে চরণ, চক্ষে ঘোরে ধবাতল $- 
€ব মনু কহিলে তদ্রি অভাগার কাশ 
চলল অনাগা খুন তা জঙ্কানে 


ধস্মাধিকরতণে বাস নিগ কঞ্চাবা 
উদবে ভঠর-জাঁলা গুরু কাধ্যভাপে 


নবীনচন্দ্র সেন 


অবনত মুখ,_-ওই হংসপুচ্ছধারী 
বীরবর,_-যুঝিতেছে অনস্ত প্রহাবে 
মনীপাত্র সহ, শ্লেচ্ছ-পদ্দাঘাত-ভদ্ষে ; 
ফখ! শালবুক্ষ করে, গিরি-শিরোপরে 
যুঝিল ভ্রেতায় বীর অঞ্জনা তনয়, 
নীল সিন্ধু সহ, ডবি সুগ্রীব বানকে 
ঘন সহ অশ্রুবিন্ট বহে দর দর, 
ভাবিতেছে এই পদ তাজিবে স্বর । 


না জানি কি ভবিষ্যত, আশ! মায়াবিনি ! 
চিত্রিলে নয়নে তার : মুছি ঘণ্ধজল, 

মুছি অশ্রুজল, পুনঃ লইয়! লেখনী, 
আরস্তিল মলীযুদ্ধ হইয়া সবল । 

নবীন প্রেমিক ওই বসিয়া! বিরলে, 

ন। পেকে প্রিষ্বার পত্রে তব দরশূন, 

নিরাশ প্রণয়ে ভাসে নয়নের জলে, 

ভঙ্গ প্রা অভাগাব প্রণমু-স্বপন । 

শুনিয? তোমার মৃদু সুমধুর ভাষা, 

বলিল নিশ্বীদ ছাঁড়ি_“না ছাড়িব আশা” 1. 


অনন্ত তৃষারাবৃত ঠিমাপ্রি উত্তরে 

ওই দেখ উদ্ধ শিরে পরশে গগন 7 
অদ্রির উপরে অদ্রি, অন্দ্রি তছুপরে 
কটিতে জীমূতবৃন্দ করিছে ভ্রমণ | 
দক্ষিণে অনস্ত নীল ফেনিল সাগর, 
উম্মির উপরে উদ্মি, উদ্মি ততুপরে-_ 
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হিমাপ্রির অভিমানে উন্মত্ত অন্তর 
তুলিছে মস্তক দেখ তেদি নীলাম্বরে । 
অচল পর্বত শ্রেণী শোভিছে উত্তরে 
চঞ্চল অচলবা(শ ভাসে সিন্কু'পরে ।""- 


“জার উপরে রাজা, রাজরাজেশ্বর, 
জেতার উপরে জেতা, জিতের সহায়, 
আছেন উপরে, বৎস, অতি তয়ঙ্কর ! 
দয়ালু, অপক্ষপাতী মৃতিমান স্তা । 
সভার রবি শশী তার। নক্ষত্রম গুলে, 
সমভাবে দেয় দীপ্তি ধনী ও নির্ধনে, 
সমভাবে, সর্ববদেশে, শ্বেতে ও শ্তামলে 
ববষে কাহার মেঘ, বাচাষ পবণনে। 
পাথিব উন্নতি নহে পরীক্ষা কেবল, 
সম্মুখে ভীষপ, বৎস, গণনার স্থল । :; 


“কোথ। যাও, ক্রিরে চাও, সহত্রকিরণ 
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি । 

তুমি অস্তাচলে, দেব, করিলে গমন, 
আসিবে ভারতে চির-বিষাঁদ রজনী | 

এ বিষাদ-অন্ধকাবে নিশ্মম অস্তরে, 

ডুৰায়ে ভারতভভূমি ষেও লা তপন; 
উঠিলে কি ভাৰ বঙ্গে নিরীক্ষণ কারে, 

কি দশ! দেখিয়া, আহা! ডুবিছ এখন ; 
পূর্ণ ন হইতে তব অগ্ধ আবত্তন, 

অদ্ধ পৃথিবীর ভাগ্য ফিরিল কেমন! 
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“অদৃষ্টচক্রের কিবা বিচক্ষণ গতি, 
দেখিতে দেখিতে কত হয় আবর্তন ; 
কাহার উন্নতি হবে, কার অবনতি, 
মুহুর্তেক পূর্বে, আহা, বলে কোন জন? 
কালি যেই স্থানে ছিল টৈক্গয়ন্ত ধাম, 
আজি দেখি সেই স্থানে বিজ্ুন কানন; 
ভীষণ সময় ক্রোত, হায়, অবিরাম, 

কত রাজা, রাজধানী, করে নিমগন ; 
সিরাজ সময়জোতে হইয়া পতন, 

হারাল পলাশিক্ষেত্রে ব্বাজা, সিংহাসন । 


রঙ্গমভী 2 
চন্দকলার গীত 


স্রখেব ৫বশাখ মাস, স্রখ-চন্দ্র পবকাশ, 
ঝুকু ঝুক বহে সমীবৃণ' 

নিশাস্তে কোকিল সহ ডাকে “বউ কথা কহ? 
কৌতৃকে উছলে নারীমন । 

জ্যেষ্ঠ মাসে দিন মণি, দহিবারে বিরহিণী, 
অনল করেন বরিষণ ; 

বুকের বসন নাই, অঞ্চলে বাতাস খাই, 
অন্তরে বাতিবে হুতাশন। 

আইল আধা মাস, নব ঘন পরকাশ, 
নব বারি ধানা বরিষণ ; 

নবীন নীরদ অঙ্গে, নবীন বিজলি রঙ্গে 
চমকে, চমকে নারী মন। 
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শ্রাবণ মাসেতে ঘন, ঘন দেব গরজন, 
ডান্ক ডাহুকী করে গান; 
আাবণের ধাবা সনে, বাদে ধনী মনে মনে, 


(বরহেতে আকুল পরাণ । 


ভাদ্র মাসে নদী যত, বিরহ প্রবাহ মত, 
উলিয়া উছলিয়া যায়, 

কিবা শোভ! পাক! তাল, কদম্ব তইল কাল, 
গড়ে বাম! ঢলিয়া ধরায় । 

'আশ্বিনে চাদনি রাতি,' উঠে ভাতে প্রাপ মা, 
শস্য ক্ষেতে কি /শোভ। থেলায় । 

যুবতী যৌবন মত, ফুটে পদ্ম এত শা 
শেফালিকা ঝরে অন প্রায। 

ককাতিকে শিশিব বরে, পাতাষু পাভাষ পছে, 


শুনিয়া শরীর দেয়ু বাগ, 

সরে এদীরু জল, ঝরিছে কমল দল, 
যৌবন জোমাবে লীগে ভাটা । 

আগণে নবান শীতে, উত্তর নিল চতে, 
হয় যেন বিষ সম জ্ঞান 

শিম ফুল পাতি পাতি, ফুটিয়াছে নান! জাতি, 
নানা জাতি পাখা রে গান। 

পৌষেব প্রভাত কালে, বসি খেজুরের ডালে, 
ভলু দেয়ু গুঙ্গরাজগণ 

আনন্দে আকাশে ডাকে, লঠে টিয়া! ঝাঁকে ঝাঁকে 


শস্তাক্ষেতে সোণার ষৌবন । 
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৪০ নবীনচন্দ্র সেন 


মাঘের শীতের সনে, বাড়ে বিরহিণী মনে 
বিরহ, আকুল করে প্রাণ; 

আঙলগর শ্যামাব তান, কেড়ে লক মন প্রাণ, 
কি মধুর বুল্বুলির গান। 

মধুর ফান্ধন মাসে, মধুরে বসন্ত হাসে; 
ফাটি বিরহিণী তপ্ত হি, 

শিমুল, পলাশ, ফুটে ; কোকিল জাগিয়া উঠে, 
কুহু স্বরে গগন ভরিয়। 

চৈত্তিরে চঞ্চল মন, বিকসিত পুষ্পবন, 
নিদাঘ করিল পরবেশ; 

কাদে নারী চন্দ্রকলা, বসিয়া বকুলতলা, 
প্রাণেশ রহিল পরদেশ । 


বরৈবভক £-_ 

“দশম বৎসর যবে, বমুনার তীবে 
একদা মধ্যা্ছে বসি ভাই দুই জন 
একটি বকুলমূলে, শান্ত নীল নীরে, 
দেখিতেছি নভনিভ শান্ত নীলিমায় 
মধ্যাহ্ কিরণখেল1। ক্ষুদ্র উন্মিগণ 
স্বর্ণ সফরী মত খেলিছে কেমন 

খ্যাতীত ৷ অকন্মাৎ দেখিন্ু সম্মুখে 
ষ্ছুকুল-পুরোহিত গর্গ মহামতি ! 
মাঞ্জিত রজত সম শ্বেত শ্মশ্ুজালে, 
শোভিতেছে শ্বেত আলুলাযিত কুস্তলে, 
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বিভূতিমপ্ডিত শ্বেত ওসন্ন বদল, 
শারদ-জলদাবুত শশাঙ্ক যেমন। 

শ্বেত পরিধান, শ্বেত উত্তরীয় বুকে, 
শ্বেত মন্ত্রের মৃত স্থাপিত সম্মুখে 
পদতলে যমুনার বেলা মনোহর, 
শ্বেত মন্দ্ররের বেদী পবিত্র সুনার । 
দেবমূত্তি স্থিরভাবে চাহি মম পানে 
আরস্ভতিলা--বৎস, কৃষ্ণ ! যেই গ্রহগণ 
আছে নলসিত তব অনুষ্ট বিমানে 
তব পরিণাম, বৎস, নহে গোচারণ। 
জন্মি আধ্য-হিমাদ্রির সর্বের্ধাচ্চ শেখবে 
দুই মহাকীনত্তিভ্রোত দুইটা নিঝ বে, 
উড়্াইয়! বিদ্বরূগী শত এরাবত, 
বিদারিয়া প্রতিকূল শৃঙ্গ শত শত, 
গঙ্গা যমুনাব মত যুগল জীবন 
মিলসবেক অদ্ধপথে ;- দেই সম্মিলন 
মানবের মহাতীর্থ । (আ্রাত সম্মিলিত 
ছুটিবে অপ্রতিভত, করিষা বিলীন 
শত শত কীন্তিক্রোতি, কবিষা মোচন 
দলিত ধরার ভাব, হইবে পতিত 
মানবেব অদৃষ্টের মহা পাঁবাবারে__ 
অনস্ত অতঙস্পর্শ। ব্যাপি ভবিষ্যৎ 
ঢালিবেক শত মুখে অজন্র ধারায় 
পতিত-পাবন সুধা অনস্ত অমৃত । 
তব গোচারণক্ষেত্র হবে বঙ্গন্ধরা ; 


৪২ 


নবীনচন্দ্র সেন 


সমগ্র মানবজাতি গোপাল তোমার ; 
ভ্রমিবে সংসারারণ্যে হযে দিকভার! 

দেখি পদচিহ্, শুনি বেণুর ঝঙ্কার | 

স্থির ভাবে স্বর্গ মত্ত্য করিয়া মিলিত-_- 
নর-নারাফ়ণ-মূত্তি 1-_-বহিবে সতত 
সর্বধ্বংসী কালমোতে হিমাত্রির মত 1"-" 


“একাকী নির্জনে এক তকব ছাযাঁ, 
একটি উপলখ্ণ্ডে কৰিয়া শয়ন, 
চাহি অনন্তের শাস্ত দীপ্ত নীলিমায়, 
ভাবিতেছি জীবনের ভাবনা প্রথম 1 
একই মানব সব, একই শরীর ; 
একই শোপণিত মা"স, ইন্দ্রি্ সকল; 
জন্ম মুত্যু একবপ ) তবে কি কাৰণ 
নীচ গোপজাতি, আর সর্বোচ্চ ব্রাহ্মণ * 
চারি বর্ণ, চাবি বেদ ; দেবতা তেত্রিশ, 
নিরমম জীবঘাতী যজ্ঞ বহুতর ) 
জন্ম সুতা ; ধন্মাধশ্ম ;-ভাবিহে ভাপিতে 
হইলাম তন্দ্রাগত । ক্রমে দিম্মগুল 
কোটী কোট! চন্দ্রালোকে উল ভাসিয়।। 
দেখিলাম স্ুশীতল আলোক-পাগরে 
শোভিছে সতজ্দ্ল | মৃণাল তাহার, 
ক্ষুদ্র বস্ত্র] শ্যাম, রয়েছে স্থাপিত 
অনস্ত আলোক-গর্ডে! শহদল-দল 
শোভিতেছে সংখ্যাতীতত সবিতৃম গুল । 


নবীনচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য ৪৩ 


নয়নে লাগিল ধাধা । দেখিলাম যেন 
বিরাট-মুরৃতি এক পদ্দে অধিষ্ঠিত, 
চতুভ্জ, চতুদ্দিক ; শোতিতেছে করে 
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্প ; শোতে সমুজ্জল 
কিরণ কিরীট, হার, কুখ্ুল, কেযুর 
কিরণের গীতবাস, অনন্ত অসীম, 
নীলমণিময় সেই মহা! কলেবরে+ 
কিরণের উৎস সেই কিরণ-সাগরে । 
অনস্ত অচিন্ত্য এক শকতি মহান্‌ 
সেই মহাবপুঃ হতে তইণ! নিত, 
রবি-করে বরে যথা স্কটিক দীপিত, 
করিতেছে মহাপণু। নিত্য বিমথিত । 
মুভর্তে মুহণ্ডে ক্ষুদ্র পরমাণু তার 
হইতেছে ৰপান্তব , কিন্ত আনব্বাণ, 
প্রন্গাকর-কর স্বচ্ছ শ্াটিকে খেমতি, 
সই ভানাতীত শক্তি, সেহ মহাপ্রাণ, 
আবাচ্ছনন সর্ববরেই আছে বিছ্চমান, 
করিয়া অচিস্ত্য এক একত্ববিধান । 
হইল বিরাট ধ্বনি-_'দেখ, অদ্ধ লব! 
প্রকৃত্তির পুরুষের মহ সম্মিলন, 
একমেবাদ্িতীযং ।--পূণ সনাতন । 
প্রকৃতি পঙ্কজ , শক্কিরূপী লাবায়ণ 
নরের আশ্রয়, বিষু সর্বভূতময় , 
উভয় অনস্ত, নিত্য, উভয় অব্যয় । 


৪৪ 
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জন্ম মৃত্যু বূপান্তর। দেখ অধিঠিত 
বিশ্বান্থুজে বিশ্বেশ্বর ! হতেছে জ্ঞাপিত 
জ্ঞান পাঞ্চজন্তে নীতিচক্র সুদর্শন । 
নীতির লঙ্ঘন পাপ হতেছে দণ্ডিত 
ভীষণ গায় ; পুণ্য-নীতিব পালন-- 
শত-সুখ-শতদল করিছে বদ্ধন।' 
শুনিলাম-_-এক জাতি মানব সকল ; 
এক বেদ-_মহাবিশ্ব, অনন্ত অমীম, 
একই ব্রাহ্মণ তার--মানব হৃদয়, 
একমাক্র মহাষজ্রনিষ্কাম সাধন । 
স্বয়ং বিষু, যক্দেশ্বর | সন্দিগ্ধ মানব। 
আপনার কশ্মক্ষেত্রে হও অগ্রসর 
দেখিতে কর্তব্যপথ ভ্ঞানের আলোকে 
বিস্তৃত সম্ুথে পুণ্য! ভাগীরথী মত। 
সুদর্শন নীতিশ্চন্র নমি ভক্তিভরে, 
কন্খুক্সোতে জীবতরী দেও ভাসাইয়া।? 
দেখিলাম ক্রমে ত্রমে শতদল-দল 
মিশাইল গ্রহে গ্রহে ; মৃণাল, ধরায়, 
নীল অনস্তের সনে নীল কলেবর । 
স্রখ-স্বপ্ন শেষে শিশু জননীর কোলে 
জাগিয়। যেমতি দেখে মায়েব বদন 
প্রেষপূর্ণ ; দেখিলাম জাগিয়া তেমতি 
বন-প্রকৃতির নুখ, গ্রীতি-পারাবাপ | 


নবীনচন্ত্র ও বাংলা-সাহিত্য 


দলিত ফণিনী 

প্রফুন্ধ নীলান্জ মুখ, ফুটন্ত নীলান্জ বুক, 
শোভে অঙ্গ নীলান্ত বরণ, 

কাদন্থিনী মনোহর, বারি বিদ্যুতেতে ভরা 
পূর্ণ বারি বিহ্যতে নযন | 

গর্ববপূর্ণ রক্তাধরে, সঙ্গল বিদ্যুৎ ঝরে, 
পূর্ণ বাঁরি বিদ্যুতে হৃদয়, 

হৃদয় ভরিয়া হায়, তর খেলিয়া ষাষ, 
উত্তাল, উন্ত্ত, ফেনময়। 

আকর্ণ লে যুগ্ম ভূক, পূর্ণ সে নিতম্ব উক, 
কি লাবণ্য-লীলা স্থুলতায় । 

নবীন যৌবন রঙ্গে, ছুটিক়াছে ষে তরঙ্গে, 
কে ব্লিবে পূর্ণতা কোথায় । 

তবঙ্গিত দপরাশি, শেষ সোপানেতে বসি, 
প্‌ ডয়াছে দীর্ঘ কেশতার 

তরঙ্গে তরুঙ্ছে বঙ্গে পশ্চাতে সথীর অঙ্গে 
টশল-ঘাটে, করিয়া আঁধার । 

উরু পরে বাঁম কর, কর-পন্দে শশধবু 
এক গুচ্চ কেশে অন্য কর; 

নীরব নয়ন স্থির, চেয়ে আছে নীল নীব, 
নীল নীরবে প্রতিম| সুন্দর | 


কুরচক্ষেত্ 


শৈশব-হ্মন্ত-সন্ধ্য। ধীরে ছাঁয়ামস়ী 
উত্তরিয়া কুকক্ষেত্রে ঢালিল শাস্তির 
গ্রীতঙ্গ বিষাদ ছায়া সমর-অনলে । 
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নবীনচন্দ্র সেন 


দিবসেব শেষ অস্ত্র উঠিল, পড়িল; 
দিবসের শেষ মৃত চুষ্বিল ভূতল ; 

শেষ পিংহনাদ, শেষ কোদগুটক্কার, 
মিশাইল সন্ধ্যানিলে। শেষ শঙ্খনাদে 
দিবসের রণ-শাস্তি ঘোষিয়া গম্ভীবে, 
ষোগ্ধাগণ ছুই জৌতে চলিল শিবিরে, 
অনন্ত বলাকামালা ছুই শ্লোীতে যেন 
চলিল কাকলীকণে প্লাবিয়! গগন ; 

দুই প্রতিকলানিলে চলিল ছুটিয়া 
ফেনিল তরঙ্গমাল। মহাপারাবারে । 
'নবিল ঝটিকা, ঘোর শঙ্খের নিনাদ, 
সমব-নির্ধোষ,-যত জলধি উচ্ছাস” 
সন্ধ্যালোক সহ ধীরে 


“জরা ব্যাধি দুঃখে ভরা ভাজ । এই ত্রিডুবন 
মরণ-অগ্নিতে দীপ্ত, অনাশ্রয় অকিঞ্চন । 
কুম্তগতত ভ্রমরের মত হার । জীব আর, 
মরণের হস্ত হ'তে নাভি কি উদ্ধার তার ? 
শারদীয় অভ্রসম অনিত্য এ বঙ্গালয়, 

জম্ম মৃত্যু নিরস্তর করিতেছে অভিনয় | 
বেগবতী নদী মত, চঞ্চল বিছ্যতৎ্প্রায়, 
মানব-জীবন দ্রুত কোথায় চলিয়া যায় । 
অজ্ঞান আধারে ঘোব তুক্চায় পীড়িত নণ 
কুস্তকাব-চক্র মনত ঘুবিতেছে নিরস্তর 


নবীন ও বাংলা-সাহিত্য ৪৭ 


ইন্জ্িয়ের স্তথে মুগ্ধ হাঁ রে মানব যত, 
জড়িত ব্যাধির জালে প্রলু্ধ মগের মত। 
বাসনা জলন্ত বহি ; তাহার ইন্ধন ভোগ? 
(ভাগ-ন্থ স্বপ্নমম, জঙগে চল্ত্র-ছায়া যোগ । 
যৌবনে স্রন্দর দেহ হ'লে জবা-ব্যাধি-গত 
করে নব পরিহার, মুগে গুক্ষ হদ মত। 
ফলিত পুষ্পিত চাক বৃক্ষ সম দেহ, হাব । 
রা আক্রমিলে হয তডিৎআহত-প্রায় | 
কহ মুনে। মানবের কি আছে উপায় বল? 
জরু! দতে দেহ, যথ' গুপ্ত বিষ বনস্থল । 

হবে পধাঞম “বগ, জবপ বিবূপ কবে, 

হবে সগ, হবে শান্তি, ব্যাধি-দকি কদে সবে) 
কত মুনে। মানবের কি আছে গপায় বল? 
নর্ববাণ হইবে কিসে জপা-ব্যাদ্ি-ছুখোনল » 
(শুশিবে তুষাবপাতে প্রফুল্ল কমল প্রা 

চয়। দেহ, বল, কপ-সকলি শুকাজে যা 
নপতি নদীবক্ষে বিশুক্ক পত্রের মত, 

৬ সংলাপে প্রিজন ভাসিয়। শা সতত | 
'যষায় সে যায় ভায়। কেহ তবিরে না আর, 
মিলন তাহার সহ নাতি হয় আবরবাব । 

সকলি মুতু।র বশে মৃতুযু বল বশে কার 
ণ্ম-্ররা-মরণের বিষে পূর্ণ এ সংসাব । 
শ'রেছিলে প্রণিধান সিদ্ধার্থ কি মনে হব 
উদ্ধািতে এ সংসার ? উপস্থিত সে সময়) 


৪৮ 


প্রন্তাস 
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দেখ ওই পারাবার ! শাস্তভাব তার 
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ভাব ভগবান্‌। 
মহাক্রোত,_বিবর্তন ; এ বিশ্ব সংসার, 
উন্মিমাল! ; জীব,জলবিশ্ব কর জ্ঞান। 
সিন্ধু গর্ভে স্রোতবলে তরঙ্গ ফেনিল্‌ 
জন্মি, জন্মি জলবিশ্ব বা অগণন, 
মিশাইছে সিন্দুগর্ভে,_সলিলে সলিল ; 
সিন্ধুর সলিল, শক্তি, থাকিছে তেমন 
তেমতি হিরণ্যগর্ভে--অব্যয়, অক্ষয়? 
বিবর্তন কারণের প্রবাহে জন্সিযা, 
অনস্ত জগত স্ুল, তরঙ্গ নিচ” 
আবার হিরণ্যগর্ভে যাইছে মিশিয়! 
কল্পে কল্পে মহ্াচক্রে, জন্মে জন্মে আর 
জীবগণ বিবর্তন চক্রে ক্ষুদ্রতম ; 
কালারস্তে এককন্মী, এক কন্ম আর, 
এক মহাকন্দ্র নীতি, _নীতি-বিবর্তন | 
এই মহাকশ্মচক্রে, আছে নিয়োজিত, 
জড় চেতনের কম্ম-চক্র ক্কুদ্রত্; 
কন্দ্রফলে জীবগণ হই চালিত 

হয় আবর্তিত চক্রে জন্মজন্মাস্তর | 
কন্্রফলে জন্ম, পার্থ! মৃত্যু কমি; 
কন্দফল সখ ছুংখ । করিবে কোপণ 
যেইরূপ বীজ, পাবে অন্থুবূপ ফল, 
কুবৃক্ষে সুফল নাহি ফলিবে কখন। 
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জন্ষিয়া! সচ্চি্ানন্দে, স্থজি চরাচর, 
ছুটেছে সচ্চিদাননদে চক্র বিবর্তন । 

সেই সৎ চিদানন্দে গতি নিরস্তর, 

জড় চেতনের মহাধশ্ৰ সনাতন । 

কর কন, এই গতি করি অনুসার, 
পাবে জন্ম, পাবে লোক, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠতর । 


«আমার জীবন” 2 


অবস্থার ঘোর ঘটায় চাবি দিক্‌ সমাচ্ছন্ন। মস্তক উপব ঝটিকা 
গঞ্জিতেছে। ঘন ঘন বজ্রপাত হইতেছে । ঘোরতর অন্ধকার ভিন্ন 
কিছুই দেখিতেছি না। একটি ক্ষীণ জ্যোতি, একটি ক্ষত্র নক্ষত্রও 
কোন দিকে দেখিতেছি না ষে উহাকে উপলক্ষ কৰিয়। ভাসিয়া থাকি । 
তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিয়া এরূপ আহত ও নিমজ্জিত করিতেছে ষে, 
আর ভাসিয়া থাকিবার আশা দেখিতেছি না। একটি কিশোরবয়স্ক 
কলিকাতার পথের কাঙ্গাল কেমন করিয়া কুল পাইবে? সকল অবশ 
ভাসিয়া গিয়াছে, নকল আশা নিবিয়! গিয়াছে । একমাত্র আশা সেই 
বিপদ্ভঞ্তন হরি। ভক্তিভরে, অবসন্ন প্রাণে, কাতর অশ্রুপূণণ নয়নে 
তাহার দ্রিকে চাহিলাম। তিনি প্রহলাদের মত আমাকেও তীাভার 
নরমুঙ্ঠিতে দেখা দিলেন । সেই নর-নারায়ণ শ্রঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । 
তিনি সম্প্রতি ন্বর্গধামে গমন করিয়াছেন। সেই ভগবদ্ধাক্য--“ধশ্ম- 
সংস্থাপনার্থায় সম্তবামি যুগে যুগে_ মানবের একমাত্র সান্বনার কথা । 
“পুণ্যং পরৌপকারশ্চ পাপঞ্চ পরগীড়নে_-এই মহাধন্ম সংস্থাপন 
করিবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের অবতার 1 সেই মহাব্রত সাধন করিয়া, তাহার 
অবতারে বঙ্গদেশ পবিত্র করিয়া তিনি তিরোহিত হইয়াছেন মাত্র । 

৬ 
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তাহার মৃত্যু নাই। তিনি চিরজীবী। তিনি চিরদিন শ্রীঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগরই থাকিবেন । 


আমরা প্রথমে কপিকাতা আপিয়া কিছু দিন পরে আমাদের 
মাতৃভূমির ববপুত্র খ্যাতনামা ডাত্শর ৬ অন্নদ্দাচরণ কান্তগিবি এম ডি 
পরীক্ষা দিবার জন্তে কলিকাতায় আমিলেন।***তথন কলিকাতায় কেবল 
আমি ও চন্দ্রকুমার 'মাত্র আছি। তিনি বলিলেন--“তোমরা ছুটি 
বালক কলিকাতায় এরূপ অভিভাবক ও আশ্রয়শৃশ্ত হইয়া] কিবূপে 
থাকিবে । ভাল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় কবিয়া 
দিব।” আমাদের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরিল না । আমরা তাহার সঙ্গে 
গেলাম । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহের আন্দোলনে দেশ তখন 
প্রকম্পিত হইতেছে। ডাক্তার অন্নদাচরণ এ সমাজ-যুছে তাহার একজন 
দক্ষ সেনাপতি ।...বিগ্ভাসাগর মহাশয় তাহাকে ও আমাদিগকে অতস্ত 
সমাদরে গ্রহণ করিলেন । কিন্ত ও হবি 1! এই কি খ্যাতনামা 
বিগ্ভাসাগর? সমস্ত বঙ্গদেশ বাহার বেতালে আমোদিত, শকুস্তলাষ 
মোহিত, এবং লীতার বনবাসে আদ্রিত হইতেছে, এই কি বরঙ্গভাষাব 
স্ষ্টিকর্তী সেই বিদ্ভাসাগব | যাহার নাম প্রত্যেক নবনারীর মুখে, ধিনি 
মৃত হিন্দু সমাজে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছেন, ইনিই কি সেই 
বিদ্যাসাগর ? ,এই খর্ববাকৃতি, চক্রাকারে মুগ্ডততমণ্তক নিমজ্জিত তাক্ষু 
নেত্র, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব্যপ্তক অধর্ভঙ্গি, গগনোপম উচ্চ প্রশস্ত ললাট, প্রশস্ত 
উরস, বলিষ্ঠ শরীর, কৃষ্ণবর্ণ দরিত্র ব্রাহ্মণ কি সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্যানাগর ! 
চরণে চটি, পরিধানে সামান্য ধুতি, গলায় বিশদ অমল-ধবল মুত্তশহারসন্ত্িভ 
জ্ঞোপবীত, হস্তে ক্ষুদ্র রজতনলসংযুক্ত একটি সামান্ত হকা, মুখে হাঁসি, 
মৃত্তিতে শান্তি, হৃদয়ে অমৃতরাশি,-আমাদের ন্যাষ বালকের সঙ্গে পাত 
সমানভাবে চিরপরিচিত আত্মীয়ের মত সঙ্গেহ আলাপ করিতেছেন-- 
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এই কি সেই বিদ্তাসাগর ! আমর! বিশ্মিত, স্তম্ভিত, মোহিত হইলাম । 
...বিগ্ভাসাগর মহাশয় আমাদের বাড়ীর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন 
এবং মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী গিয়া আমাদিগকে দেখিয়া আলিবেন 
বলিলেন। সময়ে সময়ে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে, কোন অস্থথ 
হইলে সংবাদ দিতে, আমাদিগকে বলিনেন। এ সকল কথা এরূপ সরল 
ও সন্সেহভাবে বলিলেন যে, শুণিয়া আমার চক্ষে জন আসিতেছিল। 
মামার বোধ হইল কোন দেবতা আমাদের উপর তাহার পদছায়। 
প্রসারিত করিলেন । আমাদিগকে তাহার অভয়বরদ দুই করপদ্ম 
দেখাইলেন। মামরা বাস্তবিকই সে দিন হইতে নির্ভয় হইলাম । 


ঁ রা রত 


আজ এই উত্তাল বিপদর্ণবের ঘোরতর অন্ধকার মধ্যে সেই 
নব-নারায়ণ মুষ্টি দেখিলাম । দেখিলাম এ সংসারে আমি দীনহীনের আর 
কেহ নাই। আছেন কেবল সেই দীনবন্ধু । পর দিন প্রাতে ভাহারই 
ন্মবুণ লইতে চলিলাম। রাজকৃষ্ণ বাবুর বৈঠকখানাভরা লোক । কিন্ত 
আভূতল নত হুইয় প্রণাম করিব মাত্র তাহারা দুই জনে আমার চেহারা 
দেখিয়া! বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম আমি 
পিতৃহীন, ঘোরতর বিপদগ্রস্ত । তখন দুজনে পিতার মৃত্যুর ঘটনা সকল 
জিজ্ঞাসা করিয়া! অত্যন্ত সহানুভূতি দেখাহলেন। আমি কীদ্দিতেছিলাম, 
তাহারা চক্ষের জল পুঁছিতেছিলেন, দর্শকগণ করুপ-নয়ণে এ দৃশ্য 
দেখিতেছিলেন। ক্রমে ক্রমে সকলকে বিদায় দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয 
মামাকে নিজ্জন বারান্দায় ডাকিয়া নিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আমার বিপদ 
কি? আমি তথন অতি কষ্টে অশ্ ও ক$বাষ্প অবরোধ করিয়া ভগ্নকণে 
আমার ছুঃখের কাহিনী তাহার কাছে নিবেদন করিলাম তিনি 
অধোমুখে নিবিষ্টমনে শুনিতে লাগিলেন । আর তাহার কপোলধুগল 
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বহিয় ধীরে ধীরে গোমুখী হইতে সুরধুনীধারার মত ছুটি সম্তাপহারিণী 
প্রেমধারা ঝরিতে লাগিল। আমার শোকের আখ্যান শেষ হইলেও 
অনেকক্ষণ এইকপ ভাবে নীরবে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটি 
দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন--“তুমি এখনও বালক, আর তোমার 
উপর এ বিপদ । কিন্তু ভাই! তুমি কাতর হইও না। আমিও এক 
দিন তোমার মত দুঃখী ছিলাম। সংসারে দুঃখীই অধিক। তোমার 
পিতা আর কিছু দিয়া না যান, তোমাকে ৩ শিক্ষা দিয়! গিয়াছেন। 
মোট কথা, তোমার এখন বাড়ী যাওয়া হইবে না। এখানে কিছু দিন 
থাকিয়া বি এ পবীক্ষার ফল প্রতীক্ষা ও চাকত্ির চেষ্টা করিতে হইবে । 
তোমার মাসিক খরচ কি লাগে?” আমি বলিলাম কুড়ি টাকা। 
আমার ছুটি প্রাইভেট টুইসন* আছে তাহাৰ দ্বারা আমার বাসা-খবচ 
চলিবে । ভাবন। কেবল পরিবারের জন্যে । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন 
এখন তাহাদের কিরূপে চলিতেছে । আমি বলিলাম বলিতে পারি 
নাঁ। মাতা আমার কাছে সে কথা কিছু লিখেন নাই । তিনি আবার 
কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলেন,_-“তোমার মাতা? কাছে সে কথা জিজ্ঞাসা 
কর। কোনব্ূপ সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি না জান। আর 
তোমারও এখন “প্রাইভেট টুইসন” রাখিলে কর্মের চেষ্টার ক্রুটি হইবে” 
এই বলিয়া উঠিয়া গেলেন । একথানি চিঠি লিখিয়া আনিয়া তাহ। সংস্কৃত 
লাইব্রেরীতে দিতে, ও কিছু দিন পরে কলিকাতায় তিনি ফিবিয়া 
আপিলে দেখা করিতে বলিলেন) চিঠিখানি সংস্কৃত লাইব্রেরীতে দিলে 
তাহারা আমাকে ৪০টি টাক! দিলেন । আমি অবাক্‌ হইলাম । বলিলাম 
আমি ত কোনও ঢাকা চাহি নাই । তাহারা বলিলেন তীহাবা তাহা 
বলিতে পাবেন না । তীহাবা উক্ত পত্রের আদেশ মতে টাকা দিয়াছেন । 
আমি বাসায় ফিরিঘ্। আসিয়া ছল ছল নেজ্ে এ দগ্ধার উপাখ্যান 
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চন্জ্রকুমারকে বলিলাম*"।--আমার জীবন", ১ম ভাগ, পৃ. ১৭৬-৭৮, 
১৮০-৮২ | 


সস ০ 


তখন অপরাহ্‌ পাচটা । সান্ধ্য ববির মৃদুল কিরণে চু চুড়ার কলেজের, 

হুগলির ইমীমবাড়ীর এবং গঙ্গাতীরস্থ অন্ঠান্ত প্রাসাদদাবলীর শীষদেশ 
হবর্ণে মপ্তিত হইয়াছে। নদীগঞ্ড হইতে সে শোভা ষেন একখানি 
চিত্রের মত দেখা যাইতেছিল। অর্ধ গঙ্গার বক্ষে নগরের ছায়! 
পড়িয়াছিল, এবং অপরাদ্ধের বক্ষে ক্ষুদ্র হিল্লোলরাশি রবির মৃদুল কিরণে 
জলিতেছিল, হাঁসিতেছিল, নাচিতেছিল । মনে পড়িল-_ 

“হাসিছে একটি বৰি পশ্চিম গগনে 

ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্ৃবীজীবনে 1” 


কল্পনাব চক্ষে ভাগীরখীর যে শোভা দেখিযাছিলাম, আজ তাহা 
উম্মচক্ষে দেখিলাম । নদীগর্ভে নগরের ছায়া, এবং ভাগীরথীর এই শোভা 
দেখিযা আমরা দুজনেই উচ্ছসিত হৃদয়ে গাইতে ছিলাম, 
“পড়ি জল নীলে ধবল সৌধ ছবি, 
মন্গকারিছে নত অঞ্জন ও)” 
গাইতে গাইতে নৌকা নৈহাটির ঘাটে পছছিল, এবং আমরা বঙ্ধিম 
বাবুর বাড়ীর দিকে চলিলাম। রেলের লাইন পার হুইবামাত্র সঞ্জীব 
বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তীহার এক ভ্রাতুপ্ুত্রের ওলাপ্তঠা হইয়াছিল 
বলিয়া তিনি প্রাতে ষ্টেশনে যাইতে পাবেন নাই বলিয়া আমার কাছে 
থেষ্ট শ্মমা চাহিলেন। তিনি আমাকে দক্ষিণ হন্তে আদরে জড়াইয়া 
একটি ঘরে লইলেন, এবং ফরাস বিছানায় বসাইয়া বঙ্কিম বাবুকে 
খবর দিলেন। শুনিলাম সেটি বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানা । একটি 
(শবালয়ের সঙ্গে লাগান একটি হল, এবং তাহার অপর পার্থে ছুটি 
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কক্ষ । হলের চারি দিকে প্রাচীরের কাছে কাছে ছুহ চাবিখানি 
কৌচ ও কুশনওয়ালা চেয়ার; ফরাস বিছানার উপর ছিল। প্রাচীরের 
গায়ে কয়েকখানি ছবি, এবং হলের এক কোণায় একটি হারমোনিয়াম । 
আমি কক্ষের সঙ্জা দেখিতে দেখিতে সঞ্জীববাবুর সঙ্গে কথা কহিতে- 
ছিলাম। অক্ষয়ুবাবু পার্থ বসিয়াছিলেন। অকণ্মা পশ্চাৎ হইতে কে 
আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমি চমকিয়া মূখ ফিবাইয় 
দেখিলাম একটি একহার গৌরবর্ণ পুরুষ । মাথায় কুঞ্চিত ও সজ্জিত 
কেশ, চক্ষু ছুটি নাতিক্ষুদ্র নাতিবৃহত, কিন্তু সমুজ্জল ; নাসিক উন্নত, 
অধরো ক্ষুদ্র ও রহস্ব্যঞ্তক ঈষৎ হাসিযুক্ত ; তাহার উপর দুই প্রকাণ্ড 
গৌঁফের তাড়া,_অগ্রভাগ কুষ্চিত। দীর্ঘ বাস্ধম গ্রীবা, মুখ ঈষৎ 
দীর্ঘ এবং সুগঠিত । অন্জে বাহু পর্যাস্ত একটি সামান্য পিরান, এব" 
পরিধান নয়নস্থকের ধুতি । দেখিবা মাত্রই মৃদ্তিধানি সুন্দর, সতেজ, 
এবং প্রতিভান্বিত বোধ হয় । সঞ্তীববাবু হাসিয়া ঝলিলেন__ বলু দেখি 
লোকটি কে?” আমি ঈষৎ হাসিয়া উঠিয়া প্রণাম করিতে যাইতেছিলাম, 
তিনি আমাকে নমস্কার করিতে অবসর ন! দিয়া বুকে জডাইয়া ধবিলেন 
এবং হাসিয়। বলিলেন- সত্য সত্যই বলুন দেখি আমি কে? আমি 
হাসিয়া বলিলাম--“বঙ্কিমবাবু 1” তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন_“আপনি 
আমাকে কিনূপে চিনিলেন ?” আমি উত্তর করিলাম--“শিকার' 
বিড়ালের গৌফ দেখিলেই চেনা যায় । সকলে হাসিয়া উঠিলেন, এব 
বঙ্কিমবাবু বলিলেন--“বটে ! আমার গৌঁফের উপবুই আপনার প্রথম 
নজর পড়িয়াছে?” আমি বলিলাম--*পড়িবার কথা নয় কি?” 
আবার সকলে হাসিলেন, এবং সঞ্জীববাবু বলিলেন-_-দেখা যাক কার 
জিৎ হয় |” তখন বঙ্ষিম বাবু বলিলেন--“ছোকরাদেরই চিরকাল জিৎ 
হইয়া থাকে । সত্য সত্যই আপনি থে এত ছেলে মান্থষ আপনার লেখা 
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দেখিয়া ও পত্র পড়িয়া মনে করি নাই |” সন্তীববাধুর দিকে চাহিয়! 
বলিলেন_“আপনি ইহ্ীব কবিতা পড়িয়াছেন ; ইংরাজি পত্র দেখেন 
মাই । আমি এমন সুন্দর ইংরাজি অতি অল্প বাঙ্গালীরই দেখিয়াছি ।৮ 
আমি অক্ষয় বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলাম-_ দাঁদা শুনিলেন কি? এর 
মুখে আমার ইংরাজির প্রশংসা তার সাক্ষাৎ আমি কলমটি ধরিবারও 
ধোগ্য নহি 1” অক্ষঘবাবুকে দাঁদা ডাকিতে শুনিয়া বঙ্কিম বাবু হাসিয়া 
বলিলেন--*বটে ! অক্ষয় আপনার দাদা? অক্ষম আমার নাতি, এবং 
অসাধারণী আমার নাতবৌ॥ অতএব তুমিও আমার নাতি। এত 
ছেলে মানুষকে আর আপনি বলা যায় না। অক্ষ বাবুর কাগজের 
নাম “সাধারণী' তাই বঙ্কিম বাবু তাহার কবীর নাম রাখিয়াছিলেন 
'অসাধারণী” । উহার পর অনেক গল্প চলিল। সপ্তীব বাবু এতক্ষণ চুপ 
করিয়া শুনিয়া বলিলেন--“বঙ্কিম ! তুমি এর কবিতার ও ইংরাজির 
প্রশংসা করিলে, কিন্তু আমি এর কথা শুনিয়া অবাক্‌ হইয়াছি। এর 
বাড়ী চাটা বলিতেছেন, অথচ কথায় বানান দেশের গন্ধমাত্র নাই, 
টিক আমাদের মত বলিতেছেন ।” তখন আমার কথার, চট্টগ্রামের 
ভাষার, পর্বঙ্গের ভাষার একটি সমালোচনা হইল । তাহাব পর 
ব্গসাহিচ্ত্যর কথা, পলাশির যুদ্ধ, বুজ্রপংহার, ইত্যাদির কথা, বঙ্গদর্শনে 
উহাব প্রথম ভাগের সমালোচনার কথা উঠিল । বঙ্কিম বাবু বলিলেন_- 
“এ সমালোচনার জন্য অনেকে আমাকে বিদ্রপ করিতেছে । তোমার 
কাছে বৃত্রসংহার কেমন লাগিয়াছে ?” আমি বলিলাম--"আমি হেম 
বাবুর শিষ্স্থানীয়, আমার আবার মত কি? আমার বেশ লাগিয়াছে ।” 
অক্ষয়বাহু নাছোড়বান্দা । তিনি বলিলেন--মন্দ কাহারও লাগে নাই । 
তবে পর্বতের চুডা যেন সহনা প্রকাশ? এই লাইনে যে কি অদ্ভুত কবি 
আছে অনেকে বুঝে না। এ সমালোচনাষ আপনার অগৌববৰ 


৫৬ নবীনচন্দ্র সেন 


হইয়াছে ।* বঙ্কিম বাবু বড় অপ্রতিভ হইয়া আমার কাছে আপীল 
করিলে আমি তাহার মত সমর্থন করিয়া আগীল ডিক্রি দিলাম। সন্ধ্যা 
হইল, ভৃত্য আসিয়া বন্ধিম বাবুর সম্মুখে ছুটি মোম বাতির শেজ 
রাখিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্থরাদেবী অধিষ্ঠিতা হইলেন, এবং অক্ষয় বাবু 
ছাড়া আমরা তিন জন তাহার সেবা আরম্ভ করিলাম । বঙ্কিম বাবু 
আমার পড় শুনিতে চাহিলেন আমি তাহার পড়া শুনিতে চাহিলাম। 
উভয়ের গ্রস্থাবলী আসিয়া! উপস্থিত হইল । জিদ করিয়। প্রথম আমার 
একটি কবিত! পড়াইলেন, এবং পড়ার সকলেই বড় প্রশংসা করিলেন। 
তাহার পর তিনি কি পড়িবেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন । অক্ষয় বাবু 
আমাকে আগেই  শিখাইয়া বাখিয়াছিলেন। আমি বলিলাম-_ 
"বিষবুক্ষ ৮ তিনি কোন্‌ স্থান পড়িব ?” আমি-যে স্থান আপনার 
অভিরুচি।* তিনি “বিষবৃক্ষণ খুলিয়া যেখানে কমলমণির কাছে স্য্যমুখী 
ত্রাহার পতি-প্রাণতা৷ দেখাইয়া পত্র লিখিয়াছেন, সে স্থান পড়িতে 
লাগিলেন। কিছুক্ষণ পড়িযা কাদিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন__ 
“বিষবুক্ষ আমি পডিতে পারি না। তৃমি অন্য কিছু শুনিতে চাও তি 
পড়ি।” আমাকে অক্ষয় বাবু সত্যই বলিয়াছিলেন যে বঙ্কিম বাবু 
খ্রীর চরিত্রই তাহাকে “নভেলিষ্ট' করিয়াছে । তিনিই সুধ্যমুখী । তখন 
বন্িম বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণ বাবু আসিলেন। আমি 'মুণালিনী'র 
গানগুলি শুনিতে চাহিয়াছিলীম । পর্ণ বাবু হারমোনিষামের সঙ্গে 
তীহার দুই একটি গান গাইলেন । কাণে যেন অস্ত বর্ষণ করিল ।-- 
আমার জীবন, ২য় ভাগ, পৃ* ৩৬৩-৬৭। 


ন্ সস ক 


কি উপলক্ষে, স্মরণ হয় না, এ সমবে পত্রের দ্বারা কবিবর রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে পরস্পর পরিচিত হই । স্মরণ হয় ১৮৭৬ প্রাক 


নবীনচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য ৫৭ 


আমি কলিকাতায় ছুটিতে থাকিবার সময়ে কলিকাতার উপনগরস্থ 
কোনও উদ্যানে “নেশনাল মেলা” দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহার 
বৎসরেক পূর্বের আমার “পলাশির যুদ্ধ” প্রকাশিত হইয়৷ কলিকাতার 
রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে আরস্ত হইয়াছিল। একজন সচ্য-পরিচিত বন্ধু 
মেলার ভিড়ে আমাকে পাকড়াও করিয়া বলিলেন যে একটি লোক 
আনার সঙ্গে পরিচিত হইতে চাহিতেছেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া 
উদ্যানের এক কোণার এক প্রকাণ্ড বুক্ষতলায় লইয়া গেলেন । দেখিলাম 
সেখানে সাদা টিলা ইজার চাপকান পরিহিত একটি সুন্দর নব যুবক 
ঈাডাইয়া আছেন । বয়স ১৮1১৯, শান্ত স্থির। বুক্ষতলাষ যেন একটি 
সর্ণ-ুষ্তি স্কাপিত হইয়াছে । বন্ধু বলিলেন--ইনি মহষি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ |” তাহার জোষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার সহপাঠা ছিলেন । দেখিলাম সেই ব্বপ, 
সেই পোষাক । সহাসিমুখে করমদ্দিন কাধ্ট1 শেষ হইলে, তিনি পকেট 
হইতে একটি “নোটবুক” বাহির করিয়া কয়েকটি গীত গাহিলেন, ও 
কয়েকটি কবিতা গীত-কণ্ঠে পাঠ করিলেন । মধুর কামিনী-লাঞ্ন-কণে, 
এবং কবিতার মাধুষ্যে ও স্কুটোন্মুখ প্ররতিভায় আমি মুগ্ধ হইলাম। 
তাহার ছুই এক দিন পরে বাবু অঙ্ষয়চন্ত্র সরকার মহাশয় আমাকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার চৃ'চুড়ার বাড়ীতে লইয়া গেলে আমি তাহাকে 
বলিলাম যে আমি পনেশনাল মেলায়” গিয়া একটি অপূর্ব নবধুবকের 
গীত ও কবিতা শুনিয়াছি, এবং আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে তিনি 
একদিন একজন প্রতিভা-সম্পন্ন কবি ও গায়ক হইবেন। অক্ষয় বাবু 
বলিলেন--“কে ? ববিঠাকুর বুঝি? ও ঠাকুববাভীর কাচা মিঠা 
অ্বাব।” তাহার পর ১৬ বৎসর চলিয়া গিয়াছে । আজ ১০৯১ ্রীষ্টাক 
আমার ভবিষাৎ বাণী সত্য হইয়াছে--আজ *কাচামিঠা আব* পরিপক্ক 
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প্্জ্রণী” । তাহার গৌরবে সৌরভে বর্গবাপী ও বঙ্গনাহিত্য 
গৌরবান্িত। রবিবাবু আজ বাঙ্গলার “শেলি+ “কিট্স্‌” “এডগার পো 
কত কিছু বলিয়া পরিচিত । নব্য বর্গ তাহার সাহিত্যের ও তাহার 
সখের অনুকরণে উন্মত্ত । 

এ সময়ে রাণাঘাটে ববিবাবুর যে একখানি পত্র পাইয়াছিলাম তাহা 
আমাদের বন্ধুতার নিদর্শনম্বরূপ উদ্ধৃত করিলাম 

“হিন্দু মেলায় যখন আপনাকে প্রথম দেখি, তখন আমি অধ্যাত 
অজ্ঞাত এবং আকারে আয়তনে ও বয়সে নিতান্তই ক্ষুদ্র--তথাপি আমি 
যে আপনার লক্ষ্যপথে পড়িয়াছিলাম এবং তখনও মাপনি যে আমাকে 
মন খুলিয়া অপর্য্যাপ্ধ উৎসাহ-বাক্য বলিয়াছিলেন তাহা আমার পক্ষে 
বিশ্বৃত হওয়া অরুতজ্ঞতা মাত্র-_-কিন্ত আপনি যে সেই ক্ষুদ্র বালকের 
সহিত ক্ষণ কালের সাক্ষাৎ আজও মনে করিয়া! রাখিয়াছেন তাহাতে 
আপনার মাহাত্মা প্রকাশ পাইতেছে। তাহার পর আজ প্রায় মাসথানেক 
হুইল রাঁণাঘাটের ষ্রেশনে আপনাকে দ্েখিয়াছিলাম । আমি মনে 
মনে আশা করিতেছিলীম ষে আপনি আমার গাড়ীতে উঠিবেন এবং 
আপনাকে আমার সেই বাল্য পরিচয় স্মরণ করাইয়া দিব, কিন্ত সে দিন 
আপনি ধরা দিলেন না । তাহার পূর্ববত্তী রবিবারের দিনে সাহিত্য 
পরিষদ সভায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে আশা করিয়া গিয়াছিলাম 
কিন্তু সে দিনও আপনার দর্শন লাভ হইল না। সম্ৃদয়তা গুণে আল্ 
আপনি নিজ হইতে পত্রষোগে ধরা দিয়াছেন। কিন্ত কৃতিবাসের 
বিজ্ঞাপন পত্রে আপনার নিক্পে আমার নাম স্বাক্ষরিত হইয়াছে বলিমা 
আপনি কেন আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন ? যদিও আমি বয়সে 
আপনার অপেক্ষা অনেক ছোট হইব, তথাপি দৈবন্রমে বঙ্গসাহিত্যের 
ইতিহাসে আপনার নামের নিয়ে আমারই নাম পড়িয়াছে--আপনি 
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নবীন কবি, আমি নবীনতর । বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেও এতিহামিক 
পর্ধ্যা় রক্ষা করিয়া আপনার নিম্নে আমার নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 
অতএব সর্বসম্মতিক্রমে আপনার নামের নিয়ে নাম স্বাক্ষর করিবার 
অধিকার আমি প্রাপ্ত হইয়াছি-_-আশা কবি ইতিহাসের শেষ অধ্যায় 
পর্য্যন্ত এই অধিকারটি রক্ষা করিতে পাবিব।” 

স্মরণ হয় ইহার প্রতিবাদ করিয়া আমি লিখিয়াছিলাম আমার নিক্সে 
তাহার স্থান হইলে আমি ও বঙ্গসাহিতা উভয়ে নিরাশ হইব। আমার 
আশা তাহার স্থান আমি অযোগ্যের বু উর্ধে হইবে । মাইকেল 
“মেঘনাদবধ+ কাব্যের, হেমবাবু “বু্রসংহাবের” এবং আমি 'পলাশির 
যুদ্ধের কবি বলিয়া সর্বত্র পরিচিত | কিন্তু রবিবাবু কোনও এক 
কাঁবাবিশেষের কৰি বলিয়া কেহ তাহার নাম করেন না। অথচ তিনি 
রাশি বাশি পুস্তক লিখিয়্াছেন। তিনি নিঃসন্দেহ বঙ্গের সর্বপ্রধান 
গীতিকবি । শুনিয়া ভাহার বিশ্বাস বঙ্গভাষায় গীতিকাব্য ভিন্ন আর 
কিছুই হইতে পারে ন|। উহা পত্য হইলে তীহার ও বঙ্গভাষার 
উভয়ের দুর্ভাগ্য 

ইহার কিছু দিন পরে তিনি তাহাও জমীদারি কাষ্যে কুষ্টিয়া যাইবার 
পথে একদিন প্রাতে নিমন্ত্রিত হইয়া ১০্টার ট্রেনে দর করিয়া রাপাঘাটে 
আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন | আমার একজ” আত্মীয় 
ত্রাহাকে ষ্টেশন হইতে অভার্থন। করিয়া আনিলে, তিনি ষখন গাড়ী 
হইতে নামিলেন, দেখিলাম সেই ১৮৭৬ খীষ্টাব্ের নবধুবকের আজ 
পরিণত যৌবন। কি শাস্ত, কি সুন্দর, কি গ্রৃতিভান্বিত দীর্ঘাবর়ব ! 
উজ্জল গৌরবর্ণ; ফুটোন্মুখ পন্মকোরকের মত দীর্ঘ মুখ? মন্তকে 
মধ্যভাগ-বিভক্ত কুঞ্চিত ও সজ্জিত ভ্রমরকষণ কেশশোভা। ; কুঞ্চিত 
অলকাশ্রেণীতে নজ্জিত স্থবর্ণদর্পণোজ্জল ললাট ; ভ্রমরুকৃষ্ণ গুম্ক ও 
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খর্ব শ্শ্র-শোভান্িত মুখমণ্ডল; কৃষ্ণপ্দরযুক্ত দীর্ঘ ও সমূজ্জল টু 
সুন্দর নাসিকায় মাজ্জিত স্বর্ণের চশআ। বর্ণ-গৌরব স্থবর্ণের সহিত 
ছন্দ উপস্থিঙ কাএয়াছে। মুখাবয়ব দেখিলে চিত্রিত থৃষ্টের মুখ মনে 
পড়ে। পরিধানে সাদা ধুতি, সাদা রেশমী পিরাণ ও রেশমী চাদর । 
চরণে কোমল পাছুকা, ইংরাজী পাছুকার কঠিনতাঁর অসহৃতা-ব্যগুক । 
গাড়ী হইতে আমি তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে আনিলাম। আমার 


তখন বিদ্যাপতি ও চণ্ীদামের মিলনের কবিতাটি মনে পড়িল-- 
“চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি গুণ দরশনে ভেল অন্রাগ। 
বি্ভাপতি শুনি চণ্তীদাস গুণ দরশনে ভেল অঙ্গরাগ। 
দন উতৎ্কন্ঠিত ভেল।” 


তাহার অভ্যর্থনার জন্ত একটি গান রচনা করিয়াছিলাম। চৌদ্দ 
বৎসর বয়স্ক আমার পুত্র নিশ্মল তাহা হারমোণি ফ্রুটের সঙ্গে গাইল। 
তাহার বড় আনন্দ হইয়াছে । ববিবাবু তাহার গলার প্রশংসা করিলেন, 
এবং আরও দুই একটি গান গাইতে বলিলেন। সে তাহার রচিত 
কয়েকটি গান গাইল। তিনি এ হইতে 'নম্মলকে বড় ভালবাসিতে 
লাগিলেন। নির্মল তাহার গানে নৃতন নুতন হর্স দিয়া গাইয়াছিল 
বলিয়া না কি কলিকাতায় গিয়া তাহার বন্ধুদের কাছে তাহার প্রশংসা 
করিয়াছিলেন । আমরা তখন তাহাকে একটি গান গাইতে বিশেষ 
অন্থরোধ করিয়া হারমোণি ফ্রুট তাহার সমক্ষে দিলাম। তিনি বলিলেন 
তিনি কোনও যন্ত্রের সঙ্গে গাইতে ভালবাসেন না কারণ যন্ত্রে গলার 
মাধুধ্য ডাকিয়া ফেলে। তিনি একটি মাত্র পর্দদী কিছুক্ষণ টিপিয়া, স্থরটি 
মাত্র স্থির করিয়া, যন্ত্র ছাড়িলেন। তাহার পর পকেট হইতে একথানি 
কাগজ বাহির করিয়া, একটি নৃতন কীর্ভনের গান রটনা! করিয়। 
আনিয়াছেন বলিয্না উহা! গাইতে লাগিলেন । আমি এমন স্থন্পর গান 
অতি অল্পই শুনিয়াছি। 
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গীত। 
৯ 
এস এস ফিরে এস ! 
বধু হে ফিরে এস! 
আমার ক্ষধিত তৃষিত তাপিত চিত, 
নাথ হে! ফিরে এস! 
৯ 
আমীর নিষ্ঠুর ফিরে এস হে! 
আমাবু করুণ কোমল এস : 
আমার সজল-কলদ-ক্িগ্বকান্তি 
স্বন্দব ফিরে এস! 
আমার নিতি স্থখ ফিরে এস ' 
আমার টির দুঃখ ফিরে এস! 
আমার সব স্খ-ছুঃখ-মন্থন-্ধন 
অন্তরে ফিরে এস! 


একে এই স্থুললিত রচনা, অপূর্ব কবিত্ব ও প্রেম ভক্তির উচ্ছ্বাস । 
তাহাতে রবি বাবুর কামিনী-লাপ্িত বংশী-বিনিন্দিত মধুর কণ্ঠ। 
আমার বোধ হইতে লাগিল ক একবার গৃহ পূর্ণ করিয়া, গৃহের ছাদ 
ভিন্ন করিয়া, আকাশ মুখরিত করিতেছে । আবার যেন শিশুর কোমল 
অস্ফুট কঠের মত কর্ণে কোমল মধুর স্পর্শ মাত্র অন্তত হইতেছে । কি 
মধুর মুখভঙ্গি। গানের ভাবের সে সঙ্গে যেন মুখ ও চক্ষু অভিনয় 
করিতেছে । গানের করুণ ভক্তির যেন তীহার অধর হইতে 
গোমুখী-নিঃস্থত জাহৃবীর পবিজ্র ধারার মত প্রবাহিত হইতেছে ! আমি 
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তখন “বৈবতক”--কুরুক্ষেভ্ঞের” কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর । গীত শুনিতে 
শুনিতে আমি আত্মহারা হইলাম। আমার কঠোর হ্বদয়ও গলিল? 
আমার নেত্র ছল ছল কষ্ষিতে লাগিল। আমি পৌত্বলিকের এ ভাব 
দেখিয়। রবি বাবু কি মনে করিবেন ভাবিয়া, আমি অশ্রু সম্বরণ করিয়া 
তাহাকে এ গানের জন্য অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞত। জানাইলাম। তার 
পর নিজের রচিত আরও ছুই একটি গীত গাহিলেন। বঙ্কিম বাবুর 
“বন্দে মাতরম্* গাইতে বলিলে, কেব্ল প্রথম পদটি মাত্র গাঁইলেন। 
বলিলেন গানটি তাহার মুখস্থ নাই । তিনি বাঙ্গালি অন্ত কাহারও গান 
যে জানেন, কি বাঙ্গালি অন্য কাহারও কাব্য যে পড়িয়াছেন, তাহার 
কথায় বোধ হইল নাঁ। শুনিয়াছি বঙ্কিম বাবুও শেষ জীবনে অন্য 
কাহারও বহি পড়িতেন না । আখি কিন্তু ভাল বহি বাহির হইলেই 
পড়ি। তবে নিশ্মলের মুখে অন্যের রচিত কোনও কোনও গান শ্তনিয়া 
তিনি প্রশংসা করিলেন। কাহার রচনা জিজ্ঞাসা করিলেন । একটা 
গান গিরিশ ঘোষের রচিত বলিলে, বলিলেন-_-শুনিয়াছি তিনি গান 
রচন। করিতে পারেন” এই পধ্যন্ত। বাধাকফের লীলাসন্বলিত বি 
বাবুর অনেক সুন্দর স্থন্দব গান আছে বিশেষতঃ উপরের কীর্তনটি 
লক্ষ্য করিয়া রাধার সম্বন্ধে তাহার মত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি 
বলিলেন--“আমি অনেক সময়ে ভাবি আমিও পৌত্লিক কি না। 
বিশেষতঃ ভাগবত সম্বন্ধে অন্থান্ত ব্রাম্মগণের হইতে আমার ধারণ! স্বতন্ত্র ৷ 
আমি ভাগবতথানিকে একটি খুব উচ্চ অঙ্গের ৪198০7 (রূপক ) 
মনে করি।” আমি বলিলাম--“উহা দূপক মনে করিয়া যদ আপনার 
তৃপ্তি হয়, ক্ষতি নাই । আপনি সেই ভাবে দেখুন । কিন্তু আমি যে 
ষাত্রার গানে কৃষ্ণ সাজিয়া আসিলে দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি 
না, আমার সেই কাল পুতুলটি ভীঙ্গিবেন না। আমার জন্য উহা রাখিয়া 
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দিউন।” বলিতে বলিতে আমার চস্কু সজল হইল । দেখিলাম আমার 
প্রাণের এ উচ্ছাস তাহার প্রাণও স্পর্শ করিল। তাহার চক্ষুও ছল ছল 
হইয়। উঠিল। গানের পর তাহার কয়েকটি কবিতার আবৃত্তি করিলেন । 
নবি বাবু একাধারে কৰি ও অভিনেতা । তাহার আবৃত্তির তুলনা নাই । 
তাহার পর তাহার গান ও কবিতার কথা হইল। নিধু বাবুর গানগুলি 
2৬ লাইন একটি সম্পুর্ণ ভাবের ফোয়ারা, এবং তাহার গানগুলি বড 
নীর্ঘ, এক একটি কবিতাবিশেষ, বলিলে তিনি বলিলেন তাহার ছোট 
ছোট গানও আছে। তাহার “সোনার তরী" সম্প্রতি প্রকাশিত 
হইয়াছে। উহার আরম্ত পূর্ববঙ্গের পল্ীদৃশ্বের একটি ফটে1। কিন্ত 
উহ্থার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যাহা ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা বড় 
বুঝিলাম না । 


নগর-ভ্রমণ হইতে ফিরিয়। আসিলাম। রাত্রির আহারে বাবু 
প্রেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী মহাশয়কেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। কিছুক্ষণ 
রবি বাবুর ও নির্্মলের গান হইল। পগ্গে “টেবিলে” পানাহার ব্ড 
আনন্দের সহিত ৯লিতে লাগিল । বুবি বাবুর মাজ্জিত সোগার চশমা, 
মাঞ্জিত রুচি, মাঙ্জিত ঈষদ্‌ হাপি। সমণ্ত দিন ঠাকুববাঁড়ীর ওজন- 
মাপা চাপা কথা, চাপা হাসিঃ ও চাপা শিষ্টাচারে আমার নিশ্বাস বন্ধ 
হইয়া আসিয়াছিল। আমি আর পাবিলাম না । রা দেবীও পরিমিত 
শিষ্টাচারের বন্ধন কিছু শিথিল করিয়াছিলেন । আমি বলিলাম 
“রবি বাবু! দমস্ত দিন আপনার চাপা কথা ও চাপা হাসিতে বড় 
জালাতন হয়েছি । আমি আর আমার ওজন ঠিক রাখতে পাচ্ছি না। 
দোহাই আপনার! আপনি একবার আমাদের মত প্রাণ খুলিয়া হাসিয়। 
কথা বলুন।” তিনি এবার খুব হাসিলেন। তিনি এ বেলা বড় 
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থাইতেছিলেন না । কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বলিলেন--“আমাকে ক্ষমা 
করিবেন। বধূঠাকুরানী সকালে একদিকে আমার প্রলি ৫৩ রকমের 
বাঞ্জনান্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । তাহাতে আপনার আলাপেও এরূপ 
একটা মোহিনী শক্তি (0390) আছে যে আমি তাহাতে মুগ্ধ হইয়। 
সকালে অতিরিক্ত আহার করিয়া ফেলিয়াছি। এখন আর বোঝাই 
লইতে পারিতেছি না” আমি বলিলাম এ কেবল শিষ্টাচারের কথা । 
কলিকাতার বৈঠকথাঁনার বীরকে (79:০9 ০ 029 (08190669, ৫ - 
100 7০010) আমি গরীব কি থাওয়াইতে পারি? আর আলাপ-_ 
আমি 'বাঙ্গীলের, আলাপে রবি বাবুকে মুগ্ধ করিবার শক্তি থাকিবারই 
ত কথা । তখন স্থরেক্দ্রবাবুর প্রস্তাবমতে আমরা খুব ধীরে ধাত্ে গল্প 
করিতে করিতে আহার করিতে লাগিলাম। আহীরান্তে আমি ও স্ুবেন্ধ 
বাবু উভযে রবি বাবুকে নিশীথ সময়ে গোয়ালন্দ মেলে তুলিয়া দিয়া 
জীবনের একটি দিন বড আনন্দে কাটাইয়া বাড়ী ফিরিলাম । রবি বাবু 


তাহার জমীপারী কাছারি হইতে লিখিলেন_- এমন কখনই মনে করিবেন 
না যে, আপনার কেহ এবং আদর আমি বিস্বত হইয়াছি-__-বিশেষত: 
অলক্ষ্য হতে বউঠাকুরাণী মাদৃশ ক্ষু্র-শক্তি স্বল্প-ক্ষধা ক্ষীণ ব্যক্তির প্রতি 
যে স্েহপূর্ণ এবং ছত্রিশ ব্যঞ্জনপূর্ণ পরিহাস ও পরীক্ষা প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন .তাহাও তূলিবার বিষয় নহে । তাহাকে জানাইবেন ফে, 

তাহার আয়োজনের মধ্যে ব্যগুন অংশ নিঃশেষ করিতে আমি অশক্ত | 
হইয়াছিলাম কিন্তু স্লেহ অংশটুকু সম্পূর্ণরূপেই সম্ভোগ করিয়াছিলাম । 
এবং তাহাও ব্রা্ষণ-সুলভ লোভবশতঃ সঙ্গে বাধিয়া আনিয়াছি 1” “সখি । 
এরূপ না হইলে তোষার নাম প্রিয়ন্বদাী হইবে কেন? এরূপ না হইলে 
রবি বাবু সর্ববজনপ্রিঘ় হইবেন কেন 1 আমাৰ জীবন”, চতুর্থ ভাগ 
পৃ. ২৬৩৪ ৭৪ | 
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গোবিন্দচন্্ বায় 


১৮৩৮--৯৯১৭ 


ঢা 'প্রতিতা” পত্রিকায় ( মাঘ ১৩২৪ ) কামিনীকুমার সেন 
গোবিন্বচন্দ্রেব যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছিলেন, নিয়ে 
তাহাই উদ্ধৃত হইল £- 
বংশ-পল্সিচয় হ কবি গোবিন্দচন্্র রা ১৭৬০ শকে অর্থাং 
বালা ১২৪৫ সনের ৬ই কাষ্ডিক জন্মগ্রহণ করেন। হঁছার পিত। স্বর্গীয় 
গৌরমুন্দর রায় । নিবাস ফরিদপুর জিলাব দ্ক্ষিণপাড় গ্রামে । 
এগৌরসুন্দর রায় মহাশয় পু সম্পদে পরম সৌভাগ্যশালী পুরুষ 
ছিলেন । ইনি ঢাকাষ নীলকর ও জমিদার জে, পি, ওয়াইজ সাহেবের 
দেওয়ানের কার্ধ্য করিতেন । ইহার দুই পবিণয়। প্রথম পত্বীর 
গর্ভে তিন পুত জন্মগ্রহণ করেন । সর্ধজ্যেঠ গোবিন্দচন্জ্র রায় ; মধ্যমঃ 
টাকার দিগস্তবিশ্রুতনামী উকিল শ্রীযুক্ত আনন্দচন্জ রাযি এবং কনিষ্ঠ 
বেবিলীর ভূতপুর্ব্ব সরকারী উকিল সঙ্গীতবিদ্‌ শ্রীযুক্ত মুকুদ্দচন্ত্র রায় । 
গোবিন্দচন্দ্র আনন্দ বাবু অপেক্ষা! প্রায় ৭ বৎসরের বয়োকজ্যেক্ ছিলেন । 
শিক্ষ। 2 গোঁবিদ্দচন্জ্র চাকা পোগোজ স্কুলেব প্রথম শ্রেণী 
প্যযস্ত পাঁড়য়াছিলেন। পিতা গৌরসুম্দর রায় মহাশস়্ের পারস্ত ও 
সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পাগ্ত্য ছিল । গোবিদ্দচন্দ্র একটু একটু সংস্কৃত 
পড়িতেন এবং সোণার গাঁয়ের বর্তমান জমিদাব মৌলবী আবুল 
খয়রাতের পিতার নিকট ফংর্সী অভ্যাস করিতেন । এই ছুই ভাষায় 


গোবিন্দচঙ্র রায় 


তিনি বিশেষ বুৎ্পত্তি লাভ না করিলেও স্বকুলোচিত স্বাভাবিক 
প্রতিভাবলে এবং স্বীয় অধ্যবসায় ও অধ্যয়নে নিরস্তর পরিশ্রমে উহাতে 
কৃতিত্বলাভ করিয়াছিলেন ।""" 


ধর্ম 2 পিতা গৌরন্ুদ্দর রায় মহাশয় পরম বৈষ্ণব ছিলেন, 
তাহাতেই প্রথম বয়দে গোবিদ্দচন্ত্র বেফব ধর্দে বিশেষ অদ্ধাবাঁন্‌ 
থাকিয়া প্রতিদিন দীর্ঘকাল পুজা আহিকে অতিবাহিত করিতেন ।*৮. 
ক্রমে তিনি ব্রাহ্ম ব্রজনুন্দর মিত্র মহাশয়ের সংস্পর্শে আসিতে 
লাগিলেন । এই সময় তিনি রাজা রামমোহন রায় প্রণীত ব্রান্গধর্শের 
পুস্তকগুলি পড়িতে আরস্ত করেন। এবং এই সময় হইতে তাহার 
হিন্দুমত বদলা ইয়া ক্রমশ; ব্রান্দধর্শেব দ্রিকে আস্থা বাড়িতে থাকে । 
অবশেষে যখন ৬বিজয়কৃষঃ গোস্বামী ঢাকায় ব্রাহ্ম-দলের নোতা, ১খন 
তিনি সেই সন্প্রদায়ে একেবারে মিশিয়া গেলেস। প্রা ধর্শে অনুরগ 
প্রকাশ করায় গোবিন্দচ্জ ইতিপুর্ব্বেই পিতাব বিরাগভাজন হইয়ী- 
ছিলেন। এক্ষণে ব্রাহ্মণের লক্ষণ উপবীত পরিত্যাগ কথায় পিন - 
কর্তৃক গৃহ হইতে একেবাবে বহিদ্কত হইলেন । শ্রদ্ধেয় আমু 
আনক্চন্্র রায় মহাশয় বলিয়াছেন যে, (গাবিম্পচজ্জ্রের বহিদ্» 
হইবার দিন তাহারা ছই সহোদর গৃহহীনের স্ায় সমন্ত বক্সি ঢাঁকাখ 
সহরে পণ্ধে পথে বিটরণ করিয়া কাটাইয়াছিলেন। 


বিবাছ 2 ইত্তিপুর্ধ্বে ১২৬১-৬২ সনে গোবিন্দচক্্র দাব-পবিগ্রহ 
করিয়াছিলেন । বিবাহের পূর্বেই তাহার মীতিবিয়োগ হয়। 


কর্মজীবন 2 এই :সময তিনি কিছুকাল ঢাকা জিলা 
নবাবগঞ্জ থানার অধীন এ গ্রামের মাইনর স্কুলে এবং তৎপর কুমিল! 
জিলায় বিগ্াকুট গ্রামের বিছ্/ালয়ে শিক্ষকতার কাঁধ্য করিয়াছিপেন | 
অনভ্তর ৩বিজয়কৃষ্। গোস্বামী মহাশয়ের পরামর্শে অস্বতবাজার 


গোবিন্নচন্দ্র রায় ৭ 


পত্রিকার মতিলাল ঘোষ মহাশরদের যশোর “বাধআছরা” স্থিত 
বাঠীতে যাইয়! বাস করিতে এবং তথাকার স্কুলে পড়াইতে লাগিলেন | 
সেখান হইতে আসিয়া শাস্তিপুরে বিজয়কৃষ গোস্বামী মহাশয়ের 
বাগস্থলীতে কিয়ংকাল বাস করিয়ছিলেন। তৎপর তথা হইতে 
বরিশালে চলিয়া আসেন এবং কিছুদিন উকিল ছুর্গামোহন দাস 
মহাশয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া বরিশাল রাজকীয় জরিপ-বিভাগে মাসিক 
১৫ টাঁক1 বেতনে এক কেবানীগিবি প্রাপ্ত হন। & চাকুরীতে থাকা 
কালীন তিনি কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্দ্রচারীর ছুষ্টচরিভ্রের বিষয় 
“টাক! প্রকাশ” কাগজে লিখিয়া পাঠাইলে, যপন তাহার শাঁমে ফৌজদাবী 
অভিযোগেব পরামশ চলিতে লীগিপ, *খন তিনি সপরিবারে ইৎ ১৮৬৮ 
সনে একবারে কাশীধামে ঈলিষ। গেলেন । ধানীধামে হোমিওপ্যাথিক 
ডাক্তার লোকনাথ মৈত্রেয়ের গুধধালয়ের শিক্ষানবীশ ও বেতনভূক্‌ 
কর্শচারী স্বপ্ধপে চাবি বংপর অতীত হয় এবং এখানে চিকিৎসা-নৈপুণ্যে 
তিনি কাশীব জজ মিঃ আয়ণসাহডের (100৭109) সুৃষ্টিতে পতিত 
হন । জজ শায়র্ণপাইড, আগ্রাতে বলা হইবাব সময় গোবিন৮জ্্রকে 
পবামরশশ দিয়া আগ্রায় পহয়! “গলেশ এবং (চষ্টা কিয়] ইৎ ১৮৭১ 
সালে গাবিল্চঞ্জকে একটি হোমিওপ্য।থিক ওধধাপয় প্রতিষ্ঠিত কবিয়! 
দিলেন । সেই অবধি (গাবিন্চল্জ (হামিওপ্যাথিক চি(কিংসক স্বরূপে 
আগ্রা আমবণ বাস করিযাছেন। আগ্রার শুধ আবহাওয়ায় নিবস্তর 
বাস করিতেন বলিয়া বঙ্গদেশেব সবস জলবাসু তাহাব সহ হহত না। 
একবার তাহাকে কলিকাতায় আপিতে বলা হইয়াছিল, তডুত্তরে 


তিনি কনিষ্ঠ সহোদর আনন্দবাবুকে লিখিয়া পাঠাইলেন 3 





ন যান্ঠামি পঞ্তবার্ধে গরে কলিকেতনে ॥ 


৮ গোবিন্দচন্ত্র রায় 


এইরূপে তিনি সুদীর্ঘ জীবন যাপন করিয়া ৭৯ বংসর বসে 
১৩২৪ সনের ১৬ই অগ্রহায়ণ রবিবার, আমাশয়ের পীড়ায় দেহত্যাগ 
করেন। তাহার প্রথম] পত্রীর প্রায় ২৩ বৎসর যাবৎ সহঃ হইয়াছে। 
কয়েক বৎসর হইল তাহার ত্োষ্ঠ পুভ্রের জকালম্বর) হইয়াছে । 
এক্ষণে তাহার প্রথমা! স্ত্রীর গর্ভজাত তিন পুর ও ছুই কনা! এবং দ্বিতীয়) 
পরী এবং তদগর্ভজাত এক পুত্র ও এক কন্থা বর্তমান আছেন 1** 

তিনি স্ুক্ গারক ছিলেন । গান বাজনা হার পিতামহের 
সময় হইতেই পরিবারে পরম আছদৃত হহয়া আসিতেছিল। পরে 
পশ্চিম দেশ প্রবাসী হইয়া তিশি সঙ্গীতবিগ্ভার ভয়; অনুশীলন 


করিয়াছিলেন । 


রচনাবলী 
প্রবাস-জীখনে গোবিন্দচন্ পাংল-সাঁহিতে]ব চর্চা করিষা অবসর 
বিনোদন কবিতেন. তাহার বচিত যে কয়খানি পুস্তক-পুস্তিকাব 
সন্ধান পাওয়া গিযাছে, সেগুলির তালিকা দিতেছি । খন্ধণী-মধ্যে প্রদত্ত 
ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির 
তালিকা হইতে গৃহীত । 


১। গীতিকবিভী) ১ম ভাগ | ১২৮৮, মাঘ (ঠ)1 প্র ৯ সহি 
সুচী __-ভারতবিলাপ, যম়ুনালহুরী । 


গীতিকবিত।, হয় তাগ। ১২৮৮ সাল, ইং ১৮৮২ । পৃ. হ৪। 
সুচী :__তাজমহ্ল ; বাঙ্গালাঁর বর্ধা ; বৈজ্ঞানিক ও ভট্টাচার্য ; 
গান £_নে রে বিদায় ভারতে আজি হোর্রি; বিজ্ঞান উৎসৰ » 


গান :-_আইল শরদ শোভিত দেখ । 


রচনাবলী ৯ 


গীতিকবিতা, ৩য়-৪থ ভাগ । ? (১০ এপ্পিল ১ ৮৩)। পৃ. ৪৫ 
৩য় ভাগের (পু ১২৪) সুচী :-_বুদ্দাবন মঞ্তুরী, বাঁরাণসী ও 
বঙ্গীয় ভ্রমর | 
এ ভাগের শ্রচী জীবন সরোবর 3 অদৃষ্ট ; বাদল) সন্ধ্যা; 
গণ 4 দুতন যতবার দেখি, ও মুখ রূপরাশি ; গান অভিমান 
মেঘে ভাল শোভিয়াছে মুখশশি ; গান £_ উদ্দাস খেলে আজি প্রক্কৃতি 
আবাসে ; গান £বিহরে মলয় দেখ মুকুলে মুখুধো 3 গান ;কেনে 
(র ধসস্ত এলি পুন ভারতে ; গান কাহার উৎসবে আজি বনপুরে ; 
যায় রে বহিয়ে &, প্রথব কালের আোতে ? গান £__নিশি 





গন £ 
কি স্বপন মাঝে, আসি পোহালি ; গান থে গেল সে গেল, 
চিরজীবন তবে , তাজমহল প্রতি , গান £-উঠ, তে বাছা সকল 
ডাকেন ভারত মা ছুঃখিনী ; গান 2--ছুখের সময় চিরতো রয় নাঃ 





নিশাথ তারকা । 
শ্রীধাটা *চিত্তবঞ্জিনী সাহিত্যসঙা” হইতে বাভারাচজ্্র চর চারি 
ভাঁগ গীতিকবিতা' প্রকাশ কবিযাঁছিলেন। প্রকাশক দউতসর্ম পত্রীণতে 
ঢাকীব সাহিত্য পথীলোচনী সভাব উদ্দেশে লিখিয়াছেন £মদীয় 
আম্াখর্ত পর্যটন লব্ধ মভারঞও এই গীতিকবিতা যাথাচিত বিনয় ও 





কৃতজ্ঞতা সহকারে আপনাদের সভীয় অর্পেত হইল 1--.শ্রীনাটী, ১লা 
মাঘ ১২৮৮? 
হ। রোমিও জুলিয়েট | (১৭ আগস্ট ১৮৮৭) 1 পৃত১১হ। 
ভিবক-দুহিতা। (8115 61] (0৪০ 900১ ৬1511) । ইং ১৮৮৮ 
(১ এপ্রিল )। পৃ, ১৭৯ । 
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১০ গোবিন্দচন্দ্র রায় 


পাঠ্য পুস্তক ই গোবিনচন্ত্র কয়েকথানি পাঠ্য পুস্তক রচনা 
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“ন! চাহিতে দিয়েছ সকল (বিভে)” গানটি মৃ্দিত হইয়াছে । 


রচনার [নিদর্শন £ 'বমুনালহরী' ও তভারতখিলাপে'র কবি হিসাবে 
গোবিন্দচন্দ্রের নাম স্ুবিদিত । জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যেও এ দুইটি বিশিষ্ট 
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কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি £ 


ভারতবিলাপ 


কত কাল পরে, বল ভারত রে 
ছুখ-সাঁগর সাতারি পাঁর হখে। ৯ 
অবসাদ হিমে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে 

ও কি শেষ নিবেশ রসাঁতিল রে। ২ 


বচনাঁবলী ১১ 


নিজ বাস ভূমে, পববাসি হলে 

পব দাস খতে সমুদয় দিলে | ৩ 

পব হাতে দিষে, ধনবত্বু স্রথে 

বহ লৌহবিনিম্মিত হাব বুকে । ৪ 

পব ভাষণ আসন, আনন বে 

পব পণ্য ভবা তগ্চু আপন বে। ৫ 
পব দীপ শিখা, নগাবে নগবে 

তুমি যে তিমিবে তুমি সে তিমিবে । ৪ 
ঘুচি কাঞ্চন ভাজন, সৌধ শিবে 

ভালো ইন্ধন কাঁচ 'পচাব খাবে | ৭ 
খনি খাদ্ন খু, খকিয খু জিপ্ষ 
পুজি পাত নিলে ঘটিয়ে লুটে । ৮ 
নিজ অন্ন পাব, কব পাণা দিলে 
পবিব& পান দুব-তিঙ্গ নিল | ৯ 

মথি 'মঙ্গ ভাব, পক স্বগ সাথ 

তুমি আজও ছে তি কালও ছু | ১০ 
নিজ তাল বুঝে, পণ মন্দ শিলে 

ছিপ আপন যা ভাল তাও দিলে । ১১ 
বিধ বাঁদ হলে, পবমীদ খটে 

পবমাদ হনব ঠিত বোধ ঘস্ট । ১২ 

কি ছিলে কি হলে, কি হতে চলিংলে 
অবিবেক বশে কিছু না বুঝিলে । ১০ 
ন্যনে কি সঙ্থে, এ কলঙ্ক ছুথ 

পব বঙ্জন অগ্জনে কাল মুখ । ১৯১ 


১৭. 


গোৌবিন্দ্চন্জ্র বায় 


নিজ শোণিত শোঁবি, পরে পুষিলে 
তুবিতে কুল শীল স্বধর্ম দিলে । ১৫ 
পর বেশ নিলে, পর দেশ গেলে 

তবু ঠাই মিলে নাহি দাস বলে। ১৬ 
লভিয়ে বল বুদ্ধি, পরের বশে 


হৃত জীবল চা আঅহিফেন চবে | ৯৭ 
শিখিলে যত জ্ঞান, নিশীখে জেগে 
উপযুক্ত হলো! পব জেবা জেগে) ১৮ 
হলো চাকরি সার, যথাঁয় তথায় 
অপমান দায় কথায় কথায় । ১৯ 
শুনিবে কল কে, তব আপন কে 
পরদাস দশায় বধির সবে । ২০ 
অহ! কে কহিবে এ, সুদীর্ঘ কথা 
সম সিন্ধু অপার অগাধ ব্যথা । ২৯ 
কভিতে বুক চায়, ছুভাগ হতে 
নয়নে উথত্ল জল শত শতে । *২ 
কত শিগ্রহ নিত্য অশেষ মতে 


*এভিতিছ শিবস্তর ঘাট পথে । ২৩ 


নিজ ছায়া পড়ে, পর কায়ে যদা 

রহ ভীত পদে পথ পাশে সদা । ২৪ 
পড়িলে পর তুঙ্গ তুরঙ্গ মুখে 

হষ চাবুক চর্ণ কপাল বুকে । ২৫ 

কি করে গুণ গ্রাম, সহশ্র খটে 

শর ন| লুঠিলে এটি নাঁডি ঘাটে । ২৬ 


বচনাধলী ১৪ 


পরে ব্রচ্ছ বধে, তৃণ নাহি নডে 

শুব ভ্রান্তি হলে ভূমি কম্প ধরে । ২৭ 
উলটে পৃথিবী, পবগা পবশে 

নথ শাস্তি লতে তব কাষ বসে । ২৮ 
আজি যে টুকু মাল, লভে কুকুরে 
ঘটে সেটুকু না তব বাসি নবে। ২৯ 
কবি খেমন কাটিছ, বাত্রি দিপা 
জীবনে মবণে বল ভেদ কিবা । ৩০ 
মন চাষ কষাঁষ, কৌপীন পবি 

তব দুঃখ গেষে সব দেশ ঘুবি | ৩১ 
শিখিলে পর, শিক্ষিত জ্ঞান যত 

কিছু না কিছু না স্থছু বাক্য গত। ৩২ 
মথিলে পব, দেশজ আদি বে 

৩গ্ু শাপনি জব যাঁর বিপে। ১৩ 
পর্পিণামি অসাবত এ গল ঝুবা 

ন্ট কীট, শবীব প্ররদ্ধকবী। “১ 
বহুবাশি পদার্থ, বুকে বহিতে 

কিছু আসিল না £নজ কীষ পথে । ০৫ 
পব হাতে পড়ে, উদবান্ন তিবে 

মবিলে সুছু শব্দ মুখস্থ কৌবে। ৩৬ 
পদ পিছলি লো, তব জ্ঞান পথে 
হলো কুৎসিত গা উপহাস শতে | 95 
তব উন্নত মস্তক কাল গত 

হলে। প্রস্তব পুত্ত পাষে নত । ৩৮ 


৯৪ 


গোবিন্দচক্দ্র রায় 


পর সাগর ভূঃ মিছে অভয়ে 

তুমি মুচ্ছিত ভূত পিশাচ ভয়ে । ৩৯ 
মিলি কাধ্য করে, পশু কীট বনে 

তব যুদ্ধ কচায়ন ভ্রাতৃগণে । ৪০ 

কত দেশ বসে, অবণি ভিতরে 

তব তুল্য তিরষ্কত কে অপরে। ৪৯ 
সব আত্মবশে, নিজ বাহু বলে 

স্ুথ তোগ করে বসি শক্র দলে । ৪২ 
৩খ নিভর নিত্য পরের করে 

অশনে বসনে গমনের তরে । ৪৩ 
যদি দেয় পরে, স্বরগের জুথে 

তবু শ্রা্য নহে স্ববশের হছুখে। ৪৪ 
আখ যে উপকজে, অনধীন জনে 

পুছ রে পশ্ড কীট বিহঙ্গগণে । ৪৫ 
নিজ মাতৃ ছুধে, পরিপুষ্ট জনে 

পর লালিত পায় কি পার রণে। ৪৬ 
বন বর্বর ও, স্ববশত্ব খুজে 

তবু ভারত সে সব নাহি বুঝে । ৪? 
বহিয়ে ঝড়, বাদল যায় চলে 

চির দুর্দিন এ তব ভালতলে । ৪৮ 
তব আশ কিসে, তুমি নাশ ঘরে 

ক্ষয় এব করে নয় ওর করে। ৪৯ 
অহ! যে দিকে, আখি পড়ে ফিরিতে, 
নিরখে মৃদু পঞ্জর ৮ারি ভিতে ॥। ৫০ 


রচনাবলী ১৫ 


সমষেব মুখচ্যুত, কীরত্িজালে 

কহিছে তবু যা ছিল ভূত কালে। ৫৯ 
আজি শৃচ্য হিযা, কত আব ধবে 
লুঠিলে শতবাঁব বহে কি পবে। ৫২ 
বিনি পীডিত কে, কি নিপীড়ন বে। 
নুছু খা নিপাত মড়া উপবে। ৫৩ 
কি হবে চুষিয়ে, শুকনা সবসে 

শম সাব বিডম্বন তৃষ্ঞা বশে । ৫৪ 
ছিল বে সণ, কাল কৃপালু যবে 

কত দেশ বিভাতিল সে খিতবে। ৫৫ 
কত পদ্ম বিকীশিল, এ সবসে 

দিক পুবিল যাব স্থগন্ধ বসে? ৫৬ 
কত দীন ধনী, হইলো পৰশি 

মক পুম্পিল এই হলে কখধি। ৫৭ 
ছিল অগ্ঠে যে, তম সম্ভবণে 

তখনে ববি ভাতিল এ গগনে । ৫৮ 
পবকাঁশি, স্নির্মল অংশ্ুগণে 

দিল চেতনা নিদ্রিত লৌক মনে । ৫৯ 
ছিল বাল দশাষ, স্বতীব যবে 

দিল আকৃতি জ্ঞান কথায় তবে । ৬০ 
উপহাব লভে, সমষেব সবে 

চিবকাল কবে অধিকাৰ ভবে । ৬১ 
ঘুচিয়ে সব, প্লাবিত হীন প্রথা 

হলো! সে গত গৌবব গল্প কথা ॥। ৬২ 


৬ 


গোবিল্দচঞ্জ রায় 


কি হলো কি হলো, পুর বাসি জবেঁ 
উন্মত্ত শুর রসনে ব্যসনে । ৬৩ 
মজি ভোগ বিলাসেঃ বিহার বনে 
হত বুদ্ধি সামর্থ্য শরীর সনে | ৬৪ 
হত রূপ যুঝাঁয়। জরার মত 

নিরবীর্ধ্য বিশীর্ণ শরীর যত । ৬৫ 
গত গৌরব সে রজপুত যশে 

শব রূপ সবে অহিফেন রসে । ৬৬ 
ঘুচি রাঁজ্য রলো, নবপ শব পথে 
পুরুবত্ব রলো পরদার ব্রতে । ৬৭ 
গণিকার প্রভা, হলো রাজ সভা 
অবিচার তমান্ধ অরণ্য নিতা । ৬৮ 
বলো কাগজ সার ধনীর ঘরে 

শুদ বৃত্তি হলো দিনঃ পাঁত তরে। ৬৯ 
বলো! নাম বণিক, ব্যবসায় বিনে 

নির অন ঘরে পর পণ্য কিনে । 9০ 
যত ক্ষব্র কালে, দরবাশ রলো 

দ্বিজ পাচক ঘোটক বান হলো । ৭৯ 
সব জ্ঞান রলো, পুথি পাত তলে 
হলো পল্লব গ্রাহক বিজ্ঞদলে | ৭২ 
রলো ধরব কি, তক্ষ্য অভক্ষ্য নিষে 
তমজালে বিকীর্ণ গ্টদীন হিষে । ৭৩ 
যত মান রলো, হয় যান ঘবে ১ 
অপমাঁন হলো উদ্ভীষ শিরে। ৭৪8 


বচনাখণী ১৭ 


সদা, প্রভাব কথায বলো 

যত উদ্ভধম লেখনি সাব হলো । ৭৫ 
পবি চীব বাণ, পবেব ঠবে 

উপবাস ঘবে তবু চাষ কাবে। ৭৬ 
অলসে অবশে, পবগ্রাস বাসে 

কমে দীন দ*] দিবসে দিবসে । ৭৭ 
থুইযে সণ থাকল জাতি লে 
ক্ষিতে সকলে শত শাগ হযে । ৭৮ 
পব পাদ বিলেহীব জাতি কিসে 

লুডু খঙ্ধন শঙ্খল ১াবি পিল 1৯ 
হয় লাভ মনে, 5 আম ১7৭ 
গণিতে থখত এ ফল হীন জন 1৮০ 
ছিল যে কিছু কে, পপ শাঠি কারণ 
[চনিতে কিছু নাভিক চি বার্ণ টি 
যত দখিছ, এহ *বীব গাণে 

বাঁহন্ছ স্ুছু ও. রুটি গুন বান ই 
১বিছ যি ও কভিতেছে কথা 
০৬.এব লে মুত ০৩ক বথা। ৮০ 
বত শাবকও কাশিশী, আচ এ 

বিব+ ৩ বে কিছু কাল তাবে ৮০ 
ক হবে প্রসবে, অধুতে অধু€ 2 
বনক্।যা বিখজ্জিত দাস 2৮51 ৮৫ 
যদি শাহ ভলে। সুতি শুখ হতে 

লুছু াভ বখাষ কি কাজ সাব ৩ 


৯৮ 


গোবিন্দচন্জ্র বাঁষ 


উপধুক্ত নহে, বতি কীপুরুবে 

স্থছু দেশ বিডদ্িত পাপ এশে। ৮? 
ছি। ছি। আজি, এ কুৎসিত বেশ পরবে 
কি সুখে সকলে ঘম যাও খবে। ৮৮ 
ধব গ্লীতি যনে, যদি দেশ বালে 

৬১ 1/ব সকলে ভাস অশ্রজলে । ৮৭ 
তাক্ত .ব ত্যজ আত্ম, সখেব কথা 

তযজ আ্মীদ ভোগ বিলাস বথা । ৯০ 
পরখ কষ্ট বিভুতি, শরীব গণে 

১ল চৌদিক সাধন আঁভবণে। ৯১ 

গত কাল্লব ভাবত, প'প লে 

(পোও শোণিত পা তযনের জাল | নহি 
এই ফু নিভা দেশ, »ভিন মুখে 


শভান্ত কি পৌকষ স্বার্থ জথে। 


2/ 
ধগ 


গতিতপষ্টিত, শাবক সঙ্গিগ7ণ 
পশু ও প্রতিপ।লন পাষ নে) এ৪ 
পশু সঙ্গে চারে শব ভূমিতলে 
শ্ুদু উন্নত এক মভাত্ত বাল ৯৫ 
যদ মানুষ, মাসুল নাহি হণে। 
ফণ। ল'শ কি মানুষ শাম নিলে । ৯৬ 
»বলা্নইান, নবাঙ পরি 
কি গলে তন্ুতাব লখে বিবি রা, 
যদি কীক হতে, কির পাতি হবে 
কব জীবন ধাবধণে ক্ষান্ত সাবে। ৯৮ 


বচনাবলী 


ডুবি যাঁকু জলে, তণ খাস যণা 
ভূলি যাকু সবে তপ নীম কথা । ৯৯ 
ক যেমন কেশ, না পাষ কবে। 


এজি ভীবত নামক দেশ ভবে) ১০০ 


যমুনালহবা 


শিশ্পণ সলিলে, বহিছ সদা । 
এটশালিনী আুনবী যমুনো ও (ফ্রও 


কও কত আনব, নগখা তাবে, 
বাঁজিছে তটঘুগ ভুষি ও | 
“চি ভাগ স।লে, ধ্ল চোধ ছবি, 


অন্গকবিছি নভি ভাঞ্জল ও | 


রি 
রে 
591 9 পাত, শাহ 6 গাঁমাবি, 
সি 
দেগখিল ক* শত খওনসা ও । 
*৭ ভাল বুদ্ধি, ৮হ কত বাজা, 


পবকাশিল লয পাইল ও। 
৩ 
খল কল তাবে, বহিষে কাতিলী, 
কহিছ সবে কি পুখাতন ও। 
মবম পখশে কথা, 


ভূঠ সে ভাব৩ গাথা ও | 


গোবিনচন্দ্র বাষ 


৪ 
তব জল কলাল, সহ কত সেনা, 
গবজিল কোন দিন পমবে ও । 
আজি শবনীবব, বে যমুনে সব 


গত যত তৈঙব কালে ও । 


€ 
শ্যাম সলিল 5৭ লোহিত ছিল ক, 
পাণডন কুরুকুল শোণিতে ও। 
কাপিল দেশ, তুবগ গভভাখ, 
শবত স্বাধীন যে দিন ও। 
৬ 
তব জল তী"ব, (পীবপ যাঁদপ, 
পাতিল বাজসিংহীসন ও | 
শাডিল দেশ, অনিকুল নাশি, 


শবত স্বাধীন যে দিন ও। 


৭ 


দেখিলে কি তুমি, শীদ্ধ পাকা, 
উডিতে দেশ বিদেশে ও | 
তিব্বত চীনে, ব্রহ্ম 2াতিতিল, 


ভাবত স্বাধীন যে দিন ও। 


৮ 
এ জল ধাবে, ধানে বহিগ্ল ক %, 
প্রেম ব্বিহ আখি নীব ও। 
নাচিল গাহল, কত ুথ স্পা, 


এ তব সৈতক পুশিনে ও । 


বচনাবলী ২১ 


৯ 
এ তনু মুকবে, আসি পর্ণশশী, 
নিবখিত মুখ যবে শবাদ ও । 
অসিত দশ দিশি, উৎসব বঙ্ে, 


রাবিতে চিত স্তুখ উত্স ও | 
১০ 
সে তুমি সে শশী, লীব অনিল ছে 
“বু সব মগন বিবাদ ও | 
“1ভিক সেসব, প্রো উৎস্ব, 
গসিল সকলে কাল ত। 
১৪ 
খ মুখৎ)ী ২, ৮ 
উন্মাদিত প্রজরপাঁলী ও | 


কুল পাদ, ০০ 2১ পানে, 


“হত বক সঞ্ধাতন তি । 


১২ 

“ভিত শিবহে। শ্রা+ পবন কত, 
বিবণািলো বলি তক জদষে ৩ । 

দ্ুহপ্ ৬ড1ণানে। পুন এই দর্পণ, 


গন্তিবিষ্বিতো ডিও ভাসি ও । 


সি 


রঙ 


সে সব কৌতুক, কাল কল আজি, 
লেশ না! বাখিল শেন ও | 
কই সেই গৌবব, নিকুপ্ত সৌবভ,. 


»লা পবিণত শ-কাভিনী ও । 


২২ 


গোবিন্দচন্দ্র বায় 


১৪ 
কভু শত ধারে এ উভ পাবে, 
পঠান্‌ অঞ্ভডান মোগল ও | 
ঢালিল সেনা, ক্রাঁসি নিবাসী, 
ঘোঁব সে তাবত বন্ধনে ও । 
১৫ 
অহ! কিকু দিবসে, গ্রাসিল রাহ, 
মোচন হইল না আর ও । 
ভাঙ্গিল চণিল, উলটা পালটা, 


লুঠি নিল খা ছিপ সার ও। 
১৩ 
সেদিন হইতে, অন্ধ মানাগুহ, 
পববল--অর্গল পাতে ও । 
সে দিন হইতে, শ্বশান ৩ বশ, 
পব-অসি-ঘাত-নিপাতে ও | 


৭ 


সে দিন হইতে, ৩ ভাল শুবঙ্ছেঃ 
পরশে না কুলবালা ও । 
সে দিন হহতে, শব নাবী, 
অববোধে অববোধিত ও | 
১৮ 
সে দিন হইতে, এব তট গগনে, 
নুপুর না বিনীরব ও । 
সে দিন হইতে, সব প্রতি কাপে 


যে দিন ভাবত বন্ধন ও । 


রচনাবলী ২৩ 


এ পয় পারে, ক কত জাতীয়, 
ভাতিল কত শত রাজা ও । 
আসিল স্থাপিল, শৃসিল রাজ্য, 
রচি ঘব কত পবিপাটী ও | 
২০ 
৩ শত ছুচ্জয়। দুর্গীম দুর্গে 
(পিল তব তট দেশে ও? 
নগন প্রাচীর, (৮ পিল শের, 
চিব দুগ সন্্ভাঁগ আ শ ৫। 
১ 
ইডি ঠাঁপল ১ৃনব ঠার্সে, 


কাপ প্রবাল চিবকীলে ও । 


গৃভ গড পু? কণ্ডিপিয হজ্জ, 
বশিল করি পিকলাক্তি ও) 
২ 
ঈংপুবো হছে, শুগ্র বিশ তেও 
গৃ5বব শেষ শবীবে ও । 
দেখিছ যে জপ, ৮৯সজ তপ্খা। 
(» কহ যৌবন বেখা ও) 
5৩ 
এর অলি, স্নবী বুুন্দ, 
সাঁপল নবপতিতকশরী ও । 
বসি ও মন্মরে, উল্লাস অস্ত, 


(তীলি * মোহন বপে ডি 


হ৪ 


গোবিন্দচজ্জ রায় 
ই € 


কন এ গবাক্ষে, কৌতুক চক্ষে, 
নিরখিত পবিজন লইযে ও | 

নিম্ন প্রদেশে, সে গজ যুদ্ধে 
ভীষণ প্রাণ বিনাশক ও । 


২৫ 

এ ঘর মাঝে, নাবী সমাজে, 
বসি কভ খেলিত চৌসর ও । 

বাখিত পাশে, সে তরবাবি, 


কাঁফব ক বি্দাবী ও | 


২৬ 


কৈ? সব আজি, *য সমুজে, 
মজ্জিত সহ শত আশ] ও । 

দেখিল শত শত, হলে! কি নিবাবিত, 
নিস্ত্রপ মন্গজ পিপাসা ও । 


২৭ 

যে গৃহ পাশে; কাপিত ত্রাসে, 
ভূপতি পদ বিক্ষেপে ও । 

সেসব ভবনে, কত শত অধমে, 


পুবি-ছ মুত্র পুরীষে ও । 


বচনাবঙ্গী 
২৮ 


যে ঘব মধ্যে, সবি সমুদ্ধে,। 
সন্মোহিত চিত কাল ও | 
0স সক সদনে উদ্ভাবে বমনে, 


পতি গন্ধ বিকীবণ ও । 


২৯ 

(য গত অঙ্গে, ক্ভুবিধ বঙে, 
বি্থচিত ছিল মণিবাভি ও । 

সে সব কালে, হবি । এক কালে, 


ঢাঁকিল লঙ। জানল ও । 


2211 ৪৮ শবী7ক 
«ওত হাত বাঁভ ও । 
য'ব স্ব্ধাপ, দিক দিক হই” 


ক্ষ হুক সমাজে ও । 


5)৯ 


কত নব পঞ্জাব শিম্সিল ইহাাব, 
শোষি শোণিত কোষ ও | 
দশ[হতে সব, দণক লোকে, 


গ্রচদা গৌবব লোম ৪ । 


হু ৫ 


২৬ গোবিন্দচন্্র রায় 


৩২ 

অহ! কত কাল, রবে এ জীবিত, 
তটিনি। তট তব শোভি ও । 

ভূষণ হইযে তব জল নীলে 


বাঞ্সিতে, মন অভিলাষে ও | 


৩০) 


হবে কোন কালে, হত ঘোঁব কালে, 
পরিমিত স্ব প্বশীযু ও । 
বছিবে শেষে, এ গৃহ দেশে, 


আকাশে শুছু বায়ু ও । 


৩৪ 

যদি এই শেষ, ববে সব শেন, 
জীবন স্বপন গাভ'ত ও । 

তচ্ু মন ক্ষযিষে, দুখ শত সইযে, 


চবিছ লোক কি আশে ও । 


দিন কি এমন হবে 


দিন কি এমন হবে এ ভাবতে, দিন কি এখন ইবে। 
গাইবে সবাই, মিলি এক ঠাই, একি গান একি ববে। এ । 
ভূমি কি সাগবে। শাস্তি কি সমবে, 
হ্বদেশে বিদেশে, স্ববশেতে ঘুবে 


রচনাবলী রর 


তুলিষা গলা বে, গাবে লভাব 
ভাই তাই যেন সবে। 
দিন কি এমন হবে ॥ 


কুমাবী হইতে, হিমাত্রি লইয়া, 
ডঠিবৰে সে তাঁনে, বাশবি বাজিযা, 
উঠ্ভিবে দয মবমে নাঁচিযা 
পবশি সে স্ুব তবে । 

দিন কি এমন হব ॥। 


সাগবে চাগবে। ভাগাচষ শবণা, 
গাইবে সাহসে ধবিষ। ক্ষেপণা, 
উঠিবে তুফান, বাপাষে হেদিনী, 
* বজি গভীব যবে। 

দিন কি এন হাব 
যাহ শা দাত যে তত ৃবিতব, 
এ পল) এ টিবি, পখনে ৬1সি/ক) 
বহি/4 শাগিযা, এ স্পা নিক ব 
৮ কাছে মধুব বে । 

(দন কি এমন হবে? 
চষিবে চাবিবে, বুলীবে বানাতে, 
মিলি মিশি সবে, আপন ৩ চুক 
হাতে হাতে ধবি শাচিশে গহাবে, 
তাডাবে যে হুথ ভিবে। 

দিন কি এমন হনে 1 


গোবিন্দচজ্জ বাঁষ 


মোছাবে সবার চকেব কীদলা, 
পুচাবে যাব যে ক্ষধার যাতনা, 
এ প্রাণ এ মনে সাধিবে সাধনা ; 
বেঁটে খাবে সমভাবে । 
দিন কি এমন হবে 
ছুঠিবে চৌদিকে, খুঁজিবে খাজিবে, 
দুখব মোচনে উপায় দেখিবে 
কাক নাহি হবে, নাহি ভুলি বণে 
আপনা স্বদেশে কবে। 
দ্িনকি এমন ভবে ॥। 
আনিবে উঠাই” যা ভাল যেখানে, 
ফেলাবে ছুটাই, মন্দ যা স্বধাষে 
কবি ভব পবিমিতে পবিশ্রশে 
দল কেধে বেধে সবে 
দিন কি এমন হবে 
গবশিতে কেউ আঙ্গুলের ধাবে 
উঠ্িবে জাগিযা সকল শবীবে, 
«কব গ্রানিতে সবে গ্লানি ভবে 
একতগ্ হযে বে: 
তবে সেসেদিন হব এ তাত ত, 
তবে সে দিন ভখে। 
গাইবে সবাই কাঁষেতে কেবল 
সবে না এ গান এ গান ফবে। 
দিন কি এমন ভবে 1 


দীনেধচরণ বন 


১৮৫১--১৯৮৯৮ 


&স্নিভূমিতে প্রকাশিত (কান্তিক ১০০৬) “থাঙ্গণা ভাষাৰ লেখক” 
রী প্রবান্ধ দীনেশ৮বণ পন্থুব যে পবিচষ পাওযা বাধ, তাহা এইবপ1- 
দ্রানেশচবণ বনু । পিতাব নাম ৬অভয়াচরণ বহু বঙ্গজ 
ায়স্থ । সঙ্ত্রীন্ত বংশ । সাঁং প্ীবাড়ী.-উৎলি পোষ্ট, মাণিকগঞ্জ 
মহকুম।-- জেলা ঢাকা । জন্ম ১৭৭২ শক ১২ই ফান্ভতন। 
রং ক ১০ 
ইনি পিন। মাঁভাব সর্বকনিষ্ঠ সন্তান | স্থতবাং বাল্যকাল হইত 
বোশেষ আদবে লালি হপালি 5 ভয় আনিযাছেন। তখন পিতার 
অবগ্কাও বিশেষ পচ্ছল ছিল। টিনি পূণিয়াব ফৌজদারী শা্দালাতেব 
সকুবস্তাদাব ছিলেশ | উত্তম পাবণী জানশিতেন। তধনকার 
সেবেস্তাদাবিতে বিলক্ষণ ছু" পয়স। আষ ছিল । পুণিয়াে দীনেশ 
বাবুব জন্ম ও হাতে খন্চি হয় । পিশা বদলী হইয়া ভাগলপুব যান। 
দরীনেশচরণকেও পিতাঁব সমভিব্যাহাবী হইতে হুইপ । ভাগলপুব 
হংরেজী খুলে িশি ভন্তি হইলেন । ইংবেজী সাহিত্যে তাহাব “বশ 
ব্যংপত্ডি জন্গিয়াছিল , কিন্তু গণিতে টিক তাহাব বিপবীত । - ইহাব 
ফপে, উপবি উপরি ছুই বাব তাহাকে ফেল হইতে হষ। কিন্ত 
শষে মেধাবী দীনেশচবণ অঙ্কে ৮পনসই অধিকার লাভ কবিলেন এবং 
প্রবেশিকা পবীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন । 


দীনেশচবণ বস্থু 


এই পঠছ্বশায় ভাগলপুব হইতে, দ্রীনেশচবণ একবার সথেব 
পলাতক আসামী হপ। দেশ-ভ্রমণেব আসন্তিই এই পলায়নেব 
কাবণ। সঙ্গে অবশ্য একজন জুড়িদার জুটিযাছিল । উত্তব-পশ্চিয 
অঞ্চলেব বহু স্থান এমণ কবিবাব পব, তাহাদ্দেব এক আত্মীয় তাহার 
সন্ধান পাইয়া ধবিয়! ফেলেশ, এবং তাহাকে তাহাব পিতার শিকট 
গছাইয়া দেন । " 

অতঃপব দীনেশচরণ কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভণ্তি হন। 
কিন্তু তৃতীয় বংসব পর্য্যন্ত পড়িযা, মস্তিক্ষেব একটি গীড়া লইযা, বাটি 
গিযা উঠিলেন । স্কুল-কলেজেব পড়াশুনা বন্ধ হইল বটে, কিন্ত 
বাটাতে তিনি নিয়মিতবপে লেখাপড়ার চর্চা! করিতে লাগিলেশ। 
ইংবেজী ইতিহাস তিনি অনেক পড়িযাছেন। পঠন্শীয় ডিবেটিং বলব 
প্রভৃতি স্থাপন কবিয়া ইংবেজীতে বন্তুতাদি কবিতেন। বঙ্গসাহিত্েব 
অন্ততম মেতা শ্রীযুক্ত বাষ কণলীপ্রসন্ন খোষ বাহাছিব ইহাব সাহিতা- 
জীবনেব একজন প্রধান উৎসাহ-দাতাঁ। 


১৮৯৮ গ্রীষ্টান্দেব ৯২ই অক্টোব্ব দীনেশচবন্ণব মৃত্যু হইলে দীনেচ্জ 


সেন তীাহ'ব জন্বদ্ধ যে প্রশন্তি কবিযাছিলেন, তাঁহা সংক্ষেপে উদ্ধান 


কবিতেছি 2 


পৃব্ববঙ্গের সাহিত্যাকাঁশেব একটি উক্ষল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে। 
গত ২৭শে আহখ্িন সুকবি দ্নেশচবণ বঙ্গ ৪৮ বংসব বষশে ইহলোক 
ত্য।গ কবিয় গিয়াছেশ | তাহাব ম্বত্যু অতি শোচনীয় , ঢাকা জজ 
আফিপে জুবির জন্য আহত হইযা তিনি স্সীয় গ্রাম শ্রীবাডী হইতে 
ঢাক মুখে বওন! হইয়াছিলেন , গোয়ালনা (পীছিয়া কলেরা 
ব্শগাঞ্রাক্ত হন এবং পুনবায় বাটা প্রত্তাবঞ্ন করিতেছিলেন , পথে 
পদ্ীবক্ষে_ স্বগ্রামের অনতিদুরে নীলাকাশেব প্রাপুলাশ শ্রীবা ব 
তকরাপ্রির অন্পষ্ট ছায়! দেখিতে দেখিতে তাহাব প্রাণবাঁধু বহির্গত 


দীনেশচরণ বন ৩১ 


হয়। অতি অল্প ব্যবধানের জন্ত তিনি মত্যুকালে স্বীয় পরিজপের 
মুখ দেখিতে পাশ নাই । 
অনতিক্তাস্ত বিংশবর্ধ বয়সে কবি যখন “মানস-বিকাশ” বচনা 
করিয়াছিলেন, তখন বঙ্ষিমবাবু স্ইে ক্ষুদ্র কাব্যের অশেষরূপ 
যশোকীর্ভন করিয়া বঙ্গদর্শনে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন । একদা 
তাহার কবিতাগুচ্ছে “বান্ধব” নিত্য কম্থমিত থাকিত। তিনি কতক 
দিনের জন্ত চাকবা্তা? ও ণ্যাকাপ্রকাশেব সম্পাদ্কতা৷ করিয়াছিলেন 3 
পেই সেই সময উত্ত ছুই পত্রিক1 প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র হইয়া 
দ্াড়াইযাছিল । তিনি ইৎবাজী সাহিত্যে সুপর্ডিত ছিলেন ; এক সময় 
ছ্রেটপম্যান প্রভৃতি পত্রিকা সর্বদা প্রবন্ধাদদি লিখিতেন। তাহার 
বচিত “কবিকাহিনী,, মানসবিকাশ” মহা প্রস্থান ও “কুলকলক্ষিন'” 
প্রভৃতি অনেক পুত্তকই সাধাবণের নিকট সুপধিচি৯ এবং ভাহাব 
অসংখ্য গান শবকাত্ত বাবুব সঙ্কলিত “সঙ্গীতমুস্তাবলী'তে পাওয়া 
যাহবে | 
এই কবি বচনায় একবপ মুগ্ধকর গ্রাম্য-পুশেব সুবাস আছে 

এবং অনেকগ্ুপিরই অস্তনিহিত একঝপ পকরুণ আর্তধ্বনি আছে, যাহ 
পড়িতে পড়িতে অনেক অতীত স্বপ্ন জাগিষ। উঠে ও নয়নপ্রাস্তে অশ্রু 
কণ। দেখা দ্েয়। স্ত্যুর কয়েক বংসর পূর্বে তিনি ক্গমাকে এই 
কযেক ছত্র কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন ।-- 

“আব কেন আশ] | প্রদীপ নির্বাণ বব । 

অনজ্ ধর হে এ অভাগারে ধর ॥ 

সংসার সাগরে এ জীর্ণ জীবনতবী, 

পাইল না কুল, অকুল-কাগুারী হবি 

তুমি হে থাকিতে । দিন পরে দিন যায় 

ছুদ্দিনের মেথ দ্বিগুণ গরজে হায়। 


৩২ দীনেশচরণ বন্থু 


প্রণয় বিষাক্ত, ন্নেহেতে মিটে না আশা, 
ভালবাস যেন ভোৌজবাজীর তামাসা। 
অর্থের চিস্তায় রজনা প্রভাত হয়, 
অথের চিন্তায় দিবা রজনীতে লয় । 
প্রবল বাত্যায় ধরাশায়ী হ'লে শাখী, 
বৃক্ষান্তরে যথা আশ্রয় লভয়ে পাখী, 
সেইরূপ হায়! পরিজন যত ছিল । 
ছুদ্দিন দেখিয়! একে একে সবে প'ল ॥ 
সঃ বং সং 
(বশ মনে পড়ে দ্রেখিতাম এই টক্ষে, 
ডাপিতাম সবে সৌভাগ্য সাগব বক্ষে । 
উপরে আকাশ নিশ্মল নীলিমাময়। 
শিমনে নীলাভ প্রশান্ত সাগর খয়, 
আমাদের চাঞ্ সুবর্ণ তবীব পাশে? 
কুপ্্র ডিঙ্জী কত আসিত ভিক্ষার আশে । 
সৌভাগ্য পবন বহা”ত ধবল পাল, 
বাঙ্গা করে রমা আপনি ধরিতা হাল । 
হর্ষে দিগঙ্গনী হাঁসিত আকাশ পটে, 
"সেই এক দিন, এই এক দিন বটে 1?” 
কবির এইরূপ সকপুণ (িলাপধ্বনি তাহার অনেক কবিতায়ই পাওয়! 
যাইবে । চিরপ্রিয় গ্রবাড়ীগ্রাম ত্যাগ করিয়া তিনি বেশী দিন কোনখা 
থাকিতেন না। এহ মুত্র পল্লী তাহার নামে উজ্জ্বল ছিল । আজত্রী ড। 
প্রাহীন হইয়াছে। বায় কালীপ্রসন্্ ঘোষ বাহার প্রমুখ বন্ধুবর্গ আজ ভাহাব 


শোকে আকুল । 
বাঙ্গাল ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে তিনি কলিকাতায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ 


দীনেশচরণ বস্তু ৩৩ 


ঠাকুরের সঙ্গে দেখ| করেন । তৎসম উক্ত সনের ১৬ই বৈশাখের পাত্রে 
আমার নিকট নিম্নলিখিত বিবরণ লিখিয়া পাঠান + 

দপূর্বব পত্রে লিখিয়াছিলাম, বঙ্গ-সাহিত্য-জগতের উঠস্ত রবি রবি ঠাকুরের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব । বিগত কল্য তাহাই গিয়াছিলাম | ঠাকুর 
বাড়ীর প্রকাগ পুরীতে প্রবেশ করিয়া দোতলার সিশড়ির মুখেই রবি ঠাকুরের 
সহিত সাক্ষাৎ হইল । নয়ন মুগ্ধ, মন আনন্পসাঁগরে ডুবিল | কোন ইৎরাজ" 
পুস্তকে অমর কবি মিপ্টনের দেবমৃর্ধি দেখিয়াছ কি? দেখিয়া থাকিলে সেই 
ুত্তিতে রবিচ্ছায়৷ দেখিতে পাইবে । দেহছন্দ সুদীর্ঘ, বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর, 
মুখাকৃতি দীর্ঘ, নাসা, চক্ষু এ সমন্তই সুন্দর, যেন তুলিতে আকা । গুচ্ছে 
গুচ্ছে কয়েকটি কেশতরঙ্গ (60119) ফোর উপর আসিয়! পড়িয়াছে । পরিধান 
খৃতি। কেন বলিতে পারি না, রধি ঠাকুরের অপূর্ব যৃদ্তি দেখিয়া বোধ হইল 
(যন এই অঙ্গে গৈরিক বসন অধিক শোভা! ধারণ করিত । উনবিংশ শতাব্ীর 
$1)9 ইত্যাদি কেশ রক্ষার ফ্যাপনের মধ্যে দীর্ঘ কেশ দেখিবার জিনিস 
ধটে এবং যে তাহ রক্ষা করে 'তাহাকেও সাহসী পুরুষ বলিতে হইবে । 
সাহিত্য সম্বন্ধে বহুক্ষণ আলাপ হইল। রবি ঠাকুরের বয়স অতি অল্প, 
২৩শেব অধিক হইবে না । কিন্ত প্বভাঁব স্থির । কলেজে থাকিতে মিস্টনকে 
ঠাহার সহ্পাঠিগণ “4[):75” আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, রবি ঠাকুরকেও 
সেই আখ্য। প্রদান করা যাহতে পারে। খপ অতি কোমল ও সুমিষ, 
রমণীজনোচিত । রবি ঠাকুরের গানের কথা শুনিয়াছিলাম কিন্তু গান শুনি 
পাই । তাহাকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করা হইল | সাধাঁসাধি নাহ, 
₹ বিহগের স্থায় খাধীন উদ্ুক্ত কণ্ঠে অমনি গান ধরিলেন । গানটি এই, 
৮1কশয় বোলে| না গাহিতে বোলো না." 1” 

: পদ্মীবক্ষে তাহার অকাল-মুত্য মনে পড়িলেঃ সেই সঙ্গে কবিকাঁহিনীর 
“গঙ্জাঁজল শব” শীর্ষক কবিতাটি স্থৃতিপথে জাগিয়া উঠে। তিনি যেন স্বীয় 
মৃত্যুর আভাস পাইয়াই উক্ত কবিতাটি লিখিয়াছিলেন । “দিবা অবসান প্র 


৮) 


৩৪ দীনেশচরণ বঙ্ছ 


রজনীর মুখে, কোথা ভেসে যাও শব কহ না আমায় ॥৮ আজ আমার কর্ণে 
বাঞ্জিতেছে। সেই কবিতাটিতে পরিজনের ছুঃখ অতি করুণভাবে বর্ণন। 
করিয়া কবি বলিয়াছিলেন, বোধ হয় নবদৃষ্ট স্বর্গের শৌভায় বু হইয়া শব 
আত্মীয়দিগের আর্তধবনি, মন্দসান্ধ্যহিল্লোলনীতে “দুর বাশরীর রব” এবং 
“কৃষকের বৈতালিক তান” কিছুই শুনিতে পাইতেছেন না।."" 

তিনি তাহার *শ,নমন্দিরে খোদিত করিবার জন্চ নিজেই কয়েকটি 
কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন ৷ মন্দির উঠিয়াছে। কবিতাগুলি শীদ্রই খোদিত 
হইবে । গ্রাম্য কবির স্মৃতিমন্দিরের ছুয়ারে সেই কয়েকটি ছুঃথময় ছত্র লিখিত 
থাকিবে এবং ইহাই তাহার শেষ। এল ভালবাসার পৃথিবীতে স্মতিচিহ 
রাধিয়! যাইবার জন্ত গ্থ-মুখ নর-আত্মা কেন ব্যাকুল হয় কে বলিবে ? 


( “প্রদীপ, ফাল্তন ১৩০৫ ) 


রচনাবলা 


দীনেশ5রণ কয়েকথানি কাব্য ও উপচ্ভাসের বচয়িতা। সেগুলিব 
একটি কালামুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদণ্ত ইংরেজী 
প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেবি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকীদির তাঁলিকা 
হইতে গৃহীত । 


১। মানস বিকাশ (কাঁণ্য)। ৯২৮" সাল (১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ )। 
পর, ৭8 | 
সুচী 2--ম্বত্যুশয্যা ) কাল ; প্রেমপ্রতিমা ; মিলন ; হদের পাশে; 
কেন হাস? কেনর্কাদ? কেনহাস?; উন্মাদিনী ; সীতার পত্র, 
গান_-“শেষের সে দিন মন**? | 
“মানস বিকাশের আধথ্যা-পত্রে লেখকের নাম নাই, কিন্ত ইহা 
যে দ্রীনেশচরণের রচনা, তাহার একটি প্রমাণ_-কবির “মহা প্রস্থান 


হ। 


৩ । 


৪ | 


«| মোহিনী প্রতিমা বা সরল। (উপগ্ঠাস)। ৯২৯৪ সাল, ইং 


বচনাবলী ৩৫ 


কাব্যের আধ্য।-পজে “মানস বিকাশ, “কবি-কাছিনী” ও “কুল 
কলকস্কিনী? প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীদীনেশচবণ বঙ্গ প্রণীত” এইরূপ মুদ্রিত 
আছে। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকাতেও মানস বিকাশে*র গ্রন্থকার 
হিসাবে দীনেশচরণের নাম আছে। এই প্রসঙ্গে আমশ্থথনাথ 
ঘোষ "মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়” পুস্তকে ( পৃ" ৯৪ ) একটু ভুল 
কবিয়াছেন ৷ “বঙ্নদর্শনে” ( পৌষ ১২৮০ ) বঙ্কিমচন্দ্রেব উচ্চ প্রশংস! 
'দখিয়া তিনি “মানল বিকাশ'কে বঙ্ধিম-বন্ধু রাজকৃষঃ মুখোপাধ্যায়ের 
রচন! বলিয়! সাব্যস্ত কবিয়াছেন 


কবি-কাহ্ছিনী (কাব্য )। ইং ১৮৭৬ (২৯ আগস্ট )। পৃ. ১১৬। 

সুচী £__বীণা, প্রত্যাগত প্রবাসী, ধবলশেখরে ( বাঙ্গালিতে 
প্রকাশিণত ), বিদায় (এ), বাঙ্রালিব| ঘুমে ববে কি বঙ্গে (ঞ&), তুই কি 
ঝবুঝিবি [মা মরমের বেদন! ( বান্ধবে প্রকাশিত ), উদাসনেব বিদায় 
(এ), বাঙ্গালি ( বাঙ্গালিতে প্রকাশিত ), জাহণবী (&), কুঙ্গমে কীট, 
(প্রমসম্মিলন (বিবাহোপলক্ষে উপহার দ্ড), বিরহিণীব স্বপ্র, বাঙ্গালির 
শৃবশয্যা, আধ্যনাম, গঙ্গীজলে গলিত শব, প্রতিম! বিসর্জন ( বান্ধবে 
প্রকাশিত ), শারদীয় উৎসব, উদ্বোধন ( বাদ্ধবে প্রকাশিত “জাগো মা 
আমার” পরিপন্তিত ও পরিবদ্ধিত )। 


কুল-কলক্ষিনী ( উপন্তাস)। (৯৭ আগস্ট ৯৮৮৩ )। পৃ ২৪৬। 


মহাপ্রস্থান কাব্য । ১২৯৪ সাল (১৫ ডিজেম্বব ১৮৮৭) 
পৃ, ২২৩+ 1০ স্তদ্ধিপত্র | 


চ 


১৮৮৮ । পৃ. ১২৬) 
১৫ ফান্তন ১২৯৪ তারিখের “অনুসন্ধানে? সমালোচিত । 


৩৬ দীনেশচবণ বন্ু 


৬। নিরাশ প্রণয় (সামাজিক উপগ্যাস)। (৪ সেপ্টেম্বৰ 
১৮৮৮ )। পৃ ১৮৪ । 
৭) বিষাতা ন! কাক্ষসী (উপচ্যাস )। ১৩০০ সাল (২৬ জাচ্ছযাবি 


১৮৯৪ )। পৃ. ১৪৪ | 


৮। পক্সিনী (উপচ্ঠাস )। শ্রাবণ ১৩০৯ ( ২৭ আগস্ট ১৮৯৪ )। 
পৃ, ৯৮১। 


জীনেশ-গ্রন্থাবজী | (২৭ আগস্ট ১৯০৩ )। পৃ- ২৬৪ ( ব্তুম তী )। 
সুচী 2__“মহাপ্রস্থান কাব্য, কুল-কলঙ্কিনী” ও “কবি-কাহিনী?। 


পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা 2 দীনেশচবণেব খন্থ ব১ণ। 
মাসিক পত্রেব পৃষ্টায বিক্ষিপ্ত বহিযাছে। কালীপ্রসন্ন খোষ-সম্পা্ি ৩ 
'বান্ধবে, তাহাৰ অনেকগুলি কবিতা, প্রাধানতঃ “ভীবীঃ” স্বাক্ষাও। 
মুদ্রিত হইযাছিল।* গগনচন্্ ছোম-প্রকাশিত “আলোচনা” গ্রাথ 
বষে তীহাব “মহা-সঙ্গীত” ও “ম্থথধাম যাত্রী” কবিতা স্থাণ পাইযাছিল। 


রচনার নিদর্শন 2 দীনেশচবণ স্ুকণি ছিলেন। বচনাৰ হিদিনল 
স্ববপ ত্রাহাব পুস্তকগুলি হইতে কিছু কিছু উদ্ধত কবিতেছিপ :- 


কাল 

১ 
শঅনস্ত, অজেয, কালেব তখঙ্গ, 
চলে সদা যেন উন্মন্ত মাতঙ্গ, 


* বান্ধবে? প্রকাশিত “ভ্রীদাত” স্বাক্ষরিত গগ্ভ-রচনাগুলি দীনেশচবণেখ 
নহে 1--*বান্ধব ভাদ্র ১২৮২, পৃ. ১৫৩ পাদটীকা দ্রষ্টব্য । 


রচনাবলা ৩৭ 


কোন্‌ বীব বণে নাহি দেষ ভঙ্গ 

ধবণাতলে ? 

এক মাত্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ আসিঘা, 

শত শত দেশ ফেলে গবাসিষা, 

সহস্র ভূধব ফেলে উপাডিয়া, 

জলধিজলে, 

যেখানে ভূধব, সেখানে সাঁগব, 

ধেখানে সাগব, সেখানে ভূধব, কৰিছে ছেলে । 


২ 

যেমন শিশুবা হাসিয়া হাসিযা, 

মাটি পুতুলি স্বকবে গভিষ', 

বহন ভূঘণে সবে সাজাই, 

শাঙ্গিযবা ফেলে; 

সেইব্সপ কাল নিষফত নিষত, 

গডিছে আঙ্গিছে নিহেষেতে কত, 

আপন *নেব অতিকচি মত 

অবনীতলে ; 

মহোচ্চ ভূধব, গভীব জলধি, 

কাপে থব «ব, পূজে নি বধিঃ পদ ধুগলে । 
৩ 

ত্ণ পহ যথা সাগবস্লে 

জোত বজ্জু ধবে তেসে যাষ চলে, 

নাহি সাধ্য কাব যাষ প্রতিকুলে 

আপন খলে; 


৩ 


দীনেশচরণ বন্সু 


তেমঠি ভূচৰ খেচরাঁদি যত, 

কাল-আ্রোত মাঝে ভাসিছে নিত, 

দাঁস যথ! হয়ে প্রভু অন্থুগত, 

সতত চলে; 

যা বলে তা করে, যায় যথা যাঁষ, 

এ জীবন ধবে, তাঁহারি কৃপাষ, পৃথিবীতলে । 
শ 

কে কবে দেখেছ কীলের জন, 

কেই বা দেখিবে ইহাঁব [ধন ? 

সহস্র বসব পৃর্ধেবেও যেষন, 

এখন তাই : 

প্রথমে হ'সিয়া দ্িনেশ যখন, 

গগনপ্রাঙ্গণে দিল দবশন, 

বিদ্যুৎ আরুতি ধাইশ কিরণ, 

আধার পাই ঃ 

কত আগে তাব মহ শুশ্য দেশঃ 

কীকলব বিহার, মহাকাঁলবেশে, সকল ঠাই । 
্ 

সহস। যখন বিধিব আদেশে। 

শ্ুধাংশুকিৰবণ শোভি নতোদোশে, 

রজতছ্লীয় ধাইল হরহুষ, 

ভুবনময়ঃ 

নর, নারী, কীট, পতঙ্গ সহিত, 

বন্বন্ধরা' যবে হইল স্যজিন্ত, 


বচনাবলী ৩৯ 


গ্রহ, উপগ্রহে হয়ে স্ুশোঁভি 5 

হ'ল উদয় : 

তখন ত কাল, প্রচণ্ড শাসনে, 

বাথিত সকলে, আপন অধীনে, সব সময । 


৬ 


দুবস্ত দংশন কাল বে তোমার, 

তব “তে কাঁবে। নাহিক নিস্তাব, 

ছোঁট সন তুমি কব ন। বিচাঁন, 

বধ সকলে; 

বাঁজেন্্ঘুকুট কবিষ! হব?, 

ছুঃখনাবে তারে কৰ নিমগশ, 

পদধুগে পরে কর বে দলন। 

আপন লেঃ 

শ্বেব আঁগারে, বিষাদ "আনিয়া, 

ক শত নবে, যাঁও ভাঁপাইযা, নঘনজলে ! 


ব্পেমপ্রতিমা। 


ঠি 


আবহ 1 কি ূপেব বাঁশি পডেছে ছন্ডিয়ে 
কি মধুর হাব ভাণ' কি শান্ত শয়ন । 

কি হাসি !--5পল। যেন বেডাঁয খেলিযে 
কি আনন্দবসে পুর্ণ ও 'ধুখদন ! 


দীনেশচরণ ৭স্থ 


৬ 
দেখ চেষে। 
যেখানে রেখেছ তুমি ও ছুটা চরণ 
ফুটেছে সেখানে যুগ স্বর্ণ শতদল । 
তোমার রূপের কান্তি-কনক কিবপ, 
কবিয়াছে দশ দিক্‌ কেমন উজ্জ্বল 


৭ 


দেখে শাই চক্ষু কভু এহেন মধুর, 
স্বর্ণ আলোক পুঞ্জ সংসার আধারে, 
ভাগ্য ধান্‌ সে প্রদ্দেশ, যথা খুঁনদরি, 
নিষত বসতি তুমি কর গো আদবে 


৮ 
ফোটে কি এছেন ফুল পাথিব কাননে ?- 
পাপ, তাপ, শোক, ছঃখ কীটেব আনাস, 
ভাসে কি এছেন বিধু সংসাঁৰ গগনে? 
সাগবে এহেন যুক্তী হয কি বিকাঁশ * 


১৩ 
মাইলে বসন্ত বিজন কাননে, 
অমনি তখনি সহান্ত বদলে, 
তরুলতা যথা বিবিধ ভূবণে, 
সাজায় কায়। 
তুমিও যেখানে কর পদাপ”, 
স্থখচন্দ্র তথা বিতরে কিরণ, 


রচনাবলী ৪৯. 


বিষাদ, হছুতাশ, জনম মতন 
চলিয়া যায় ! 


৯৪ 


তব আবির্ভীবে, ভূবনমোহিনি, 
মকভূমে বহে গভীর বাহিনী, 
ফোটে পারিজাত আসিয়া আপনি, 
ধরণাতলে ! 

আধার আকাশে হিমাংশুকিবণ, 
হাসি ভাসি করে কর বিতরণ, 
তাসে যেন, মরি অখিল তন, 
নুথসলিলে ! 


৯৫ 


কে পলে কেবল নন্দন কানানে 
ফোটে পারিজাত ? ফোটে না এখানে 7 
দেখ চেয়ে এই সংসার কাননে 
ফুটেছে কত ! 
গহস্থের ঘরে, রাজীর ভবনে, 
বোগীর শিয়রে, বিজন কাঁশনে, 
কত শত ফুল প্রফুল্ল বর্দনে, 
ফোটে নিষত ! 
(মানস বিকাশ? ) 


৪২ 


দিনেশচবণ বল্ছু 


তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা 


৯ 


তুই কি বুঝিবি শ্তামা মবমেব বেদনা ? 
হৃদযে স্তবে স্তবে, যে অনল দগ্ধ করে, 
তুই কি দেখিবি তাব? অগ্ভে তাহা দেখে না) 
যে জন অস্তবধামী, তিনি আব জানি আমি, 
এ বন্কিব শতশিখা কে কবিকে গণনা? 
তুই কি বুঝিবি শ্যামা মবমেব বেদনা ? 


২ 


এ পোডা মনেব কথা বলিখাব নয লো । 
(বধবাব চিত্ত, হায় । ঘোঁব মকভূমি প্রীয, 
বাবিশৃগ্য, ছাযাশৃচ্, সদা ধূধু কবে লো! 
এক দিন ছুই দিন, নহে, শ্যামা, চিবদিন। 
যত দিন ধলাষ না এ দেহ মিশা লো। 

এ পৌঁডা মনেব কথা বলিবাঁব নয লো! 


৮৬. 


কেন কাদি নিশি দিন তুই কি তা? বুঝিবি ? 
কেন দেখি অন্ধকাব, শৃগ্মষ এ সংসাখ, 
বুঝাষে খলিলে তোবে বুঝিতে কি পাবিবি? 
নাহিক ওষধ যাব, নাহি তাব প্রতিকাব, 
এরূপ বোগেব কথা শুনিষা কি করিবি। 
কেন কীদি নিশি দ্রিন তুই কি তা” বুঝিবি ? 
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৪ 
আশা-মরীচিকা।, শ্বামা, বিধবারে তোবে শা, 
ভবিষ্যের অন্ধকারে, ক্ষণেক তুধিতে তারে, 
একটীও ক্ষুদ্র তাঁরা বিক্মিক্‌ করে না; 
যখন হতাশে, হায়, প্রাণ যেন ফেটে যা, 
তখন(ও) তাহারে কেহ বুঝাইতে পারে না! 
আশা-মরীচিকা, শ্তামা, বিধবারে তোষে না| 
৫ 
অবারাধে উদ্াসীনী বিধবারা হায় লো! 
সংসাঁবের সুখ যত, এই জনমের মত' 
পাঁধাণে বীধিষা হিযা দিয়াছে পিদাঁষ লো। 
ভেঙ্গেছে ভোজেব বাজি ₹ শৃচ্ভময সণ আজি, 
নছে সে কাহারও, শ্যামা, কেহ তাব নয় লো 
অবরোধে উদ্াসীনী বিধখাঁবা হায় লো' 
৬ 
যখন জাধার আপি, গ্রাসে এই ধবণা ঃ 
নিদ্রা গিযা ঘুর ঘরে, জীবের যন্ত্রণা ভার, 
আমাৰ অন্তবে স্মতি জেগে উঠে অমনি : 
পরাণ অস্থির কবে, অধীবে নযন বাবে 
কত কথা মনে পড়ে কহিব কি স্বজনি ! 
যখন জীধাব আসি গ্রাসে এই ধবণা | 
৭ 
কত কথা মনে পড়ে পারি না তা কহিতে ! 
জাগিয়। স্বপন দেখি, আধার পিঞ্জবে পাখী, 


8৪8 
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বনবিহারের কথা ম্মরি প্রাণে তুষিতে ! 
চিন্তার শ্বোতেতে, হায়, মন-তরী ভেসে যায় 
স্মৃতির সহায়ে স্বর্গ হেরি এই মহীতে ! 

কত কথা মনে পড়ে পারি না তা কহিতে ! 


১৪ 


ভাঁবিতে তাঁবিতে শ্তামা নিরখি এ নযনে, 
নাথের মোহন ছবি, ষেন মেঘ-মুক্ত রবি, 
দাঁড়ায়ে শিয়রে মোর আনন্দিত বদানে ! 
বিশ্বাধরে সেই ভাসি, সেই মুখ-পর্ণশশী, 
স্ইে শসা সেই চক্ষ সমুজ্জল কিরণে ! 
ভাঁহিতে ভাঁবিতে, শ্তামা নিরথি এ নয়নে । 


০১ 


কোন(ও) সুখ বিধবাঁব ভাগ্যে শাহি, স্বজনি ! 
দেখিতে দেখিতে, হায়, শৃগ্ ছায়াণজি প্রায়, 
মিশায় নাথের মুত্তি অন্ধকারে অমনি ! 
মুদি চক্ষু ঠিদ্রা-আশে, অশ্রজলে গণ্ড ভাসে, 
শোঁকেব সমুদ্র ওঠে উথলিয়া তখনি ! 
কোন(ও) সুখ বিধবার ভাগ্যে নাহি, স্বজনি ! 


১০ 


তুই কি বুবিবি শ্তামা মরমের ণ্দেনা ? 
যত দিন তাছি ভবে, এ কষ্ট সহিতে হবে, 
আকাশ-কুস্থম-সুখ কখন(হ) পাব না! 
জদয়-অনলে যবে, পোড়া দেহ তস্ম হবেঃ 


বচনাবলী ৪৫ 


তবে যদি বিধবার ঘুচে এই যাতনা, 
তুই কি বুঝিবি গামা মরমেৰ বেদনা 


প্রতিমা বিসর্জন 


১ 
| 
আশ্িন-দশমী । স্থিব জাহুবীব জলে 
বিশ্বিত গোধুলি-মুখ করুণ বিখল ; 
একখানি ক্ষুদ্র-তরী ধীরে ধীরে চলে 
বক্ষে খছি গিরিজার চরণ-কমল । 


রি 


যাও বৎসরেক তবে নগেন্ুনন্দিনি ! 
এতেক কহিষ়া। সবে তুলিষা সতীবে 
ন্যনসলিলে ভাসি হাষ বে তখনি 
বিসজ্ঞন দিল পুত জাঙ্বীব নারে । 
5) 
চাবি দিকে জলরাশি ছিটিযা উঠিল, 
পরছুঃখে যেন নদী কাতর হইথা 
ববধি নয়ন-বারি শোক প্রকাশ্লি, 
যওনে প্রতিমাথানি হাতে লহযা । 
৪ 


উঠিল ছিটিয়। জল ; ধীরে ধীরে, হায! 
প্রতিমা গভীর জলে করিল প্রবেশ ; 


৪8৬ 
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এখন(ও) ছ্ুবর্ণ-আতা কিছু দেখা যাষ, 
এবে আব গ্রতিমাব নাহিক উদ্দেশ | 


৫ 


এই দশমীব দিনে)বৎসবেক গত 
হদয-মণ্ডরপ মম অন্ধকাঁব কবে, 
প্রাণেব প্রতি, হাঁষঃ জনমেব মত 
বিসজ্ভন দিধাছিন্ু কালেব সাগবে। 


ঙ৬ 


ভাক্তবা শোকার্ত মনে, সত্য, ফিবে যাষ, 
কিন্ত ভাশা তাঁহীদব লতে না নির্বাণ : 
আবাব আশ্বিন আসে, হেবে পুনবাধ 
শবতস্রধাংশ সম উমা ব্যান । 


ণী 


অধমাঁব(ও) প্রতিমা কি বে ফিবিবে আবাব ? 
আশ্বিন, দীনেৰ ভাগ্যে, আব কি আসিবে ? 
ঘুচিবে মনেৰ দুঃখ, ঘুচিবে আীধাঁব? 
আনন্দ-হিললোলে হিযা আব কি ছুলিবে? 
৮ 
কে খুলিল সহসা এ চিস্তীব দুযাঁৰ? 
কেন স্মৃতি মীষাঁত্নী ব্গিত ঘটনা 


নবীন উজ্জ্রল বর্ণে মানসে "আমাৰ 
আকিল, আশাব দিতে এ ঘোঁব যাতনা ? 
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৮ 
০ 


একটি বৎসর গত দেখিতে দেখিতে ! 
জীবন্-জলধি-তীরে একাকী বসিয়া, 
একটি বৎসর হ'তে নযন-বারিতে 
নিবারি মনের অগ্নি যতন করিষা । 


১০ 


টশশন্রে ভালবাসাভিরকে যেমন- 
এখন সভসা মনে হইল উদয়, 
কমল-কলিকা সম বালিকা যখন 
আছিল, উচ্ছল কবি জনক অংলঘ। 


৯ 


তখন আমিও শিশু । একত্রে দু'জন] 
একই পুতুল লয়ে খেলিতাম, প্রিয়ে ; 
একই ক্োহার চিন্তা, একই ভাবনা 
দুই যুক্ত! গাঁথা যেন এক স্তত্র দিয়ে । 


নহি 


হেসে গদগদ ধ্োহে একই কারণে ; 
একই কারণে, হায়, ঝরিত তখন 
চারি চক্ষে বারিধারা ; একই দনে 
দ্রহিত গ্রভীত-পদ্ম-র্দোহার বদন । 


৪৮ দীনেশচবণ খন্থ 
৯৩ 


একত্রে প্রত্যুষে উদ্ভি ফুলভালা হাতে 
বৃহির্ভাগে যাইতাম ফুল তুলিখাবে, 
সাজিত দৌহাব কেশ শিশিব সম্পাতে, 
উবাব কিবণ হেম চুদ্বিত দোহাবে। 


১৪ 


একজ্রে ৩টিনীতীবে ধীবে ধীবে গিষা 
বসিতাম, খেলিতাম, হাসিতাম কত; 
গণিতাম যত তবী যা£ঠত শআািযা ) 
গণিতাম উদ্ধগামী বিহঙ্গম যত। 


৯৫ 


শেশবে সকল(ই) মবি, মধুব জুন্বব । 
একদা মধ্যাঙ্ছে দৌঁছে থেলাব ছলনে 
গেলাম নির্ভষ মনে অবণ্য ভিতব, 
উতযে উভষ বাঁধি বাঁহুব বন্ধনে । 
(“কাব-কাহিলী?) 


নবকান্ত চট্রোপাধ্যাষ-সঙ্কলিত 'ভাবতাষ সঙ্গীতমুক্তীবলী” 3 
ছুণাদাস লাহিডী-সম্পাদিত 'ধাঙ্গালীব গানে দীনেশচবণেব কথেকটি 
গাঁন স্থান পাইষ ছে। তীহাব "শেষের সে দিন মন, কব বে স্মবণঃ 
তব ধাম, যবে ছাডিবে” গানটি স্ুপবিচিত। 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা৪৩ 


পিসি সিসির পাসিপাসিতনিী সি 


ভুদেব মুখোপাধ্যায় 
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ভু.ধৰ মুখোগাধ্ায় 


ব্ীরজেন্ত্রনাথ বন্যোগাধ্যায় 





বু সাহিত্য খু 
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জীবামকমল সিংহ 
বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ 


প্রথম সংস্করণ--শাবণ ১৩৫১ 
ছিতীয় সংস্করণ-_অগ্রহারণ ১৩৫২ 


মূল্য বার আনা 


মুদ্রাকর--শ্রীসৌরীন্্নাথ দাস 
শনিরপ্রন প্রেস, ২৫২ মোহনবাগান বো, কলিকাতা 
গ,২--১৩০1১১1১৯৪৫ 


জনা 


বিল" তর্কভূষণ সেকালের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। তাহার 
পূর্বপুরুষদিগের নিবাঁ__হুগলী জেলার খানাকুল থানার অন্তর্গত 
নতিবপুর গ্রাম। ব্যাকরণ, স্বতি, জ্যোতিষ ও কাব্য ছাড়া তকতৃষণ 
মহাশয় পুরাণ, তন্ত্র ও দর্শনশান্ত্েও পারঙ্গম ছিলেন। তাহারই সাহায্যে 
১৮5২ গ্রীষ্টান্ধে তারাটাদ চক্রবর্তী মন্গসংহিতার বিখ্যাত ইংরেজী 
অন্নুবাদ টীক1 সহ প্রকাশ করিতে আবম্তভ করেন। তর্কতৃষণ মহাশয় 
তীয় ছাত্রদয়__-তারা্টাদ চক্রবর্তী ও চত্্রশেখর দেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
বিদ্বন্মোদ-যন্ত্রের অধ্যক্ষতাকালে অনেক পুস্তকাঁদি প্রকাশ কৰিয়াছিলেন। 
'ভূ্দেব চরিতে? € ১ম খণ্ড পৃ- ১৫-১৬, ৯৮ ) প্রকাশ £--বিছন্মোদ যন্ত্র 
হইতে তর্কভৃষণ মহাশয় কতৃক যে সকল পুত কাদি প্রকাশিত হইয়াছিল, 
তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ( কিয়দংশের ) টাকায়, তাহার বেদান্তদর্শনে 
শ্রদ্ধা--শান্তিশতকের টীকায়, তাহার আস্তরিক বৈরাগ্য--বালবোধিনী 
নীমক বালকশিক্ষার পুন্তিকায় তাহার শিক্ষাশাস্ত্রের জ্ঞীন-এবং 
অনেকাঁনেক বাঙ্গালা গদ্-পছ্ প্রাচীন গ্রন্থের সুত্রণে তাহার বার্জীলা- 
ভাষার প্রতি অন্রাগ--প্রকাশিত হইয়াছিল ।” তীহার প্রণীত বাল্মীকি 
রামায়ণের আদিকাণ্ডের তাৎপর্ধ্যার্থ “বিশ্বনাথ রামায়ণ নামে ১২৯৭ 
সালে প্রকাশিত হয়। 

কলিকাতা ৩৭ নং হরিতকীবাগান লেনে অবস্থানকালে তর্কতৃষণ 
মহাশয়ের একমাত্র পুত্রভৃদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। প্রচলিত 
'সংক্ষিপ্ত ভূদেব জীবনী? ও “ভূদেব চরিতে”র মতে তাহার জন্ম-তারিখ-- 
১৭৪৬ শক (১২৩১ সাল), ৩র। ফাস্তন (ইংরেজী ১৮২৫, ১২ই ফেব্রুয়ারি), 
রবিবার । এই ইংরেজী বাংলা তারিখে মিল নাই,--৩রা ফান্ধন না 


৬ ভূর্দেব মুখোপাধ্যা 


হইয়া ২রা ফান্ুন হওয়া উচিত ছিল। সালেও তুল আছে। সম্প্রতি 

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্্র ভট্টাচার্য চুঁচুড়ায় বিশ্বনাথ চতুপ্পাঠীর একটি 

পুথির মধ্যে ভূদেবের কোঠী আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহা হইতে 
নিক্কাংশ উদ্ধৃত হইল ৫-- 

শক” ১৭৪২।১০।১৭ নক্তং ছুই প্রহর ১টার পর ১ কিঞিং অধিক 

বা এই সমস শ্রীবিশ্বনাথ তর্কভৃষণের পুত্র হয় বুধবার পঞ্চম যাষাদ্ধ শু তম্য 


চতুর্থ দণ্ডে শনে: পূর্ববাধাঢায়াং 
প সে কে % রি 


৬ শু চ 
রা | লং 








/ 
কো্ঠীর উপরি-উদ্ধাত অংশ হইতে এবং এই চক্রাঙ্গসানেও ভূদেবের 
জন্ম-তারিখ--১৭৪৮ শক, ১১ই ফাল্কুণ, ইংরেজী মতে ২২ ফেব্রুয়ারি 
১৮২৭, পাওয়া যাইতেছে । এই তারিখই যে ঠিক, তাহার আর একটি 


প্রমাণ আছে। ভূদেব তাহার দিনলিপির এক স্থলে এইরূপ লিখিম! 
গিয়াছেন £- 
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ছ্ান্রজীবন 


১৮৩৫ গ্রীষ্টান্দে, নয় ব্সর বয়ুসে, ভৃ্দেব কলিকাতা গবর্মেপ্ট সংস্কৃত 
কলেজে প্রবেশ করেন । সংস্কৃত কলেজে তিনি সাহিত্য-শ্রেণী পথ্যস্ত 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । মতঃপর তিনি ইংবেজী পড়িতে অভিলাষী 
হন। ইহাতে তাহার পিতা আপত্তি করেন নাই । ইংরেজী না 
শিখিলে যে উন্নতির উপায় নাই, তর্কভৃষণ মহাশয় তাহা বিলক্ষণ 
বুঝিতেন। ভূদেব ছুই বস সংস্কৃত কণেজে কাটাইয়া রামমোহন রায় 
প্রতিষ্ঠিত ও পূর্ণচন্ড মিত্র-পরিচালিত ইগ্ডিয়ান একাডেমীতে, নবীনমাধব 
দেব ও ভোলানাথের স্কুলে--এই তিন প্রতিষ্ঠানে দুই বৎসর অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন । পুনঃ পুনঃ স্কুল পরিবর্তনের অস্থবিধা বুঝিয়া তর্কভৃষণ 
মৃহাশয় পুত্রকে হিন্দুকলেজে পড়াইতে স্বল্প করিলেন । 


পাপা? 

%* ভৃদ্বেবেগ দিনলিপি হইতে উদ্ধত অংশগুলি অধ্যাপক শ্রীদীনেশচত্্র ভটটাচাধা 
মংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। উক্ত দিনলিপির খগগুলি তুদেবের পৌত্র বিশ্বনাথ ফণ্ডের 
সভাপতি শ্রীধুত বটুকদেব মুখোপাধ্যায় মহীশয়ের নিকট সধত্বে রক্ষিত আছে। 
ক্টাহাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা। জ্ঞাপন করিতেছি। 


৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় 


১৮৩৯ প্রীষ্টান্সে, ১৩ বৎসর বয়সে তূেব হিন্দুকলেজ জুনিয়র স্কুলের 
"ম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। হিন্ুকলেজ তখন দুই ভাগে বিভক্ত ছিল-- 
জুনিয়র স্কুল ও সিনিয়র স্কুল। এই ছুই ভাগে তখন সর্ববনমেত ১৩টি 
শ্রেণী ছিল। জুনিয়র স্কুলে ১৩শ হইতে ৬ পধ্যস্ত আটটি ( অর্থাৎ 
সর্বনিন্ন ৮ম হইতে ১ম জুনিয়র ) শ্রেণী, এবং সিনিয়র স্কুলে ৫ম হইতে 
১ম পর্য্যন্ত পাচটি শ্রেণী ছিল। ৭ম শ্রেণীতে তৃদেব মধুস্দন দর্তকে 
সহাধ্যায়ি-ূপে পাইয়াছিলেন | তিনি লিখিয়াছেন ৮ 
মধুন্ুদনের সহিত আমার প্রথম আলাপ হিন্দু কলেজে । সংস্কৃত 
কঙ্গেজ ছাড়িয়া, আমি যখন হিন্দু কলেজের সপ্তম শ্রেণীতে আসিয়া ভগ্তি 
হই, তখন মধুও এ শ্রেণীতে পড়িত। মধুর তখন যৌবনের প্রাক্কাল, 
কৈশোর অবস্থা অতিক্রান্ত প্রায় হইয়াছে | ফোগীন্দ্রনাথ বনু ; “মাইকেল 
মধুক্থদন দত্তের জীবনচরিত", পরিশিষ্ট । 
জুনিয়র স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করিয়া তদের ১৮৪১ ্রীষ্টান্দে হিন্দুকলেজের 
সিনিয়র ভিপার্টমেণ্টের ৫ম শ্রেণীতে প্রবেশ করেন এই বৎসর সিনিয়র 
ও জুনিয়র বু পরীক্ষা সর্বপ্রথম প্রবত্িত হয় । সিনিয়র ডিপার্টমেপ্টের 
১ম ও ২য় শ্রেণীর ছাত্রের সিনিঘবর-বৃত্তি, এবং ওয়ঃ ৪্থ ও ৫ম শ্রেণীর 
ছাত্রের জুনিয়র-বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারিত । ভূদেব ১৮৪১ খ্রীষ্টান্দের 
আগষ্ট মাসে ৫ম শ্রেণী হইতে পণীক্ষা দিয়া, দ্বিতীয় স্থীন অধিকার কিয় 
৮২ টাকা জুনিয়র-বৃত্ভি লাভ করেন । সুদে এব তাহার সহাধ্যাক্সী 
মধুস্থদন দত্ত ও শ্যামীচরণ লাহা, বৃত্তি লাভ করিয়া, ৫ম শ্রেণী হইতে পর- 
বৎসর (ইং ১৮৪২) একেবারে ২য় শ্রেণীতে উন্নীত হন । 
১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেব যখন ২য় সিনিয়র শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময় 
রামগোপাল ঘোষ, হিন্ুকলেজের ছাত্রদের মধ যে-ছই জন স্ত্রীশিক্ষা 
বিষয়ে ইংরেজীতে উৎকুষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবে, গুণাম্ুসারে তাহাগের 


ছাক্র-জীবন ৬ 


দুইটি পদক পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হন। মধুন্দন দও এই 
প্রতিযৌগিতা-পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক, এবং তূদেব 
ছিতীয় স্থান অধিকার করিয়া রৌপ্যপদক লাভ করেন। প্রথম শ্রেণীর 
ছাত্রের এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নাই । 

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেব সিনিয়র-বুন্তি পরীক্ষা দিয়া বর্ধমান-রাজ-বৃত্তি 
৪০২ টাকা লাভ করেন* এবং পর-বঙ্সর ১৮৪৩ ্রীষ্টাবে প্রথম শ্রেণীতে 
উন্নীত হন। প্রতি বসব এই বৃত্তি ভোগ করিয়া তিনি প্রথম শ্রেণীতে 
দুই বৎসরের কিছু অধিক কাল ছিলেন। হিন্দুকলেজে সর্বসমেত 
৬ বংসর € মাস অধায়ন কবিয়া ১৮৪৫ খ্রীগ্ান্দে ভূদেব কলেজ ত্যাগ 
করেন। ১৮৪৫-৪৬ গ্রীষ্ঠান্দের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টের ৩২ 
পষ্টায প্রকাশ 2 

00101009698 01 1)90019170, 8/0001010 
(0 016 00198, 17250 60 1১8. 8750690 6০ 609 
(1100111)91)0101760 [001)715 (90170178111) 11010919) 
৬০ 1069০ 0011০9৮ 00010$ 019 ০৪, 


9. 11117713080, 801310" 81101778117) 
01091, 07161017)10১9৫. 
4. 7)11099191) ১1০০৪৮]৪০, 0160 01699 1169 
ভূদেব ভিন্দুকলেগ হইতে যে প্রশংসা গত পাইদাছিলেশ, পিকে তাহা 
উদ্ধৃত হইল £- 


[71100 007১1415015 
1001680 49 ৮০ 0916) 0926 [31,0০০ 1001980917৪ 960059 10. 
(18 0011609 107 % 0917101 016 ১62৭ 800 71000716188, 602৮ ০6 608 0006 


* (36716:9] 0১০0০৫% ০2. 000110 [7050001(102),, [0 1849-42) 0. 1. 
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04 16108 0011989 119 8৪ 10 609 8788 01589, 00 179 1728 10780 
ঘা [98৮ 070£168৪ 10 00701] 10166756005 8130. %000160 07901681016 
[:0201900$ ঠ 05৪ 7)08118)) 11900 00869 200. 1160186010১ 800 10. 609 
ঘু]90068 ০ 9:00010] 10005519089 ৪710 1020 1018 00:89906 1398 0991. 
0810 886181806০65, 46 (৩ ঢা 01 19851705  901189 139 109) & 
890107 80770197821 ০1 6109 00 88006, 


0৮10066%, তত. [01 1778৮081901 
1967, 176270171/ 1946 3.0 12500 20961 


ছাত্র-জীবনের কথা ভূদদেব তীহার দিনলিপিতে এইকুপ লিখিয়! 
গিয়াছেন £-- 


186 0212৮ 280. 117087805- 

ঘা,9) 9 76985 010 ] 2৪ 800 6০ 6106 
3808071% 0011906 1076] ৪60 101: 87)0 
£190 %৫075 108.01716 0) 6০ 0119 9৮101 018,989, 
[11071] ৪6810. 10719596108] 0109 ৮6৫ 1] 08011 
90 6076 [1019 /১08061)5) 8 বি 81010 119,01)21) 8 
80110018 8108. 0 131)0121)9,019 81100996))67 %মও 
0819, [1119 0011:99]007008 16 0116 10001160- 
(1070. ] 10259011১61] 13 1791) 7 97769790 079 
[1711090 0011869. 4১6 819 (0011908 1 ১৪ 
008 72) 101) [3811)01)2,770789 01885, 0116 
ড99] 01১98) 01)9 7681 11) [771101013) 009 969 
17 6110 8000920 01888 8100 & 11010 1)107:6 61020) 
€ছ0 79818 100 6186 (7806  018,98) ৪1000910761 
7090৮9012 81 8000. 96510 98১9, 


বিবাহ 


হিন্দুকলেজের সিনিয়ব-বিভাগে অধ্যর়নকালে ডদেবের বিবাহ হয়। 
এই সময় তাহার বয়ঃক্রম ১৬। তিনি দিনলিপিতে লিখিয়! 
গিয়াছেন ₹-- 
186 08009 180, 10078095, 


] ৪৪ 10090 60 171076510 1700 1 ৪৪ 16 8100. 
879 11. ঘ০ ৮৭ ০ 1786 10০5 21917910079 10070 6০0 9৪ 
1081) [ ০৪ 19699) 20 900 9]. 


ঢাকুরী-জীবন 
হিন্দু হিতাঁথা বিদ্যালয় 


সিশনরীরা নানা স্থানে অবৈতনিক [বদ্যালম প্রতিষ্ঠা কিয়! 
[শক্ষাদানের সঙ্গে খ্ী্তত্ব প্রচার কিতেছিলেশ , অনেক হিন্দু বালক 
ধ্বীগান হইতেছিল। হইহার প্রতীকাবার্থ ১ মাচ ১৮৭% তারিখে * 
প্রধানত: রাধাকান্ত দেব, হরিমোহন সেন ও দ্েবেগ্রনাথ ঠাকুরের যত্ব- 
চেষ্টায় ট্রেজারীর খাজাঞ্চি বডবাঁজার-নিবাপী রাধারুষ্ণ বসাকের প্রশস্ত 


টিটি উর 

* হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ের এইৃপ্রতিষ্ঠাকাল € মার্চ ১৮৪৬ তারিখের “ক্কেড অব 
ইত্ডিয়া' হইতে গৃহীত | ইহাতে প্রকীশ 8 

০০৮] 00016010601 বি, 19701 3 .-]79 8009০০9 (01080165015 


[08616061070,,159000115 081006 6০ 0১০ ৮176 00 90008 193, €5০ 186 ০91 
11010). 


১২ ভূ্দেব মুখোপাধ্যায় 


বৈঠকখানায় হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় বা হিন্দু চ্যারিটেবল ইনষ্িটিউশন 
সংস্থাপিত হয়। প্রথমাবস্থায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্য। ছিল ৫৫০ জন) 
বালকদ্িগের ইংরেজী শিক্ষার্থ পাচ জন শিক্ষক এবং বাংলা শিক্ষার্থ ছুই 
জন পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াভিলেন।* দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিমোহন 
সেন বিদ্যালয়ের সম্পা্ক ছিলেন। হিন্দুকলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া 
ভূদেব মাসিক ৬০২ বেতনে হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের 
পদ্দ গ্রহণ করেন ।+ বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষার সতিত স্বধন্মশিক্ষা দানের 
প্রয়োজন ভূদেব অনুভব করিতেন? এই কারণে প্রধানতঃ হিন্দুয়ানী বঙ্গীয় 
রাঁথিবার উদ্দেশ্টে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু হিতাখী বিদ্যালয়ে সাগ্রহে কশ্ম স্বীকার 
করিযাছিলেন। কিন্তু কতকগুলি কারণে এক বস পরেই তিনি এই 
বিদ্যাপয়ের সাহত সংঅব ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 


চন্দননগর সেমিনরা 


অতঃপব ভূদেখ আর চাকুরীর চেষ্টা না করিয়া,/মবয়ং বিদ্যালয় স্থাপন 
করিয়া স্বাধীনভাবে শিক্ষাদানকার্য্য কৃতসন্কল্প হইলেন ১৮১৭ ্রষ্টাবে 
ভূদেব ফরাসী চন্দননগরে আসিয়া চন্দননগর সেমিনরী শামে একটি 
ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিলেন । 
টিনিরিটি রি টিরিনিরািিি 

* *সম্বাদ ভীন্বরঃ, এপ্রিল ১৮৪৬। 

+ অীমন্মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, ৩য় সং পৃ" ১*৬। তূদেষ তাহার 
দিনলিপিতেও লিখিয়! গিয়াছেন : 


18 08100210180, 11057505557 তা 

] 9৪ 90 080 [1965 ০011989 200 216790. 56:5208 29 10980189860 01 
&1১০ 1317000. 0779716519- 0005 ৯০০৪৮ চস০ 5681৪ আত] 80608 ৪ 80০ 1331500 
09065016509 009 00090067088076 8,0806107 08 


০11 বদ ১৩ 


পরী শিক্ষা-বিভীগে যোগদান 


কন্ত ঘটনাচক্রে শীগ্রই ভূদেবকে চাকুরীর অন্বেষণ করিতে হইল। 
নর পিতার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না; কন্যার বিবাহে তর্কভৃষণ 
য়ের অর্থের অনটন পড়িল । এই সময়ে ভূদেব গোপনে খণ 
1 পিতাকে ২৫০২ টাকা দ্রিলেন। এই খণ পরিশোধের জন্য তিনি 
শর চেষ্টা করিতে লাগিলেন । শীদ্রই কলিকাতা মাদ্রাসার ইংবেজী 
গ দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ তাহার জুটিয়া গেল। অতঃপর সপে 
বর শেষ ভাগ পধ্যন্ত সরকারী শিক্ষা-বিভাগের কর্মে নিষুক 
স্বীয় যোগ্যতাবলে উন্নতির চরম শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন । 
বী পুস্তক হইতে আমরা তাহার চাকুরী-জীবনের সংক্ষিপধ বিবরণ 


করিতেছি £-- 
1371106. 1109767166 0. 1. /* 
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010. 485৪৮, [10806060701 90100]18, 00067] 100 19 0 1564 
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4065 012৭8 01 610০7060881 পু)70০%610108)] ৪881:108. 4. 7001 1861 
10809060৮01 80170018, 028) 09062] 40105 2 19 7187 1669 


07108] 1160 17010 91 ই0%, 1812 
০26 19% 1818 


[8)90607 ০01 90100018, ০:৮0 09010] 13520, ৮ এয জদ 1678 
970 07858 01 61391390281] 11010011011 
3917%109 ৭ ট]ুষ্য 1814 


নিউ 0 


১৮৪৯-৫* স্টার শিল্ষণ-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে (পৃ ১১৬) হাবড়ায 
'গর তারিখ ২৩ আগষ্ট ১৮৪৯ দেওয়া আছে । 


১৪ ভূদ্দেব মুখোপাধ্যায় 


108790607০1 90170018, ০৪০৪ 01919 
088. 0 009 920 01888 ০1 619 10088) 
[10008610101] 39:5109 
[78%11809 19%দ9 0: 4 1070206)05 60000 
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17781090607 01 90100019, [61757011019 


016, 10 5৩ 186 01898 ০৫ 010৫ [39128] 
ঢ)৭0০010707] 597৮109 


]1)8990607 ০৫ 301,9018, ₹/9৪৮০77 01106, 


00100100106 110 69300002870 01089 01 
606 13008 07019 


2150 01888 01 609 1390881 [00100861020] 
9975106) ০0061700108 ৮০ ০6 107 0108 
18 01288 


[০7000187115 10 000 18৪৮ 01589 ০01 6)09 13906] 
[01008010108] 895706 


[71511629199 107 ১ 10003010359 11020 


95 0০0৮৮, 1889 
11010106101 0109 [16.-005072)08 0০80011 


অবসর গ্রহণ 2--২৩ জুলাই ১৮৮৩ । 


€ &10) 181, 


10 1125 1979 


9]. 90, 1876 


2 015 2876 
16 1০ 18৭6 
1. 11701) 1811 


3 এ). 187? 


26 290, 1876 


6 199০, 199 


26 0৮0, 18891 


ভূদেব বিগ্যালয়-পরিদর্শন কার্যে দীর্ঘকাল লি ছিলেন। এই 
সময়ে. তাহাকে শিক্ষা-বিষয়ক বহু চিঠিপত্র ও রিপোর্ট লিখিতে হইত । 
রিপোর্ট লেখায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ সরকারী শিক্ষা- 
বিষয়ক বু রিপোর্টের তিনি রচিতা। ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ তারিখে 
ভারত-সরকার সারু উইলিয়ম হাণ্টারের নেতৃত্বে কুড়ি জন সদস্যকে 
লইয়া একটি শিক্ষা-কমিশন গঠন করেন। ভূদেব এই কমিশনের সদস্য 


+ 7796০ 01 ৪৩:৮)09৪ ০৫ 0:5806890 010১09:8 8700910590. 00067 639 


005970010)006 01 09088] (৫503৭ 18839), 0০0. 169-66. 


সাময়িক-পঞ্র পরিচালন ১৫ 


ছিলেন। কমিশনকে সাহায্য করিবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে আবার 
প্রাদেশিক কমিটিও গঠিত হয়। ভূদেব বঙ্গদেশের কমিটির সভ্য 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই কমিটির পক্ষে মুল কমিশনে যে রিপোর্ট 
দাখিল করা হয়, তাহার ও রচয়িতা ছিলেন তৃর্দেব। ৩ নবেম্বর ১৮৮২ 
তারিখে তিনি দ্বিতীয় পুত্রকে যে পত্র লেখেন, তাহার মধ্যে হাণ্টাবের 
সহিত তাহার বাক্যালাপ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । ইহার নিম্বোদ্ধত অংশ 
হইতে উক্ত বিষয় পরিষ্কার জানা যাইতেছে 2 
হণ্টার। হ্া। তাহা হইলে আপনার অধীনে_ 
আমি। পাটনা, ভাগলপুব, বদ্ধমান ও উড়িয্যা এই কষ 
বিভাগ । তবে প্রত্যেক বিভাগের জন্ত আমার একজন সহকারী 
আছেন। আমার বিশেষ অন্বিধা বোধ হয় না। 
হণ্টার। আর ইহার ভিতর আপনি এডুকেশন কমিশনের জন্ত 
প্রাদেশিক বিপোর্টের পাুলিপি প্রস্তত করিয়াছেন; আমি শুনিষাছি-- 
উহা প্রথম শ্রেণীর লেখ! দাড়াইয়াছে। 
আমি। কমিটির রিপোর্ট সন্ধে সুখ্যাতি হইয়াছে শুনিয়া সুখী 
হইলাম। আপন বোধ হয় তাহা দেখেন নাই । 
ভণ্টার। না। উহ! কি শেষ হইয়াছে? কত বড়? 
আরমি। কতকগুলি অংশ এডুকেশন কমিটির অনুমোদিত হইযু! 
গিয়াছে ; সমস্তট। এখনও হয় নাই। পরিশি্উ লইয়া ১৫০১৬ পৃষ্ঠা 
হইবে। (“ভূদেব চরিত”, ২ফু ভাগ, পৃ. ৩০৫) 


সাময়িক-পত্র পরিচালন 


ভূদেব শিক্ষা-ব্ষয়ক ছুইখানি বাংলা সাময়িক-পত্র দীর্ঘকাল 
পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। এগুলির বিবরণ সংক্ষেপে দিতেছি । 


১৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় 


শিক্ষা দর্পণ ও জংবাদসার 

১২৭১ সালের বৈশাখ মাসে ভূদেব “শিক্ষা দর্পণ ও সংবাদসার' নাঁমে 
একথানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহা হুগলী বুধোদয় যন হইতে 
মুদ্রিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত নিয়াংশ পাঠ করিলে 


পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্ত বুঝা যাইবে ৮ 
শিক্ষাদর্পণ। যে সকল দেশে বিদ্যাচ্চার বাহুল্য এবং সুতরাং 


বিালয় এবং শিক্ষক সংখ্যার আধিক্য হইয়াছে, সর্বত্রই শিক্ষা-প্রণালী- 
প্রদর্শক এবং গৎসন্বন্ধীয় সংবাদ প্রদায়ক সামফিক পত্রিক। সকল 
প্রচারিত হইয়া থাঁকে। যে ব্যাপারটা দেশের অবস্থ। বিশেষ ঘটিলে 
স্বতঃই ঘটে, তাহার কারণাস্তর অনুসন্ধান করা এক প্রকার নিশ্রয়োজন 
বলিলেই হয়। দেশের সেই অবস্থা-বিশেষই তাহার কারণ । 
বাঙ্গাল। দেশের এক্ষণে সেই অবস্থা উপস্থিত হইছাছে কিনা, নিচু 
বলিতে পার! যাঁষ না। কিন্তু আমাদিগের মনে এই শিক্ষা দর্পণ প্রচারিত 
কারবার অভিপ্রায় প্রথম উদ্ছিত ভওয়ার, এবং কে ও কত ব্যক্তিই ব' 
ইহার গ্রাহক হইবেন, তাহা নিশ্চয় পে না জানিয়াও ইহা লিখিতে, 
ছাপাইতে এবং নান! স্থানে প্রেবণ করিতে প্রবৃত্তি জম্মিবার হেতু, দেশের 
উল্লিখিতরূপ অবস্থার সংঘটন অথবা আমাদিগের মনের ভ্রম মান, এই দুই 
বই আর কিছুই হইতে পারে না। এ দ্বইয়ের মধ্যে কোন্টা প্রকৃত 
কারণ তাহা! পরীক্ষা করিয়া দেখাই আমাদিগের ব্্তমান উদ্দেশ্য । 
] বীহাদিগের নিকট এই পত্রিকা যাইবে যদ তাহারা সকলে অথবা 
ঠাহাদিগের মধ্যে অনেকে ইহা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আশ্রম 
দেয় মৃ্্য প্রেরণ করেন, তবে বুঝিব যে, দেশ মধ্যে যাতে এমত এক 


খানি কাগজ চলে, দেশের ভাদৃশ অবস্থা! উপাস্থত হইয়াছে /-নচেৎ ইহা 

প্রস্তুত করিতে ও পাঠাইতে যে কএকটা টাকা লোকসান হইবে, ভাহা-_- 

আমাদিগেরই আক্কেল সেলামী ! 
রং মং 


খং 


সাঁমযিক-পত্র পরিচালন ১৭ 


,..পেল্পীগ্রামের লোকেরা কোন ভাল বিয়ের কথা শুনিতে 
পায়েন না-_স্তাহাদের মধ্যে কেবল দলাদলীর আর নিমন্ত্রণের কথাই 
হইয়া থাকে--অতএব প্রামাণিক সংবাদপঞ্র সমত্ত হইতে ফলোপধায়ক 
ওতুশ্রষাঁজনক কতকগুলি কতকগুলি করিয়া সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলে 
তাদৃশ লোকদ্দিগের অনেক উপকার দ্রণিতে পারে $ সংবাদগ্চলি কিছু 
পুরাতন হইবে বটে-_কিন্ত নিতান্ত উপবাসক্রিষ্ ব্যক্তিকে পয্ণষিতান্ 
প্রদান করিলেও পুণ্য আছে। আর দেখ, যে সকল আইন প্রচলিত 
আঁছে এবং মধ্যে২ প্রস্তাবিত ও প্রচলিত হইয়া যাইতেছে, তাহার মর্ম 
অনেকেই অবগত হয় না, অথচ আইন না জানায় লোকের দোষ 
হয়, আইন কিছু সেই দোষের দণও দিতে ছাড়ে ন7া। অতএব নিতাস্ত 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সমস্তের সারসংগ্রহ করিয়া দিলে পত্রিকার 
উপকারিতা এবং সুতরাং ইহার গৌরবেরও রদ্ধি হইতে পারিবে । 
ফলতঃ শিক্ষা শব্দের অর্থ কিঞ্চিত প্রশস্ত করিয়া লইলে শিক্ষাদর্পণের 
মধ্যে লিখা যাইতে না পারে এমন কথাই নাই | জব্খণ দেশীয় প্রক 
জন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কহিয়াঁ গিয়াছেন যে, শিক্ষা! গ্রহণ করাই পৃথিবীতে 
জন্মগ্রহণের এক মাত্র উদ্গেষ্ট 7 মনুষা দেহ ধারণের আর দ্বিত য় 
প্রয়োজন নাই । 

'শিক্ষা দর্পণে'র অধিকাংশ রচনাই ভূদেবের লেখনী প্রস্থুত। পিতা 
বিশ্বনাথ তর্কভৃষঘণের লিখিত বাল্সীকি রামায়ণের অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা ও 
সীহার নিজের লিখিত বাংলার ইতিহাসের কতক *ংশ ইছাঁতেই' প্রথম 
গকীশিত হয়। রচনার নিদশন-স্বরূপ আমরা "শিক্ষা দর্পণ হইতে 
কয়েকটি স্থল উদ্ধীত করিতেছি 2 

ইংরেজদিগের প্রাধান্যের হেতু বিদ্যা নয়, বুদ্ধিও নয়, 
ধর্মশীলতাও নয়_ইছাদের প্রাধান্ের ছেতু এই যে, উহ্ণার! ভাগ 
ন্‌ 


তূদেব যুখোপাধ্যায় 


মানুষ নহে-উহীরা সকলেই গোটা মানুষ উহীরা মেষের পাল 
নছে। উহারা আপনাপন বুদ্ধি ও ক্ষমতার উপর |নর্ভর করিয়। 
চলে; তাহাতে বুদ্ধি ও ক্ষমতাঁরও বুদ্ধি হয়। ঠেক দেওয়া গাছ 
অল্প বাঁতীসেই পিয়া যাঁয়_যে গাঁছ আপনার শিকড়ের জৌরে 
বৃদ্ধি পায় লে ঝড়েও পড়ে লা। | আধাঁট, ১২৭১) 

আমর] এই দেশের লোক, ইহার জল বাতাস, ইহার ভূমি- 
প্রস্থত দ্রব্যাদি, হহাঁর রৌদ্র তাপ প্রকৃত অবস্থায় থাঁকিলে, 
কিছুই আমাদিগের পক্ষে হানিকর হইতে পারে না। জননী যদি 
গীড়িতা৷ না হয়েন তবে তাহার স্তচ্ঠই শিশুর সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
ভীবনোপায়। বাঙ্গালীর পক্ষেও বঙ্গভূমি সেইরপ1-."আমর! চেষ্টা 
করিলে আপনাদিগের অবস্থা দিন দিন ভাল করিয়া লইতে পারি। 
( শ্রাবণ, ১২৭১) 

দেশে বড় মানব লৌক থাকা ভাল বটে, কিন্ত তাহারা প্রকৃত 
বড় মানুষ হইলেই দেশের মঙ্গল হয়, পটে? তাহাদিগের দ্বার 
অপকাঁর বই উপকার হয় না। ( মী, ১২৭+ ) 

সাহছাধ্য দানের প্রণালী অতি উৎ্রুষ্ট। কিন্ত এইটি স্মরণ 
করিয়। কাঁধ্য করা উচিত যে, যে বাক্তি কাহার সহায় হয়, সে স্বং 
গ্রবলতর হইলেও প্রধান হয় না; সেযাহার সভায়তা করিতে 
যায় সেই প্রধান এবং সে স্বরং গৌণ হইয়া থাকে । আমরা বোধ 
করি যে, সাহায্য প্রদত্ত স্ুলসমুহে তাহা হয় না। যাহাদিগের 
সবল তাহারা অপ্রধান এবং যাহারা সাহাখ্য দেয় তাহারাই প্রধান 
হইয়া উঠে। অর্থাৎ স্কুলের মেনেজরেরা ফীণ্ও হইয়া পড়েন 
এবং ইনিস্পেক্টরেরাই সর্কেসর্বা হইয়। উঠেন! এই ব্যাপারটা 
আঁমাদিগের মনে বড় ভাল বলিয়। বোধ হয় না । ( ফাল্তুন, ১২৭১) 


সাময়িক-পন্র পরিচালন ১৯ 


ভাষা-ভেদইি জাতিভেদের অসাধারণ লক্ষণ। যে সকল 
লোকের মাতৃজাতীয় ভাষা এক প্রকার-কাঁহাকেও বহি পড়িয়া 
নিথিতে হয় ন।-_সকলেই সাধারণতঃ পরস্পরের কথা বুঝিতে পারে, 
তাহারাই এক জাতি ।+-"গাতি থাকায় তেজস্থিতা, স্বাধীন বুদ্ধিমত্তা 
প্রভৃতি যে সমস্ত শুত ফল দর্শে, তাহা আমাদিগের মীতৃভাবার 
উন্নতি সহকীরেই দশিতে পারে। মাতৃভাষার উন্নতি বিরহে আব 
যে প্রকারে যাহার উৎকর্ষ হউক না কেন, তাহা ব্যক্তিগত অথবা 
সম্প্রদীয়গত হইবে-উহা। কদাপি জাতিগত হইবে নাঁ। (ফান্তন, 
১২৭২ ) 

যেমন গ্ীকেরাও কখন আপনাদিগের জাতীয ভাব পরিত্যাগ 
করে নাই--রোনীয়েরাও যেরূপ কবে নাই এবং ইংরাজেরাও যাহা 
কবেন নাই এবং করিতে ইচ্ছু নহেন”-আমাদিগেরও সেইরূপ 
করিয়া চলা! উচিত। সাহেবদিগের স্বানে শিক্ষালাত কবার কোন 
হানি নাই-_-অনেক উপকাবই আভে কিছু সাহেবী বহি পড়িষা 
একেবাঁবে সাহেব হইয়া উঠিবাব চেষ্টা করা নিতান্ত স্বার্থপব, 
নীচাশয়, আত্মগৌরব-বিহীন ব্যক্তির কাধ্য। (চেত্র, ৯২৭৩) 

এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে অন্কুচিকীষাৰ যে প্রাঝলা লক্ষিত 
৪ইতেছে, তাহারও একটী হেতু এ ম্বদেশ বিষয়ক অনভিজ্ঞতা | 
আঁমর| অগ্ত জাতীয় লৌকেব বিষয়ে যাহা দেখি, শুনি, বা অধ্যযন 
করি, অবিকল তাহারই অনুকরণ কবিতে ধাবমান হই, আমাদিগের 
জ[তীষ প্রকৃতি, দেশের অবস্থা, এবং বর্তমাণ সামাজিক প্রণালী 
কিরূপ, তাহ! সবিশেব জানা থাকিলে কদাপি গ্ররূপ কাপুরুষেব 
কাধ্য করিতে প্রবুত্ত হইতাম না।"+"দেশ, কাল, পাত তেখে সকল 
নিয়মেরই পরিবর্তন হইয়া থাকে । কিতবিদ্যেবা যে সকল নিষম 


২০ 


চর 
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শিক্ষা করেন তাহা স্বদেশেব উপযোগী করিস লইবেন এমন 
ক্ষমতাসম্পন্ন হয়েন না । ( ভাদ্র, ১২5৪ ) 

গবর্ণমেন্ট আয় বৃদ্ধির উপায় না দেখিয়' ব্যয় লাঘব কবিবাঁ 
পথ দেখুন। সৈচ্যসংখ্যা কিছু কম করুন--পব্লিক ওযার্কেব 
গ্রধান কার্ধা যে সৈনিক বারিক একবার প্রস্তুত করিষা আবার 
তা্গিয়া ফেলা আবার গড়া তাহার প্রতিবিধান করুন-_রাস্তাসকল 
মাঁট ইটে কি রৌপ্যে নিম্মিত হয় তাহা দেখুন_বঙ 
কর্মচারীদিগের বেতন কিঞ্চিরিান করুন-__দববারী এবং বারবরদারা 
খবচ যাহাতে কিছু কম হয় তাহার উপায় করুন বিলাতেব ব্যয 
এবং এতদ্ধেশীয় অকশ্মণ্য নবাব স্থুবার পেনশ্তন্‌ কমাইয়া দিউন--এ 
দেশীয় যোগা লোক দেখিয়া উচ্চ উচ্চ কর্থে নিযুক্ত করুদ_ 
তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত স্বল্প বেতন দ্রিউন--এই সকল উপাধ 
করিলে আয় ব্যপ় সমান হইয়া দাডাইবেকিছু উদ্ধস্তই বা থাকে । 
(কাহ্িক, ১২৭৪) ৃ 

কর একবাব বসিলে কি আব উঠে? দেখ, আযষকৰ উচিষ'- 
ছিল-_কিন্ত যায় নাই_-আবাব বসিল। (অগ্রহায়ণ, ৯২৭3 । 

সংস্কত আমীদের প্রাচীন অত্যুৎকৃষ্ জাতীয মূল তাঁষা :.. 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ে সংক্কত পাঠনা প্রবন্ধিত হওয়াষ সঞ্গদয় হিন্দ 
মাত্রেই পরম আহনাদ্িত হইয়াছেন এবং এই শিয়মেব প্রবর্তকদিগকে 
সাধুবাদ প্রদান কবিতেছেন ...ফাষ্ট আর্টস ও বি. এ. পরীক্ষা 
কেবল একটু সংস্কত হইতে বাঙ্গাল! অন্ুণাদ থাকিলেই যে খাঙ্গালাব 
চক্চা রাখা হইল এরূপ বিবেচনা কৰা যাইতে পারে না । ছাত্রদ্গের 
যাহাতে বাঙ্গালার প্রতি যত করিতে হয এবং পরীক্ষার নিমিত্ত 


সাঁময়িক-পঞ্জ পরিচালন ১ 


বাঙ্গালার ২1৪ খান ভাল বহি পড়িতে হয এপ ব্যবস্থা করা 

কর্তব্য । (ফাল্তুন। ১২৭৪) 

১২৭৪ সাঞ্জের পৌব-লংখ্য। (£র্থ তাগ, ৯ম সংখ্য। ) হইতে 
দমন মাসিক পত্রিকার সহিত সম্মিলিত হইয়া শিক্ষা দর্পণের 
সামকরণ হয়-“শিক্ষা দর্পণ । ও মাসিক পত্রিকা । ইভা ৫ম ভাগ, 
১০ম সংখ্যা, মাঘ ১২৭৫ পধ্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। 


এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ? 
একবার একখানি বাংল! সংবাঁদপান্রে গবমেন্টের কোন কার্ধ্য সম্বন্ধে 
অধথ। মন্তব্য গ্রাকীশিত হইলে শিক্ষা-ব্তাগের দক্ষিণ-ত্তাগীয় ইনাস্প্টর 
চন প্র্যাটের সহিত ভূদেধের আলোচনা হয় | তদের জানাইযাঁছিলেন, 
দেশীয়গণকে- বিশেষতঃ মফস্বলবাসিগণকে গকর্জাপ্টর নীতি বুঝাইয়। 
চিখাধ জগ্গ গবর্জেন্টের উচিত একখানি বং৮। সংবাদপগ্র প্রচার কর ূ 
ভদেবের এই প্রস্তাব সত্ী্ীন বোধ হওয়ায় প্র্যাট ব্িয়টি কর্তৃপক্ষের 
এাঁচব কবেন । ইভাখই ফলে ৪ জুলীই ১৮৫৬ তারিখ হ হাতি এডুকেশন 
(গভোউ ও সাপ্তাহিক বাত্ভীবহ' প্রকাশিত হয়। প্র্যাট ভূদেদের উপরই 
পক্রিকা-পরিচালনের ভার দিবার পঙ্গপাতী ছিজেন, কিন্ত গবর্মেন্ট 
এ-দেশীয় কাহারও উপব সম্পাদকীর ভার দিতে সম্মত না হওয়া 
লগুন মিশনের ডবলিউ. ও'ররায়েন স্মিথ সম্পাদক নিব্বাচিত ভন কি 
বঙ্গলাল তীহার সহকারী নিধুক্ত হইযাছিলেশ। 
১৮৬৬ গ্রীষ্টাব্বের জামুয়াবি ঠাস পথ্যস্ত এড়কেশশ গেজেট' 
পবিচালন করিয়া স্মিথ স্বদেশ গমন কবিলে, কানাইলাল পাইন ও 
বন্মমোহন মল্লিক অল্প দিনের জন্য উহ্ভা সম্পাদন করিয়াছিলেন ।* 


পর ৩০ পট পা আখ টি উন সি 


* “পুরাতন প্রসঙ্গ ২য় পর্যায়? পু ৫৮-৬০ । 


২২ ভূদেৰ মুখে।পাধ্যায় 


অতঃপর ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্যারীচরণ সরকার মাসিক ৩০০১ 
বেতনে “এডুকেশন গেজেটে'র সম্পাদক হন। তিনি প্রায় আডাই 
বৎসর দক্ষতার সহিত পত্রিকা পরিচালন করিয্না ৩১ জুলাই ১৮৬৮ 
তারিথে পদত্যাগ করেন। প্যারীচরণের স্থলে ভূদেব এডুকেশশ 
গেজেটে"র সম্পাদক নির্বাচিত হন। কি সর্তে তিনি পত্রিকা- 
পরিচীলনের ভার গ্রহণ করেন, 'ভূদেৰ চরিত হইতে তাহা উদ্ধৃত 
করিতেছি ২ 
ডিরেক্টর সাহেব ছোটলাটের কথা জানাইলে হুর্দেব বা 
বলিলেন, “লেপ্টনেন্ট গভর্ণর বাহাদুরের কথা অবশ্ভই আমার 
শিরো ধার্ধ্য ; কিন্ত জিনিসটী আমাঁকে “অগ্রি-সংক্ষার' করিয়া দিবেন । 
বাবু প্যারীচরণ সরকার যে পাত্র উচ্ছিষ্ট করিয়! গ্বণার সহিত ফেলিয়া 
দিলেন, তাহ] “ঠিক? সে অবস্থায় আমি কুড়াইয়া লইব না; আমকে, 
দিতে হইলে উহার বাবস্থার মৌলিকু পরিবর্তন করিয়া এডুকেশন 
গেজেটের “সম্পূর্ণ স্ব দিতে এবৎ সম্পাদকের বেতন” বলিয়! 
গবর্ণমেন্ট এক্ষণে যে মাসিক তিন শত টাকা দিতেছেন, অতঃপর তাহ! 
গ্রান্ট-ইন-এড (সাহায্য ) রূপে দিতে হইবে । এইরাপে সম্পূর্ণ 
সংস্কার" হইলে আমার উহ! লইতে আপঞ্তি থাকিবে না । 


আটিকিন্সন সাহেব এই সকল কথা ছোটলাট বাহাছুব গ্রে 
সাহেবের গোচর করায় তিনি তাহাতেই সম্মত হইলেন +-*ভুঁধে 
বাবুকে পূর্বের স্থিরীরুত সন্ভান্যায়ী এডুকেশন গেজেটের সম্পূর্ণ থ$ 
প্রদান করিয়! উহার চার্জ (কাঁধ্যভার ) বুঝিয়া লইবার আদেশ 
প্রচার করিলেন ; এবং পরে কোন গোল সহজে না উঠে এজস্ত নির্দেশ 
করিয়! দিলেন যে ভারত-গবর্ণমেন্টের অনুমোদন ভিন্ন এডুকেশন 


সাময়িক-পত্র পরি5।1লশ ২৩ 


গেজেটের জন্য দেয় মাসিক সাহায্যের উপর কেহ হস্তক্ষেপ করিতে 
পিরাবেন না।* 

কোন দেশের কোন সম্বাদ্ পঞ্ররেরই গবর্ণমে্টের উপর “অমূলক 
ছুরভিসদ্ধির” আরোপ করিবার অধিকার নাই | তাহা! ভিন্ন এডুকেশন 
গেজেটের পরিচালনাতে ভূদেব বাবুর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রহিল । 

অত্যুতুষ্ট প্রথম শ্রেণীর লোকেরা ধর্ম এবং হ্যায় পারে 
শীস্ত্রানুগামী হইয়া অটল থাকেন? সাধারণ মাঝারি লোকেরা লোক 
পক্জার দ্বার! হ্ুপথে রক্ষিত হয়েন; অপরুষ্টদিগের জন্ত দণ্ডের 
প্রয়োজন । যদি জনসাধারণে কোন সব কারী সংকট সংবাদপজ্জে 
তাহাদের অভাব ও অভিযোগের আলোন। করিতে পায়-_-এবৎ সেই 
কাগজে বা অগ্থ কাগজে প্রকাশিত আলেচিনায় পরকারী কর্ম্মচা রী- 
গণের কার্ধ্য সন্বপ্ধে ভ্রান্ত ধারণা থ।কিলে সে সথদ্ধে প্রন্ধীত তথ্য সেই 
কাগজ দ্রিয়াই সাধারণকে জানাইবার ব্যবস্থা কর হয়, তাহা! হইলে 
র।/জকর্ধ্রচঠারী এবং, প্রজ!সাধারণের মধে; একটু ঘনিষ্ঠতা চাড়ান্স 3 
বিরুদ্ভাঁব স্থায়ী হইছে পারে না এবং রাজকার্ধ্য পরিচালনায় 
হঠকারিতা ঘটার সন্ভাবনাঁ কমিয়। যায়; লোকলজ্জঞীর থাতিবে 
পাধারণ রাজকর্শচারীর!ও উত্তমরূপে কাধ্য করিতে থাকেন 1”--ভূদেব 
বাবু এই কথাগুলি সহ্দর় ছোটিলাট গ্রে সাহেবকে সরলভাখে 
ঞ্ানাইলে সকল জেলার এবং মহকুমার ম্যাজিঞ্রেটেকে এক খণ্ড করিয়া 
এডুকেশন গেজেট গ্রহণ করার পুথক হুকুম জারি হইল ; যে সকল 


সম্বার এবং সরকারী কাগজ এবং রিপোর্ট ইংরাজী কাগজের 


মি 

* দপেডলার সাহেব ডিরেক্টর হইলে মাসিক সাহায্য ১লা এপ্রিল ১৮৯৯ 
হুইতে কমাইয়া ২০০২ টাকা করা হয়।-'"এডুকেশস গেজেটের সাহাষা ১ল! 
এপ্রিল ১৯১২ হইতে বন্ধ কর! হয় । ( “ভূ্দেব চরিত)? ১ম ভাগ, পৃ ৩৩৮ ) 


ভূদেব মুখোপাধ্যায় 


সম্পাঁদকেরা পাইতেন সেগুলি সমস্তই এডুকেশন গেজেটকে দেওয়া 
হইতে লাগিল ; "অমূলক সম্বা্দের প্রতিবাদ পাঠাইলে সযঙ্জে 
এডুকেশন গেজেটে প্রকাশি ? হইবে? ইহাঁও সকল সরকারী 
কর্মচারীকে জানান হইল | ( ১ম ভাগ, পৃ, ৩৩৯-৪১ ) 


ভূদেবের সম্পাদনা “এডুকেশন গেজেটে'র প্রথম সংখ্যা 
প্রকাশিত হয-_৪ ডিসেম্বব ১৮৬৮ | তিনি ৯ম সংখ্যাষ লেখেন £ 


“কোন মত, কোন দল, কোন পক্ষ, অবলম্বন করার আমাদিগের 
ইচ্ছ। নাই। সকল মতেই, সকল দলেই, সকণ পক্ষেই, কিছু সতা 
এবং কিছু মিথ্যা থাকে-__কিছুতেই সত্য অথবা মিথা। সম্পূর্ণ অমিশু- 
ভাবে থাকে না। আমরা সত্যের দিকেই থাকিতে চেষ্টা করিব 
অসত্য ভিন্ন আর ফিছুরই ভয় করিব না_কারণ আশৈশব আমাদিগেখ 
এই মহাবাক্যে বিশ্বাস আছে “সতামেব জয়তে 

“এডুকেশন গেজেট? সম্বন্ধে আবও কিছু সংবাদ “ভুদেব চবি 
হই*ত উদ্ধৃত কবিতেছি ৮ 

শ্মিথ সাছেবেব এবং প্যারীচরণ বাখুব সময়ে এডুকৌশশ গেজেটেখ 
বধ গণন। ইৎরাজী হিস|বে হইত | ভুদেব বাবুব হণ্ডে আসাব গর 
প্রথম বৈশাখ আসিতেই তিনি সেই মাসের প্রথম সংখ্যাকে “শত এ 
সন্দর্ভ__১ম থ_-১ম সংখ্যা” অভিহিত করিষা ধেশীয বধ গণপাৰ 
মধ্যে আনিয়া দিলেন । এডুকেশন গেজেট সর্ব প্রকার শিক্ষা 
প্রচারেই নিযুক্ত থাকিবে এবৎ একাধাবে সঞ্থাদ পত্র এবং মাসিক পত্র, 
এবং ভ্রিমাপিক পত্রেরও কাজ, কতকটা কবিবে"_ তাহার এইরূপ 
অপিপ্রায় ছিল । ৩গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় “বৈজ্ঞানিক 
বিবরণ” সংগ্রহ করিয়া ইহাতে লিখিতেন ; বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কর্খচাকী 
৬পুলিনবিষ্বাবী ভাছড়ি “বাণিজ্য বার্ডা” এবং ৩ঘারকানাথ চক্রবর্তী 


সি 


গন্থাবলা ২৫ 


(উকীল ) “হাইকোর্টের শজীর” লিখিয়া পাঠাইতেন। ভূদেব বাবুর 
হাওড়া গ্কুলের ছাত্র এখরতচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এবং ৬ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচাধ্য 
( কাশ্মীরের ভূতপূর্ব ইঞ্জিশিয়ার ) হুগলা থাকা কালে ইহাতে 
নিয়মিতভাবে পিখিতেন । কবিবর ৬হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসমৰ 
কবিতাবলী-_ভারত বিলাপ এবং ভারত সঙ্গীত প্রভৃতি ; ৬দীনবন্ু ষ্ 
মিত্রের, ৬রাজরৃষঃ মুখোপাধ্যায়ের এবং ৬নবীনচন্জর সেনেব 
( অবকাশরঞ্জিনীর ) কবিতা এবং ছোয়াশ পক্ষীর ( ৬শিবদাস 
ভট্টাচার্ষ্যের ) বিদ্রপাত্মক কবিত! ও সমালোচন' এই সময় হইতে 
প্রকাশিত হওয়ায় অচিরেই এডুকেশন গেজেট সে সময়ের সর্ববোংরুষ্ 
পত্র বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছিল । ভূদেব বাবু শিঞ্জেও এডুকেশশ 
গেজেটে নিয়মিতভাবে লিখিতেন । একডুকেশস গেজেটেই তাহাব 
পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচাব প্রবর্ধ। স্বপিলপ ভারতবর্ধেব 
ইতিহাস, বাঙ্গালীর ইতিহাস তৃহীয ভাগের শেষাশ এন বিবিধ 
প্রবন্ধ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত প্রবন্ধের অধিকাংশ থম 


পর্কাশিত হইয়াছিল | ( প্রথম ভাগ, পৃ, ৩৪৩৪৪ ) 


গন্থাবলা 
ভুদেখেব রচিত গ্রগ্থগুলির একটি কালামুত্রমিক তালিকা দিতিছি | 
বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী গ্রকাশকাঁল বণ লাইরেরি-সঙ্কলিত 
মুদ্রিত-পুস্তকীদির তালিকা! হইছে গৃহীত | 


১। শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব । ভুশ ৯৮৫৬ থি ৯৯ | 
“এই ক্ষুঞ্র পুণ্তক খানি বঙ্গীয বিদ্ধালযের অধ্যাপকগণের নিমিও 
প্রস্তুত হইল। ইহার প্রথমে, বিগ্ভাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষক 
, বের কর্তব্যতা তথা কি প্রকার শিক্ষা এইক্ষণে এতদ্ধেশীয় বালক দিগের 


২৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় 


প্রতি বিহিত হয়, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ জাছে। ইহার দ্বিতীয় 
ভাগে, বালক শ্রেনী সকলকে বিদ্যালয়ে' শিক্ষা প্রদ।ন করিবার উপযোগী 
কতিপয় নিয়ম নিবদ্ধ হইয়াছে, এবং সেই নিয়ম সকলের সুখাববোধার্থে 
কএকচি উদ্বাহুরণও প্রদশিত হইয়াছে । পুস্তকের সর্ব শেষ অংশে, 
পরিবার মধ্যে সন্তান বর্গের ষে প্রকারে প্রতিপালন হওয়া আবশ্তক 
তাহার স্কুল স্থুল কিঞিৎ কথিত হইয়াছে ।”-_-বিজাঁপন । 


২। এঁতিহার্সিক উপন্যাস । ১৭৭৯ শক, ইং ১৮৫৭ (| পৃ" ১৯ 
71960711081 1199 / 11 [39116911 / 5 / 131709091) 
ঢ1০০91168 / এঁতিহাসিক উপগ্থাঁস। / ্রীভুদ্দেব মুখোপাধ্যায় / 
কর্তৃক | প্রণীত / কলিকাতা শ্ুচীরু যণ্্রে / প্রীলালচাদ বিশ্বাস এগ 
কোং দ্বারা, বাহির / মৃজ্জাপুর, ১৩ সংখ্যক ভবনে মুদ্রিত / শকাব্দাঃ 

১৭৭৯ । / 

“ইংরেজীতে “রোমান্স অব হিষ্টরী? নামক একখানি গ্রন্থ আছে, 
তাহারই প্রথম উপাখ্যান লইয়া “সফলস্বপ্র” নামক উপস্তাসটা প্রস্তত 
হইয়াছে । “অন্তুরীয় বিনিময়” নামক দ্বিতীয় উপন্তাসেরও কিয়দংশ এ 
পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । 

১৮৭৬ খ্রাষ্টা্ধে প্রকাশিত *পুষ্পাঞ্জলি” পুত্তকে ভুর্দেব লিখিয়াছেন 2 
“প্রায় বিংশতি বধ অতীত হইল আমি ইংরাজী রীতির অনুকরণে একটী 
আখ্যাক্িক' বাংলাভাষায় লিখিয়াছিলাম।” এই উত্তি হইতে “এঁতিহাাসিক 
উপন্তাসে'র প্রকাশকাল ১৮৫৭ গ্রীষ্টাবই স্ুচিত হয়। 

৩। প্রাকৃত্তিক বিজ্ঞান । ১ম ভাগ। ইং ১৮৫৮ (9) 


২য় ভাগ । ইৎ ১৮৫৯৯ 


ওরা 


* ১৮৫৯ হ্রষ্টাবে ইহ পপ্রারুতিক বিজ্ঞান । ২য় ভাগ। ( যন্ত্র-বিজ্ঞান 
এবং বাল্পীয় যগ্তের বিবরণ )” নামে প্রকাশিত হয়। ১৭ জুন ১৮৫৯ 


গ্রশ্থাবলী হ৭ 


৪। পুরাবৃত্ত সার। (প্রাচীন কালের বিবরণ) প্রথম খণ্ড । 
ইং ১৮৫৮ | পৃ. ১৪৮। 

“বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাস গ্রন্থ অধিক নাই । কিন্তু যে সকল 
বাঙ্গালা বিগ্কালয় স্থানে২ সংস্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহাতে 
অন্যান্য বিষয়ের সহিত মনুযুজাতির প্রকৃত ইতিবৃত্তের বিষয়ও কিকিৎ২ 
শিক্ষ। দেওয়া প্রয়োজনীয় বোধ হয়। এ প্রয়োজন সাধন করিবার 
অভিলাষে নানা ইংরাজী পুস্তক হইতে এই পুরাবৃত্তপার” সন্কলিত 
হইল. । পশ্চিমে মিশরদেশ হুইতে পূর্বদিকে পারন্ত সাত্রাজ্য পর্্যপ্ত 
নান। জনপদ নিবাসী কতিপয় প্রধান২ প্রাচীন জাতীয় লোকদিগের 
স্থুল২ পূর্ব্ব-বিবরণ সমুদায় সংক্ষেপে বর্ণন কর, আর মন্তুষ্য সমাজ যে 
নিয়ত পরিবর্ভন এবং পরিবদ্ধনশীল ইহা সুষ্পষ্টর্ূপে প্রত্যা়িত করা, 
ইহাই এই খণ্ডের উদ্দেশ্য ("বিজ্ঞাপন । 

ইহার হর ও ৫ম সংস্করণে যথা কমে গ্রীক জাতির বিবপুণ ও রোমক 
হাতির বিবরণ সংঘুক্ত হয়। গ্রীস ও রোমের ইতিহাস স্বতন্ত্রভাবেও 
মুদ্রিত হইয়াছিল । 


(| ইংলগ্ডের ইতিহাস । ১৫ আগন্ট, ৯৮৮৬২ | পৃ ২২০ 


“এক্ষাণে ইংলগীয়দিগের সহিত আমাদিগের এমত নিকট সম্বন্ধ 
হইয়াছে যে অনেকাংশেই উভয় জাতির হুখ, ছুঃখ, সম্দ্ধি) হাস, 
গৌরব ও অপমান একই কারণ হইতে সমুস্ূত হইয়া থাকে । হৃতরা, 
উভয়েরই গুণদোষ পরিচিত হওয়া সবিশেষ আবগ্রক বলিয়া! বোধ 
হয়। কিন্ত কোন দেশীয় লোকের জাতীয় প্রকৃতি, তঙ্জাতীয় ইতিবুন্ত 


হাহাহাহা 


তারিখের “এডুকেশন গেজেটে” এই “অভিনব পুষ্তক প্রকাশ”-এর সংবাদ 
আছে। 


৮ 


৬। 


ভূদেব মুখোপাধ্যায় 


দ্বারা যেমন স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে আর কোন উপায়ের 
ধরাই তেমন হয় না। বিশেষতঃ ইংলতীয় ইতিহাস পাঠ দ্বারা 
সে রাজনিয়ম ও রাজ্যশাসনের সুপ্রণালী সমস্ত সর্বব|পেক্ষা উৎকৃষ্ঠতর 
রূপে হদয়ঙ্গম হইতে পারে ইহ সকলেই খ্বীকার করিয়া থাকেন । 
এরস্থ বাহুল্যভয়ে তৎসংক্রীস্ত অনেকানেক প্রয়োজনীয় বিষয়ও পরিত্যাগ 
করিতে হইয়াছে,.-'এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ইংলতীয় ইতিহাসের বাজকাধ্া- 
সংক্রান্ত কতকগুলি প্রধান ঘটনামাত্রের সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে 
পারা গিয়াছে ।” 


ক্ষেত্র তত্ব । ইং ১৮৬২ । পৃ. ৯৬৮ | 

“গ্রীযুক্ত কৃষ্মোহণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মতিজমে ভাহার 
অন্ুব[দিত উক্লিডের গ্রস্থকে প্রধান অবলম্বন খর্ঝপ করিয়া এই পুস্তক 
প্রস্তুত হইল 1৮ বিজ্ঞীপন 

ইহ? “উপ্লিডের প্রথম তিন অধ্যায়। টীকা এবং অভিরিপ্ত 


প্রতিজ্ঞা সমেত 1” 
রোমের ইতিহাস । হং ১৮৬৩ | পৃ, ১২৭ 


পুষ্পাঞ্জলি। প্রথম ভাগ । ইং ১৮০৬ (২০ জুন )। পৃ. ১৫৯। 
ইহা? “কতিপয় তীর্ঘদর্শন উপলক্ষে বাস মার্কতেয় সংবাপচ্ছলে 
হিন্দুধর্মের যৎ্কিঞ্চিৎ তাৎপর্য কথন । 

“প্রায় বিংশতি বর্ধ অতীত হইল আমি ইং রাজী রীতির অনুকরণে 
একটা আখ্যায়িক1 বাঙ্গালা ভাষায় লিহিয়াছিলাম। সেই সময় 
হইতেই ইচ্ছা ছিল যে দেশীয় প্রাটীন রীতি অবলঙ্বন করিয়া আব 
একখানি পুস্তক লিখিব। কিন্তু ইতগাজী নবেলের উপাদান এব 
পৌরাণিক আধ্যায়িকাঁর উপাদান শ্বতস্ত্ররপ | পৌরাণিক আখ্যায়িকায় 


| 


্রগ্থাব্লী ২৯ 


আধ্াাগ্রক এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের যথেষ্ঠ বিস্তার থাকে ; অন্তিশয়োজ্জি 
এবং বূপকালঙ্কারেরও আধিক্য হয় ।--গ্রস্থের আভাস । 


পারিবারিক প্রবন্ধ। ১২৮৮ সাল (২০ সেপ্টেম্বর ১৮৮২ )। 
পৃ. ১৩১ । 

বিষয়-স্চী £__বাল্য বিবাহ, দাম্পত্যপ্রণয়। উদ্বাহ-সংখ্ষার, ্্ী- 
শিক্ষা, গহনা গড়ান, গৃহিণী-পনা, সতীর ধর্ম, সৌভাগ্য গব্ব, দম্পতী- 
কলহ, চাকর প্রতিপালন, পরিচ্ছপ্নতা, কৃত্রিম-স্বজনতা, কুটুম্বতা, 
জাতি, অতিথি-সেবাঁ, পশ্বাদি পালন, পিতামহ ঠাকুর, পিত1 মাতা, 
পুক্্র কগ্তা, পুক্রবধূ, জৌয়া১, নিরপত্তা, গৃহ-শুষ্ঠতা, দ্বিতীয় দাখ 
পরিগ্রহ্‌, বছ বিবাহ, ধর্ম চচ্চা, সম্তান পাঁলণ, শিক্ষাতিত্তি, সম্ভানেব 
শিক্ষা, চির-কৌমার | ৃ 


সামাজিক প্রবন্ধ। ১২৯৭ শীল (৯৩ জেপ্টেম্বব ১৮৯২) 1 
*. ৩১৯ | 

“এই সামাজিক প্রবদ্ধশুপি ছযটি অধ্যাষে 14391 প্রথিশ 
অধ্যায়ে দদেশীয় সমাজের বিভিন্ন ঈপাধানগ্ডলির মধ্যে জাতীয়ভাখ 
সংস্থপিত এবং পবিবদ্ধিত হইতে পারে কি না, ভাঙার বিচার কবিয়। 
খান হইয়াছে যে, জাতীয়ভাব পরিগ্রহেব পথ আমাদিগের পক্ষে 
একাত্ব সংকদ্ধ নহে । এই কথার বিশেষ সমথনেব জন্য দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে ইউরে।প প্রচলিত সমাজ-তত্ব বিষষক কয়েকটা মতবাদের 
উল্লেখ এবং ভ্রমপ্রদর্শন করিতে হইয়াছে । ভারক্ষবধে ইৎরাজেব 
আগমন হওয়াতে যে যে ফল জন্মিবাছে বলিয়া সাধারণতঃ উত্ত হইয়া 
ধাকে, তয় অধ্যায়ে পেগুলিব প্ররুতি বিচারাত হঈয|ছে। ১$্থ 


অধ্যায়ে ভারতবাপীর সহিত ইংরাজেব সংশ্রব যয ভাবে হইয়াছে 


১১৯ 


ভূদেব মুদ্খাপাধ্যায় 


বা হইতে পারে, তাহাব পমালোচন| করা হইযাছে। পঞ্চম অধ্যায়ে, 
ইংরাজ আগমনের পরবর্তী ফল কি হইতে পারে, তাহা অনুমান 
কবিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। আমাদের সমাজের গতি জাতীয় 
প্রকৃত্যনুযায়ী পথে বাঁখিবার নিমিত্ত যাহা যাহা কব) তাহ ষষ্ঠ 
অধ্যায়ে বিবৃত হুইয়াছে। 


উল্লিখিত কথাগুলি হইতে অবন্ঠই বোধ হইবে যে, একখানি 
সব্ধদেশ সাধারণ সমাজ-তত্ব এস্থ প্রণয়নের উদ্দেশে, অথবা রাজনৈতিক 
কোন প্রকার আন্দোলনের সহকারিতা করিবাব নিমিত্তে, এই প্রবন্ধগুলি 
লিখিত হয় নাই । এখানকাব ইংবাজী শিক্ষিত অনেকের মধ্যে কি 
ধর্ম সম্বন্ধে, কি সমাজ সম্বন্ধে, কি পারিবারিক ব্যবস্থায়, কি আচার 
ব্যবহারে, সর্বববিষয়েই তথ্যক্ঞান অস্ফুট, কভব্য আন্টি, এবৎ 
কার্যকলাপ অব্যবস্থিত, হুইয়! পড়িতেছে। 

এই জন্, ইংরাজ-রাজ প্রদত্ত ডাক রেলওয়ে, মুদ্্রীষপ্ত, সংবাদপত্র 
টলিগ্রাফ প্রন্তৃতি বিদ্বাবিস্তাবেব উপাদান এবং এই অন্ভুতপু্ব শান্তি 
সুখেব অবসব প্রাপ্ত হইয়! এখন আমাদের প্রকত অবন্থ কি, তাঁহ। 
বুঝিষা আমাদের নিজের কণ্তব্য অবধাবণ কবা একান্ত আবশ্ঠক | 
এই পুস্বকেব দ্বাবা সেই কন্তব্য অবধা লগ কাধ্যেব কোনবপ সাহায্য 
হইলেই উপ্ে্ঠ সিদ্ধি জ্ঞান কবিব 1”-গ্রহ্থের আভাস । 


আচার প্রবন্ধ। ১৩০১ সাল (২ ফেব্রুযাবি ১৮৯৫ )। 
পু ২৩৪ 
ভূদ্বেবেব স্বৃত্যুব অব্যবহিত পরে এই পুস্তকেব মুদ্রণ শেষ হয়। 


১২। বিবিধ প্রবন্ধ। প্রথম ভাগ । ১৩০২ সাল (৯ জুন ৯৮৯৫ )। 


পু, ১৩৯ | 


৯৩ । 


গ্রন্থাবলী ৩১ 


সত্তর চরিত, রত্ৰাবলী এবং ম্বচ্ছকটিকের সমালোচশ। “এই 
প্রবন্ধগুলি এডুকেশন গেজেটে ক্রমশ: প্রকাশিত হইয়াছিল 1” 


স্বপ্রলরূ ভারতবর্ষের ইতিহাস। ১০০২ সাল ( € অক্টো োবব 
১৮৯৫) পৃ ৬ । 


ইহ! “এডুকেশন গেজেটে ১২৮২ সালের ৬ই কাঠ্িক হইতে প্রতি 
সপ্তাহে এক অধ্যায় করিয়া প্রকাশিত হয়।? “ভুমিক।”ষ প্রকাশ 2 


“আমাব কোন আত্মীয় একখানি ভাবতবর্ধেব ইতিহাস 
লিখিতেছেন । তীহার অন্ুবোধ পবতশ্ত হইয়! আমি এ পুস্তক 
ভাহাব সহযোগে পাঠ কিয়া দেখিতেছি । যেদিন তাহার 
অন্ঠবাদিত তৃতীয় পাঁণিপথের যুদ্ধ পাঠ কবি সেই দিন হঠাৎ আমার 
কঠতালু বিশু হহতে পাঁগিণঃ শবাব পুশ প্ুপঃ লোমাঞ্চিত হইল, 
পুস্তক প|ঠ যেন মহা ভাব হইয়া পড়িল। পাঠ নিবৃন্ত করিয়া এ 
তৃতায় পাণিপথেব যুদ্ধ অস্তক্ূপে পরিসমাপ্ত হইলে কি হইত, এই বিষয় 
ভাবিতে লাগিলাম । কিগ শবীবের যে ভাব উপস্থিত হইয়।ছিল, 
তাহ| এরমেই বদি পাইতে লাগিল। সুস্থ হইবার মানসে শয়ন 
কবিলাম । নিদ্রাবস্থায় যে কত স্বপ্ন দেখিলাম, আন্মপুর্বিকক্রমে মনে 
নাই । কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই, প্রস্যষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখি, 
কয়েক খও কাগজ আমার শিখোদেশে রহ্যাছে। তাহার লেখ 
দেখিয়া কখন বোধ হয় আমাব নিজেগ লেখাই হইবে, কখন বোধ হয়, 
আমার না হইতেও পাবে । ফলতঃ ও বিষয়ে কিছুই স্থির করিয় 
বলিবার যে নাই । নিদ্রীবস্থাতেও যে কেহ কেহ কখন জাগ্রতেব 
হায় কাধ্য কবিয়াছে, তাহাব অনেক উদাহবণ ইতিবৃত্তে পাওয়! যায় । 
আমার ওরূপ হয় না, এ সময়েও হয় নাত । কিস্ত যেমন ঘুমাইয়াও 
জাগ। যায়, তেমনি জেগেও ঘুমান যাইতে পাবে । যাহ হউক, শানে 


৩২. 


১৪। 


ভূদেব মুখোপাধ্যায় 


বপে_ স্বপ্রলন্ধ ওষধ এবং উপদেশ কদাপি অগ্রাহু নহে । শান্তরান্ববপ্তি- 
কাধ্য করাই উচিত বোঁধে এই “শ্বপ্রলন্ধ ভারত ইতিহাস” এডুকেশন 
গেজেটে প্রচারিত করিতে দিলাম । গ্রন্থ প্রচারক ।” 


বাজালার হন্তিহাস। তৃতীয় ভাগ । ১৩১০ সাপ ৯৫ 
ফেব্রয়ারি ৯৯০৪ )। পৃ ১৫৬ | 

« “বাঙ্গালার ইতিহাস* প্রথম ভাগ, নবাধ আলিবদি খার 
শাসনকাল পথ্যন্ত, রামগতি স্থাঁয়রত্ বিরচিত। উহার খিতীয় ভাগ 
৬্শ্বরচন্্ বিগ্ভাস!গর প্রণীত । তাহাতে লর্ড (বণ্টিষ্কের শাসনকাল 
পর্যন্ত পাওয়া যায়। তংপরবন্তিকালের ইতিহাস যাহা পুজ্যপার্প 
৩ু্দেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১২৭২ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে 
শিক্ষাদর্পণে পিখিতে আরশ করেন ও যাহার কিয়দৎশ এক সময 
এডুকেশন গেজেটে ক্রমশঃ প্রকাশ করিবার জগ্ত লিখিয়াছিলেন তাহ 
এক্ষণে পুণ্তকাকার মুদ্দ্রিত হওয়ায় বাশ্রাল।র ইতিহাস তৃতীয় ভাগ 
নাম দেওয়া! গেশ। গ্রস্থকার যে ইহা পুশুকাকারে প্রকাশ জগ 
সংশোধন করিষা যাইতে পারেন নাই এবং ছোটলাট বাডন সাহেখেব 
পরবপ্ধিকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক যে সকল ঘটন! ধন্বদ্ধে 
তাহার নি্রের বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা ছিপ তাহা পিপিবঞ্ধ করিয যাঁশ 
"ই-_ইহ1 আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় ।”- বিজ্ঞাপন | 


বিবিধ প্রবন্ধ । দ্বিতীয় তাগ । ধান্তন ১৩৬১১ ( ১৩ এপ্রিল 
১8০৫-)1-  প5558-4 
“এডুকেশন গেজেটে ও শিক্ষণ দর্পণে পৃজ্যপাদ ৬ ভুদেব মুখোপাধ্যায় 
মহ।শয়ের অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল । তন্মধ্যে সংক্ষচত নাটক 
সমালোচন| সন্বন্বয় প্রবন্ধগ্ুলি বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম ভাগে প্রকাশিত 
হইয়াছে । অপব প্রবঙ্ধের কিছু এই ঘিতীয় ভাগে প্রকাশিত হহুল । 


গন্থাবলী ৩৩ 


পুরাবৃত্তসাবের প্রথমাংশ সাধারণ পাঠকের উপযোগী বলিয়া! ইভাবই 
প্রথম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা৷ গেল । সামাজিক প্রবন্ধ ভাপ! হইবার 
নেক পূর্বের সমাজ সন্বদ্ধে কতকণচলি প্রবন্ধ লিখিয়াছলেন কিন্ধু কোথাও 
ছাপান নাই। উচ্থা তাহার দেহত্যাগের পর এডুকেশন গেজেটে মুদ্রিত 
হয়। প্র প্রবন্ধগুলির সহিত সামাজিক প্রবন্ধে প্রকাশিত অনেক বিষন্বের 
মিল আছে বটে কিন্ত কোন কোন বিষয় একটু বিশদতাবেও বণিত থাকান 
মে প্রবন্ধগুলিরও কতক ইহাতে সন্নিবেশিত করা তইয়াছে। তন্তু সম্বন্ধে 
বিস্তারিতভাবে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিবার কল্পনায় যাহা এক সমর 
টুকিয়া রাখিয়াছিলেন মাত্র, সাধারণে প্রকাশ করিবার উপযোগী কবি 
রাথিয়। যাইতে পাবেন নাই, অদম্পূর্ণ হইলেও তাহাতে তের শিক্ষা 
প্রণালী সম্বন্ধে দৃষ্টি আকধণ এবং টটঙ্টার সন্ক্তক অনুবীলন সম্বন্ধে 
সাহায্য হতে পারে মনে চরিয় ঠতীস অায়ে প্রকাশ কনা হইঙ্স * 
গ্ৃন্থের মাভাস। 


দিনলিপি 


'বনলাপি বন্তমান আছে । হত মুদ্রতি হলিয। প্রয়োজন ।॥ ইহা? 
কতক অংশের বঙ্গাগ্তবাদ তদের চরিত? গ্রন্থের ২য়তস তাগে গুপন্ত 
হইয়াছে । তিনি ১৮৭৪ খ্রিষ্টানদের ২৭ থে তারিখে দনলিপিতে 
লিখিয়াছেন 4 
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পরবর্তী ২৮-৩০ তারিখের দিন'লপিতে গান দুইটি আছে, উহা! 
এইরুপ :--- 


৬] 


৩৪ 


ভূদেব মুখোপাধ্যায় 


১ 


রটেছে কাগজে মোর মরণ হয়েছে। 

ভেবে গ্লেখি মনে মনে কে কি তাবিছে 

বন্ধুগণ ছুথে রত, স্মরি পূর্বব কথা বত 

ঘণ্টা বা দিনৈক তরে শোকে ভাসিতেছে 

আলাগী সুবন্থ লোক দেখাইছে কিছু শোক 

জোষগুণে ছিল ভাল কেহ কেহ বলিছে 

টাঁকুবে ছু চারি জন পাইবারে £প্রামোসন নন বন তর্ধ মন, 
কে আর বঙিবে পন্থা মনে মনে স্মারছে 

প্রোমোনন পাবার কিব! পন্থা ঠাহরিছে। 


রটেছে মরণ বাতা ভেবে দেখ, আজ রে । 
সংসারে আসি! তুই করিল ক কাজ গে 
সেবেছিন্‌ গুজনে হযেছিস্‌ প্রিয়জণে 
পেলোছস্‌ পোষ্যগণে কেমন (বধানে রে 
চারে জনম লতি তার তরে ছথ তাৰ 
করেছিস্‌ কিবা কাজ মনে মলে গণ রে॥ 
জনম ভূমির ধার যতল ত। সুধবার 

কি করিলি কার মন বাক্যে তাহা বল গে। 


বিহারে হিন্দী শিক্ষা্ন প্রসার 


কেবলমাত্র বালা ভাষা ও সাহিত্যে উদ্নতিকল্পেই ভূদ্ধেব আত্ম" 


নিয়োগ করিয়াছিলেন, এমন নহে,-হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি 


বিহারে হিন্দী শিক্ষার প্রসার ৩৫ 


সাধনের জন্যও তিনি সচেষ্ট হহয়াছিলেন। তিনি বিহারে দীর্ঘকাল 

স্ুল-পরিদর্শক ছিলেন। এই অঞ্চলে হিন্দার প্রসারকল্পে ভাহার প্রচেষ্টা 

স্মরণী । তিনি নান। স্থানে বহু আদর্শ হিন্দী বিদ্যালষ স্থাপন কবিয়া- 

ছিপেন। তাহার সমযে হিন্দী বিদ্যালয়ের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ 

বাদ্ধত হয় । হিন্দী পুত্তকাদি প্রণয়ন-ব্যাপাবেও ভূদ্রেববাবুর রুতিহ 

কম নহে। তিনি ইংরেজী পুস্তকের পরিবর্তে অনেক উৎকুষ্ট বা*লা 

পুক্তকের হিন্পা অনুবাদ করাইযাছিলেন। তাহারই প্রস্তাবে বিহারের 

আদালতসমূহে ফার্সীর পরিবন্ধে হিন্দা প্রবন্ঠিত হয়। এই প্রসঙ্গে 

১ সেপ্টেম্বর ১৮৮০ (1) তািণে ভদেববাবু নদীয় বদ্ধ পণ্ডিত রামগতি 
'ায়বত্ুকে কাকীপুর হইতে লিখিযাহছিলেন 8 

“এ প্রদেশ ভইাত ফাবসা পপ উঠিব। যাইবার আদেশ 

হওয়ায় মুসলমান এব" মুপপমন সরু হিন্দুরা অনেক গোলমাল 

করিতেছে । আমার প্রাণ অন্ত পোযাত্রোপ কাগাতিছে 

এবং ঘাঁভারা কানসীদ পন নহে হাহা ভামাঞ প্র যৎপরো 

নান্থি অন্রবাগ দেখাইতোছ। বাণ্াবঞ এ কাজটিতে আমাৎ 

হাত কত দূর মাছে শাহ আমি নিজেহ বলিতে অঙ্গম। কি 

খাদ কিছু থাকে তিব ছে তাহা আাপপ্রসাদেব একটি কাৰণ 

তদ্ধিয়ে কোন সংখ নাহ ফা সী ডঠিয। যার একপ চে! 

আছ বিহাবে আা ৭1 আববিই কবিরা হ | জাতার ভাঙার 

( হিন্দীর ) বিদ্াশবগ্ডাণ মানার এখানে আপিবার শূর্বেবে সমাব 

অনাদূত ছিল । আঁ সেও লণ শী কারা এব (সই 

জগ্যই আনার এখানে আসাদ বিগ্ঠাঙথ নংখ্য। ১০।১৫ গুণ খাঁ ছয় 

উঠিফাছে। মামার পুরে ফাওসার পরিবতে লাশরাঙগর 

টানাইবাৰ নিমিত্ত গরণমেপ্ট অনুমতি দয়াছিলেন, কিগু তাহ। 


৩৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় 


লে পোথী নিত পাঠ করহ অব । 
জামনী গ্রন্থ দেন পৈসরিষা | ২ 
জবলে নাগরী আব নাহ | 
টকথধী অচ্ছর লিখ কচভরিষা ॥ ৩ 
ধন্য “মন্ত্রী” প্রজা চিতকার । 
অশ্বিকা মনাবত রাজ তিকৌবিয়া ॥ ও 
ভাবার্থব_সরকার ছকুম দিদাছেন, তে নরগণ। তোমরা নাগবী শিখ। 
মন হইতে পারমী সরাইয়া দেও । পড়াশুনা কর এবং ঈশ্বরের 
তুষ্টিকর ধন্ম কাধ্য কর। ১ 
পুথি লইয়। নিওস্তব পা? কি 5 থাক। পারসী বই সময্ত মসলা- 
বিক্রেতার দোকানে *বাঁচয় ফেল । ২ 
নাগরী যত দিন না ''ল কারয়া “লখিতে পার, তত দ্রিন কাছারীতে 
কায অক্ষণ লিখ । 2 
সেই প্রজ্ঞাতিতকাবী ব্য, পিন গরর্ণমেন্টকে এইইহপ মন্ুণা 
দিয়াছেন, তিনি ধগা। অন্বিকার আনীর্বা্দে মহারাণীর বাজা অক্ষ 
থাকুক | ২--'ভূদের চলিত, ২র ভাঁগ, পৃ" ১৩৯-৩১ । 


জাতীয় ্ক্য প্রতিষ্ঠায় হিন্দা ভাষা 


জাতীয় এক্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন প্রদেশবাসাদের মা হিন্দী 

ভাষার চর্চা একান্ত প্রযোজন-_ভূপেব এই মত পোষণ করিতেন । 
তিনি বিভিন্ন ৰচনার মধো এই মৃত বাক কৰিয়া গিযাঞছেন।-- 

(১) বিদ্যার্চার বৃদ্ধির পঠিত সংস্কৃত বতাকর তইতেও বহু 

পরিমাণে শব্দরত্তে উদ্ধার ইইছা চলিত ভাষায় মিশিয়। যাইবে । এইকপ 

হইতে হইতে আমাঞের বিভিন্ন তাষাগুলি পরস্পর সমীপবর্তী বই দুরবন্তী 


জাতীয় এক্য প্রতিষ্ঠায় হিন্দী ভাষা ৩৪ 


হইবে না, অর্থাৎ ভাষাসমস্ত একতা দিকেই চঙ্গিবে। ভাবতবাসীর 
চলিত ভাবাগুলির মধ্যে হিন্নী-হিন্দৃস্থানীই প্রধান এবং মুদলমানদিগের 
কল্যাপে উহা সমত্ত মহাদেশব্যাপক | আিহএর অনুমান কব! ঘাইাতে 
পারে যে, উহাকে অবলম্বন করিমাহ -কান গৃরকত্তী তবিষ্য কাঁলে সম 
তাঁরতধর্ষের ভাষা সম্মিলিত খাকিবে ।--গামািক প্রবন্ধ, পু ২১৫! 


(২) শ্বদেশীঘ লোকের প্রতি সপ্বদ' দমাদর প্রদর্শন করতে হয় । 
,. আমরা এক পুণ্যভূমিক্ে জাত এব পালিত এবং আমাদের 
অন্তঃকরণের গঠন পরস্পর অভিন্ন, এই বটি মনে জাগকক বাখিতে ঠয়ু। 
ভারতবধের অধিক পোকেই তিন্দী ভাষা কথোপকথন করিতে সমর্থ 
অতএব স্ুদ্ধ ভারহবাসীর েঠকে ইংগাক্জীর ব্যবহার না ক'রয়া ভিন্নীতে 
কথোপকথন করাই তাল বাঙ্গালী বাঙ্গালীতে ত বানী না চলাউ 
উচিন্ত। পত্র দ লিখিভে হংরাজীর বাব্হান পরিতাক্ত হওয়া বিধেখু । 
প্রশ্িবাসী বা শ্বদেশী ঘাদ মুসলমান উয়ান বৌদ্ধ অথবা অপ কছু 
হয়েন, তাহাতে ব্যবতারাপরু বান্তিঞম হইছে পারে না। তিন্ুব মণে। 
বাঙ্গণ, কামুস্থ, নবশাখ, অস্ত্রা্গাদ আজে বলিয়া প্রজবালীজণের মধ্যে 
প্্স্পর ব্যবভারে » জানি ততপ কর খু না) মুসলমান খষ্্ান ও বাঙ্ষ 
প্রতৃতির সাহতও সেই দপ বারতা করা কর্তব্য শারুতসমাজে বর্মতেদ 
প্রথা খাকায পরস্পর সহাম্থহাত বাড়িলেই অপিব ধশ্নাবলম্ীপগকে অতি 
অনায়াসে সমাজান্তরত কারবার পথ পিন! বৃতিযান্ধে দাধ্তে পায়ু 
যা ।--'সাঁমাঁজিক প্রবন্ধ পৃ* ২, 

(৩ একই বর্ণের শোকের মধো যে অবস্থান তেদ জানত 'ববা 
প্রতিষেধ এখন দেখা যায় তাভা জাতিতেদ নসু। ষাতাম়াতের চসীকধোর 
সহিত সর্বত্রহ এ শাগত্তক সংকীণতা আপন হইতেই মিটিয়া খাইবে 
বলিয়। বোধ হয়। ভার'তবষের সকল প্র্দেশবাসা ব্রাহ্মণ, কাযস্ব, বণিক 
প্রভৃতির মধ্যে প্রদেশ নিবিশোষ আপনাপল বর্ণমধ্ে বিবাহ চলিঙে 


০ ভূদেব মুখোপাধ্যায় 


ভারত সমাজ দৃটসনবদ্ধ এবং হিন্দীভাবা অধিকতর প্রচলিত ভইয়। উঠে 
একপ সংস্কার প্রার্থনীয় ।--'সামাজিক প্রবন্ধ, পৃ" ২৩১ । 


দানাদি পুণ্যকন্ম 


১৮৮৩ গ্রষ্টান্দের জুলাই মাসে সরকারী কম্ম হইতে অবসর গ্রহণ 
করিবার পর ভৃদেখ কিছু দিন কাশীতে গিয়া বেদাস্তশা্ন অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন । তথা অবস্থানকালে তান পরমহ*মাচাধ্য শাস্করানন্ 
প্বামীর পরম ভক্ত হইয়া পডেন। স্বামজীও তাহাকে ভালবাপিয়' 
“পিতা” বলিয়া সম্বোধন করিতেন । আননবাগে স্বামীজীর যে প্রস্তরমযী 
মু্তির পজা হয়, নাহার নিলে খোদিত সংস্কৃত মৌকটি ভূদেবেরই রুচি * 
শ্লোকটি এপ ১ 

জাতে ব্রন্মক্লে আলো ভি পবিত পনি পনবিছ্য়া, 
ডাদেদ জলিতল্পোভিকদিতো ব্রা মহে! মৃদিষৎ 
ভ্ধী সপ্ত পুবে ধ্য জগতীমাননয়ন প্রাণানে 
ভান চাজার্চিনগিও ও শিভাঙ্ষরানন্গ কঃ ॥ 


ন! 
স্টে 


১৮৮৮ গ্রষ্টাধেল মনযভাগে ভূদেব কাশী হইলে ৪ ঢড়াথ ফব্িয় 
ভিজেন। পা-বহপর (ই ১৮৮৯) ১৭ই এপ্রল চ চড়া ধড়বাজারে 
বসতৃবাভডীর সলন কাটাতে, "পতার নামে একটি চতু্াহী সংস্থাপন 
করেন। আহাতে এদেশে সাস্কৃণ শিক্ষার উদ্গাত ? বেদাপ্চচ্চাগ প্রগার 
হয়, সেই উদ্দেশে 'বিশ্বলাৎ ৯৬ ত্ণাঠ” স্থাপিত হইয়াছিল । এই 
চতুষ্পাঙ্টাতে অধ্যাপনার জগ “৩নি কালী হইতে পণ্ডিত হবিশাৎ 
স্মতিভিণকে আনাইয়াছিলেন। ভূদেখ আগও একটি সং্কন্ম করেন 


তিনি পিতার নাঁদে একটি ধনভাগ্ডার সংস্থাপদে এক লি যাট হাজাগ 


শে 


মৃতু ৪১ 


টাক] দান করিয়া ১০৯৪ খ্রষ্টান্দের ৬ জানুয়ারি দলিল রেদেন্টরী 
করেন) উচ্চ সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতিকল্পেই প্রধানত; “বিশ্বনাথ উই ফণ্ড? 
স্থাপিত হইগাছিল। এই ধনভাতারের অর্থে ছুইটি দাতব্য এঘধাপয়__ 
একটি কবিবাঁজী ও একটি হোমিওপ্যাথিক--পবিচালিত হয়| ইষপালমুটি 
তাহাব মাতার নামানুসারে '্র্মময়ী ভেষজালঘ” নামে অভিহিত $ ২১ 
সেপ্টেম্বর ১৮৮৯ তারিখে হভ। গ্রতিষ্ঠিত হয়, 


মৃত্য 

১৮৯৪ খ্রীষ্টান্দের ১৫ই মে কিদের পরিবার-পরিডন-পরিণুত অবস্থা: 
শাগীরএণ তরে দেত রক্ষা করেন? হাহার তে 'চাাতত্যাসসম্পাদক 

স্ররেশচন্দর সমাজপরতি যে প্রশনি কাদেন) শাহি তা ৭ করবুজেছি 
প্রাচ ও পত্তীচ সভ্যতাঃ গ্রীস্থষ্ববীপ, মন্লবিশাস্ববূপ, কু 
, এশ দলগত কারয়াছিলেন । বন্দে পিষাবান তক্তযুস্ত তি শুতে 
কফার স্বগাদঙ্গী পালক) শানে ভগ [গাশীল ছধ্যাপক, পম 
বপন ধী4 সঞ্ধারক পরিবারে গরীচিপবাযুণ ইত্তব।শরণ কম্মধোগী, 
স্বয়ং শুন সতশ্রের শক্ষক অথট দখল শিল্পার শিস । জজের সু 
ভ্রখাবতকালপ কম্মযোগে অতিবাহিত পবিষাছিলেন | কিদেবেক 
» | তাহা 


৮৬০) 


জীবিতকালে তাহাকে বনী সংসাবী বগা গো ২ 
দেতাত্যয়ের পর দেখা গেল, উদেবের পাচ নিল লহে » গীতার 
পপ াপপপাপপাপশশি 
* ৩য় ছাখ তদের চবিতোর ৪5৪ পৃ্ায় দ্ধ * সুকুশদদের মুখোপাধায়ের ১৪ ৩৭ 
ভাঁরিখেব দিননিপি পাঠে জান। যায়, উ দিন রা ১টার সময়, অর্থাৎ ই*রেজী মে 
১ মে তারিথে দেবের মৃত্যু হয। সংক্ষপ্ত ) ইদেব জীবনী'ব ৩৩ পৃ্ার ভুলনূমে 
তুদেবের মৃত্যু তারিখ "১৬ই মে” পিখিত হহ্যাছে। 


৪২ 


ভূদেব মুখোপাধ্যায় 


উপদেশে তিনি নিজ জীবনযাত্রা, সংসারপ্রণালী নিয়মিত কৰিযান্িলেন। 
নিফাম ধর্ধের শিক্ষক ও শিষ্য, নিক্ষাম ভাবে চিরজীবনসঞ্চিত প্রচ? র্থ 
দান করিয়ু। বঙ্গে উজ্ল আদর্শ রাখিয়া [গয়াছেন। 

ভৃদেব-চবিজরের মুল স্থ, তাহার মৌলিকতা । তিনি ইয়ুবোপীয় 
সাহিন্য ও সভ্যতার পর্ণ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও আত্ম 
বিসর্জন কার্য, পাশ্চাত্য পথের পাথক হন নাই। স্বদেশের ধশ্রে 
শাস্বে, সমাজে, সংস্কারে, সাহিত্যে, তাহার পভ আস্থা, অত্যন্ত অনুর” 
ছিল। কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস কখনও তাহাকে জায়ুত্ড করিতে পারে নাই 
এক দিকে বিলাতী শিক্ষার নয়নান্ধকারী উজ্জল চাকচিকা, অগ্ক দিকে 
হবদেশীয় ধশ্মশান্ত্রের নিববাপোমুখ বিকৃত বহিরাপোক, ভিটেৰ উভয়ের 
একটিকেও নিজ্গের লক্ষ্য করেন নাই । বচারকশল প্রাচীনকালে 
প্রবীণ আধোর ন্ায়, নিজের যুদ্তি ও [বচারশ।তর সাহাখো, উততষে। 
অন্তনিহিত সার্বতৌম চদার আলোকে গভ়কে বুষগাছিলেন।গিস্ত 
ও গবেষণার দ্বার! নিজের গন্ধ পথের নর্ণযে অগ্রসর হইয়াছিল 
গডচজিকাপ্রবাহের ম্যায় এক দিকে প্রধাবিত বাঙ্গালী সমাজে এ দুল 
আদৌ উপেক্ষণীয় নহে | 


ভুদেব না ভাবিয়া [কছু করিতেন না, নিজের চিস্তা ও বিচারণ 
সাহাষ্যে যাহা কর্তৃবা বলিয়া বুঝিতেন? প্রাণপণে ভাতা পালন কারন 
ভার পাৰিবারক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আগার প্রশ্ন পুদ্পাত জিত 
কেধল শাহতা হিসাবে দেখিলে চলিবে না, এই সকল গ্র্ছে। হণ 
নিজের হপয়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। 

এ ছ্রেশে আন্তরিকতা বড়অল। কণ্ত দেবে সই আম্ত বক 
বড় প্রবঙ্গ ও প্রভাবপূর্ণ ছিল। স্ঠাতার গ্রন্থাবলী সাহিত্য বিলাসের 
উদাহর্ণমাত্র নহে, তীহার আন্তরিকতার ফল? তিনি নিজে খাঠ। 
কর্তব্য মনে করিতেন, স্বদেশ ও সমাজবে ও সে কর্তব্যপথে প্রব্ি ত 


মৃত্যু 3৩ 


কৰিবার অভিঙ্াধী ছিলেন। কিন্তু তাহার সংস্কারকের গাড়? ছিল 
না। পারিবারিক প্রবন্ধে যে তন্দ পরবারের চিত্র দোখিতে পাও, ভিছ্ছেব 
নিজের পরিবারটি তদগ্রপ করিবার জন্তা প্রাণপণে বত করিতেন 
ক্রাহার সামাজিক প্রবন্ধের আদশে ই শি্নি সমাজের সহিত ব্যবহার 
করিয়। গিয়াছেন। আচার প্রবন্ধে তিনি যা সঙ্গাটার বঃজয়া নরেশ 
করিয়াছেন, শিক্ষে সেই আচাঁৰ অবলন করিয়াছিলেন ভীবন এ 
জ্রীবনের কার্ধো এমন প্রকা, বাঙ্গালীজীীবনে প্ুলত | 


ভুদব বাবুর সকজ মত দকাণ্র অনুমোগ্দাত কা নীকাঠ্য তইবে। 
এমন মনে কপ! যায় নাঁ। কন্ত »তাস্বীকথ্ায যে উদের কাত সটপদেশ 
[দ্যা বিরত ৮ন নাই, নিক্ষে স্পাজীবন হক আভিমতকে তিথ্বি করিয়া, 
অ'গ্রপরিবার গঠন কবিদাছেন, সমাজের সভা প্য লাবে আসিয়া হল, 
স্দাচাবপৃত হইয় শাকফায়ুনীকান, জন্পুচিন্ঠায় হিশা শ্রদোশির ও স্মানহরু 
ম্পজামধ্যানে শেষ বন আন্দিগাতিন হবিঘছন বত সই কারণ 
ল্রশবনঠাজার প্রণা্শী দি জাপার পারগামি, বাঙ্গাজ*র টতম তাছশ 7 
চাহার চরিন পরাগ বু পচ জাহির াসংলাগালপ্ড অথ১ “না 
বীরের টজ্ল উদাঠপণ ভীতাও এত ৩ ঠাস ক্রু শাবহাব তততত 
আমরা অনেক শিক্ষা লাভ কার পাঞি। 

ভঙ্ষের নিত ত্রাঙ্ষণপ তির মু গ্রহণ কারুযুছিলেন, লরি 
শিক্ষা এ হংরাজী বিদ্যায় পারদশধ হইয়া, ক্ষীর শাঞ্ছে তআস্থাতাশ 
ছিলেন | তিনি আজীবন অধ।াপকশ্রেনীর তক্ত ডান, মৃত)কাছে 
সেই হয়ের ভ্ডি কাধে। পহগিণত ও বাত” ক রয় শিগাছেন। আজাব 
কঠোর পরিশ্রম করিয়া উর যে অগরাং শর চাস ক রয়াছিলেপ 
এবং কার পপারিবাবিক প্রবন্ধে? “অর্থসঞ্চমুশ ও মিতব্যফিতা। সম্বন্ধ & 
উপদেশ জিপিবন্ধ করিয়াছেন, নিঙগেব জীফনে তাহার অনুশীদন কাযা 
ঘষে সফলতা! পাঁভ করিয়াছিলেন,তাহার প্রায় সমু দ় জক্ষেবও 


৪৪ ভূদেব মুখোপাধ্যায় 


আধ্ক টাকা, সংস্কৃত ও বঙ্গতাষার, হিন্দু শাস্ত্রের ও অধ্যাপকবর্গের 
(তও জন্ত দান করিয়া গিয়াছেন। মনে করিয়। দেখ, গরীব ব্রাঙ্গণের 
সম্তান।--চিরজীবনের কঠোরপরিশ্রমলব্জ অর্থ কিরূপে ব্যয়িত করিলেন ' 
ভুদ্ধেব যদি আর [কছুও না কগিতেন।কেৰস এই এক সাত্বিক নিঞ্ধাম 
দানে তাহার নাম বঙ্গদেশে দেদীপ্যমান ও চিরন্মরণীয় হইয়। থাকত । 
ব্ান্ত ভূদেবের দানশীলত বাঙ্গালীর আদগশ হইমা থাকুক । 
ভুদেবের জীবন-তত্বের অনুশীলনে ও অশ্থসবণো বাঙ্গালীর সক্কীরণণ জীবন 
প্রশস্ত ও পাবঞ হউক _“সাহত্য', জ্যৈষ্ঠ ১৩০১, পৃ" ১৫৯৫৬ । 


ভছেব ও বাংলা-সাহিত্য 


পাডালার মন গীতি প্রবণ, এই জগ বাঙালীর হা নাহতা প্রধানতঃ 
গীতধন্ষী থা কাবাগ্রমান । বাংলা সাহিলোর ও ভাবুকতাবর 
সংস্পর্শে অল্পাবন্তুর কাব্যাযত , উপনা-নাপিত্যে বাংলানসিগ্ ব৬ বেশে 
কোমল, বড বেশ মধুর হইসি। ৬ঠিকাছে । সতাকান গরধন্মী গন্ধ বড 
কম লেখা হইয়াছে । ইউরোপীয় শহিতো সিহত থাক ঠাষ। 
(19063056 01 1:98801) থল। ভদ় । ৩ঠ মুপ্তন তায। বালা শা হিতেে 
অপেক্ষার ত 'বর্গল। ৮ দ্ুহ-চাঁর জন সাহাত)ক লগাকার গঙ্গ 
লিবিযাছেন, ভুঁদেব মুখোপাধ্যা। তাহাদের মণো। তন প্রধান 
তাহার গদ্য আদশ গছ্য। 

ভুদ্ব বাঙ্কমচন্রের পর্বববণী লেখক, তাহার 
উপন্তামেণ আদশ বাঞ্কমচগ্ তাহা? সব্ধপ্রণথম বাহিল। উপগ্ঠাস 'ছুর্গেশ- 
নন্দিনীভে অগ্তসরণ কারলাছেন ) উনবিংশ +তাঁব্দীর শেষান্ধে প্রবন্ধ 
সাহিত্যে ধাহার। হাত পাকাহয়াহুলেন, তীহাগ প্রা সকলেহ ভূদেবেরই 
শিল্কত্ব করিয়াছেন । বিজ্ঞান, শন, সমাজ, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, 
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ক্রোভিষ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে এত অধিক প্রবন্ধ বালা-সাহিতেো মান 
,কত লেখেন নাই! এই সকলবিধ রচনার ভাঁষা অতিশঘ স্পঙ্তু গব 
গ্রণাঞ্জল, অথচ সাহিতাধন্মবিবজ্জিত নঘ 1 এই গাই ভদেবাক বালান 
সভিতো অমরতা দান করিব । আমরা নিয়ে ভাহাৰ বনবিষয়িণা 
2চন। হইতে মাত্র কয়েকটি নমুনাম্বপূপ উদ্ধৃত করিলাম প্রথন 


উদ্বা্ি টিতে তেগেশনন্দিনীর পর্ববা তাস শক্মনীদ 


৫ 


২ হি টা ধঁ 
'ধীতিভাসিক উপন্য।ত 


৬৬ 


গবগ্গা কেন অশ্বারোহী পুকপ পাদ» ছেশের নিন বান শন 

পা ৮ ১ কান ২৫ ক ০ 
েরিটিলন 1 ফা পিশকল গিগিশগ টিলনু সব? ভি ইভা পারত 
₹ এণ গনকণ বিজ্ঞান থালা ভুল উত্স কিপিলে পাগি্পি  পশিত বাণ 


৮ স ৮ 2৮০৪৭ ১1 $ রঃ চে পা 
৮৮0 মনকে বত কিন উদ্ধত কি তি পি? পা পক জপ টি এ 


চ্ ৪ টি বা রি 
"সপিবলা নপও ভীত” উপ ব হল 5 হি 22 


শি পা টি মশ্ে স্পা বশী চর 

নিলেন । ভিলেন স্থানটি ভহযানক্ক 2 চাুত বাদে মাম্পিদ ইশা 
তত রা বাপি পতি 

1 শবিড বনপন্ধে জ্য্যা পণ 2 ড এপ ৬১বহী আচ্ছালিত, 

পাশ পা ডি বের 

বেরল স্টীনে স্কানে কিক্ষিহ কহ ও ণ্নানান হা€ সঙটিগাঁপ ম্যান 


7 কাভার জর গার তরি লাভাগিরর লত বার্কাতির তব” কথ 
ঘেন, উহারা। উপবিস্থ পণচন্াতৃপ প্ারালির সঠি বহন আত পরে 
বনদ-ভ্গিগণ শ্বহ্ীতল ছায়াতলে সুখুপি পা ভব বরাত কও প্রকাণ্ড 
বন কব পারে দত্তামান হয নাপনাপতশিক অপেক্ষাতিত তর্বব তা পুমাণ 
করতেছে । ফলত বিধিত নিত লিকেন কানালে, সিথবা (নগম 
গিবিশিখবেত কছিব পরত বণীয় শোভা সহিত ত*স্বাপি কালিয়া 


কেন সেই সমুস্-সহন্ষ-বভিত। নিন বত শানবিসাস্পদ স্থান নাশ 
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অদ্ভুত বস্তর সন্দর্শন হওয়াতে মন অবশ্তই ভক্তি শ্রদ্ধা ও ওদাধ্য গুণ 
অবলম্বন করিয়া সেই মহৈশ্বধ্যশালী জগৎকর্তার সন্নিধানে নীত হয়। 

অনুমান হয়, পথিক তাদৃশ উদারভাবে নিমগ্ন-চিন্ত ভইয়! 
ধ্যানীবলধিতের ন্যায় সমুখস্থ নির্বরের প্রতি একদৃষে নিরীক্ষণ করিতে- 
ছিলেন। এমত সময়ে হঠাৎ সমীপবত্তী ্ষুদ্রশীথী সমুদয় প্রবলবেগে 
সমালোড়িত, তাবৎ অরণ্য গভীর গঙ্জনে শব্দামমান এবং পথিকের অশ্ববর 
এক প্রকাণ্ড সিংহের পদাঘাতে ভূতলশারী হইল। পথিক নিমিষ মধ্যে 
সিংহের সমীপবস্তী হইয়া নিষ্কোষিত করবাল দ্বারা এক এক আঘাতেই 
তাহার পশ্চাৎ পদদয়ের শিরাচ্ছেদন করিলেন। মুগরা্জ ছিন্নপদ হওয়াতে 
চলৎশক্তি রহিত হইয়া অপ্বকে পরিত্যাগ করিল--কিন্ত অশ্ব তাহার দারুণ 
পদাঘাতে একান্ত আহত এবং নখর বৈদ্ধারণে জঞ্জবীভূত হইয়াছিল-- 
মতএব ক্ষণমাত্র পরেই প্রাণত্যাগ করিল। সিংহ অতিশয় শয়ঙ্কররূপে 
গর্জন করিতেছিল-তাহার চক্ষুদ্র়্ তেজে উদ্দীপ্ এবং কেশ উখিত 
হইযাছিল_-কিন্ধ সেই ক্রোধ কোন কাধাকাণী হইল না। পশ্ত সম্মুখের 
দুই পায়ের উপর ভর দিয়া ক্রমণঃ অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, পথিক 
নির্ভয়ে গমনপূর্বক তাভার মন্তকে থঙ্গ প্রহার করিলেন, দ্বিতীয় 
আঁঘাতেই পশুরাজ আন্তনাদ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল । 


প্রাকৃতিক বিজ্ঞান” 2 


বন্কতঃ পরমাণুর উৎপত্তিও নাই বিনাশও নাই । যে ত্রব্য মাটিতে 
পড়িয়া পচিতেছে তাহার পরমাণু সমন্ড কতক বাসুতে আব কতক 
পৃথিবীতে থাকে । আবার সেই পকগ পরমাণু সংযুক্ত হইয়া অন্য ভ্রবেঃ 
মিশ্রিত হর । যেস্ঠলে শবদাহ হয় সেই স্থাপের মত্তকাতে এ শব- 
শরীরের কতক পবমাণু থাকে_এ স্থানে যে উদ্ভিজ্জ জন্মে তাহার মুল 
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ঘারা এ সকল পরমাণু কতক উঠিয়া! আইসে, এবং তন্দ্বাণা উদ্ভিজ্জ শরীর 
পুষ্ট হয়; সেই উদ্ভিজ্ঞ ভক্ষণ ছারা যে পশ্ত স্বীয় দেহ রক্ষা করে, তাহার 
শবীরেও এ পবমণু প্রবিষ্ট হয়। আবার দে মররিলে এ সকল পরমাণু 
এগ নান। প্রকারে অপর প্রাণিশরীরে আনিয়া থাকে । জগতে 
অন্ুক্ষণ এইরূপই হইতেছে । পুক্ষবিণীর জল শুদ্ষবাধু নংযোগে বাস্প 
হইয়া বাধুতে উঠ্িতেছে । কিন্তু এ বাম্পঃ আবার ঘনীভূত হয়: 
পথিবীতে বৃষ্টি বা শিশিরের আকারে পড়িনেছে, তাহার কণামান 
ভ্রলেরও বিনাশ হইতেছে না-কেবল উহা স্থানান্তর তা এবং অন্ের 
সমযোগে রূপান্তবতা মাত্র ঘটিতেতে। আমরা থে নিশ্বাস ত্যাগ 
করিতেছি তাহার সহিত আমাদিগের রক্ত হইতে একটি পদাথথ নিগত 
হস্য়। যাইতেছে । উদ্ভিজ্জেরা সমস্ত দিবস সে পদার্থ গ্রহণ কারা পু 
হইতেছে, অতএব যখন আমবা তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া আপনাদিগের 
শোণিত সম্বদ্ধন করিতেছি, তখন য়ে পরমাহিগাপ মামাদিগেপ শরীর 
হইতে নির্গত হইয়াছিল, তাহাদিগকে পুনর্বার ফরিয়া পাইতেছি। 


পুঙ্পাঞ্জল? 25 

সপ্য বয়] ত্রাঙ্গণ মন্দিবীহাঙরে প্রচবশ করিলেন । প্রবেশ কবিবামাত 
তাহার বোধ হইল, অন্ধতমসাচ্ঞন্ন অনস্ত আকা” মধো উপনাত 
হইয়াছেন । সর্ধদিক্‌ শৃব-কোথাও কিছু নাই! পাত পৃথিবা নাই, 
আলোক নাই, শব নাই । ।ঙনি স্তম্তিত হইলেন , ভাহার শাখার 
স্পন্দন নিবুত্তি হইল , চিন্তবত স্থগিত হইল, দিকৃজ্ঞান, কাপজ্ঞান, 
আন্তবজ্ঞান, তিবোহিত হইল, দিগগণ শঙ্কাঠত হইল); ভৃত ভাবষা 
বর্তমান লান্মলিত হইল এব* সমুপায় একীূত অস্থু ইয়া গেল । 

কতক্ষণ কিরূপে এ ভাব ছিল, কে বলিবে? এক মুহ্র্তও যাহা 
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এক কল্প, ফি শত কল্পও তাহা হঠাৎ পতিপরায়ণা কামিনীর কমনীয় 
ভূজবল্লী যেমন কান্তের গলদেশ আলিঙ্গন করিতে যায়, সেইরূপ একটি 
পরম দ্যোতিশ্ময়ী বাহুলতা যেন এ অনন্ত অভূর আলিঙ্গনে উদ্যম করিল। 
আর, নিদ্রাভিভবের ভক্গাবস্থায় যেমন স্বপ্দর্শন হয়, সেইবূপ বোধ হইল 
যেন, নিশ্মল-নীলিম-নভোম গুল-নিভ-স্ামল পুরুষখরীর কোন গ্রভাময়ীর 
ভুজবলী দ্বারা আলিঙ্সিত রহিয়াছে, এবং শত শত র্যাকান্তমণি, শত শত 
চন্দ্রকান্তমণি, শত শত মরকতমণি, এবং শত শত হীবক-মুক্তা 
গবালাদির গুচ্ছ সেই অন্বপম শরীরের শোঠাসন্পাদন করিতেছে । 

ব্যাসদেবের শরীরে স্পপননক্তিন পুনরাবির্ভীবক হইল । একটি 
অত্যুচ্জল স্থর্যামণির প্রতি তাহার সবিশেষ দৃষ্টি পডিল। তিনি দেখিলেন 
মিটি সর্বক্ষণ ঝল্‌ ঝল্‌ করিয়া টতুদ্দিকে শতীত্র কিরণজ্ঞাল বিস্কৃ 
কবিতেছে । তাভার উহা বোধ তইল থে, * মপামণিব ৮তুদ্দিকে 
আবও কষেকটি ক্র ক্ষত্র বস সঞ্জিত বহিঘাছে ; তাহার একটি 
বক্তবর্ণ_ “কটি গীত ব্_ কয়েকটি শুব্দবর্ণএব? একটি হািদ্বণ | 

প্র মধ্যম্ণিই বুঝি ভগবালের বমীলেশহ কৌন্ঘভ-লপ্যাাদের 
এইরূপ অনুমান কাঁধিতেছেন, হগাহ তাহার দশননতি সহন্রগুণে বি 
তইয়। উঠিল । [তিনি দিবাচক্ষে দেখিতে লাগিলেন, যাত।কে শয্যা গ্ুমণি 
অনুমান করিয়াছিলেন, তাহা একটি অতি প্রকাণ্ড পদাথ--অগ্সিতেছে 
নিরন্তর ঘব্‌ ঘর্‌ কারদা খুরিতেছে এবং আত প্রস্তাবে বিলোডি, 
তইতেছে। তাভার অন্যন্থর হইতে জণস্ত প্দার্থবাঁশি উচ্্রসিত হয়া 
এ উঠিতেছে, এই পডিছেছে ॥ বঞ্ধীবাখুবিলোটিত সাগনবশ্দোদেশ 
যে সকল পর্বতপ্রমাণ তরজজনিচয় উৎক্ষিপ্ করে, সে তর্দমালা এ 
অগ্সিতরঙ্গের কোঁটিতম ভাগের এক ভাগএ হইবে না) নগরদাতে 


যে প্রকার গগনস্পশিনী অনলশিখা উখ্ি হয়। তাহাও রী 


ভূদেব ও বাংলা-সাহ্িত্য ৪৯ 


অগ্িশিখা-সমন্ডের নিকট কিছুই নহে। ব্যাসদেব ইহাও দেখিলেন যে, 
এ মধামণির চতুদ্দিগ বঞ্তিনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বত্ররাজি এ অগ্নিপিগু-বিনির্গত 
্ষুলিঙমাত্র । সে মকবৌও অগ্নিদেবের অধিষ্ঠান ;-তাহারাও নিরপ্তর 
বিঘৃদিত এবং বিলোড়িত হইতেছে । এ রত্ুরাজিমধ্যে যেটাকে হবিদ্্ণ 
দেখিয়া ব্যাসদেবের নয়ন বিশিষ্ট তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল, সেইটা 
সর্বাপেক্ষা তাহার সমীপবর্ভী হওয়াতে তাহার প্রতি তিনি বন্ধদৃষটি 
হইলেন--দেখিলেন, উহাতেও অগ্নিদেবের অধিষ্ঠান এবং সেই অধিষ্ঠানের 
প্রভাবেই উহার বাহ্‌ অন্তর সর্বত্র স্পন্দন হইতেছে । উহার কোন ভাগ, 
কোথাও পর্রতরূপে উিত হইতেছে, কোথাও দ্রোণিরূপে নামিতেছে, 
কোথাও জলকব্ূপে চলিতেছে, কোথাও বাধুরূপে বৃিতেছে, কোখাও 
ধাতুৰপে সংহত হইতেছে, কোথাও বৃক্ষরূপে বাড়িতেছে এবং কোথাও 
প্রাণিরপে চলিতেছে । ব্যাসদেব বুঝিলেন, যে ইহাই মানবজাতির 
অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবী । তৎক্ষণাৎ 'ভ-ভৃবিং স্বঃ স্বাহা” এই মন্ত্র উচ্চৈষ্থরে 
উচ্চরিত এবং মন্দিরমধ্ো প্রতিধ্বনিত হইল । 


পারিবারিক প্রবন্ধ” 2 


পরিচ্ছন্্তা এবং পবিভ্রতা এক পদার্থ শয-কিন্ত। প্রায়ই এক। 
যে পুরুষ বা স্ত্রী বাহ্দর্শনে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন, সেই যে অগ্তরেও 
বিশুদ্ধ এবং স্ব্যবস্থিত হয়, এপ নহে , কিন্ত যাহার মন বিশুদ্ধ এবং 
পরিপাটী, তাহাকে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন অবস্থাই হইতে হয়। বাহ্‌- 
ব্যাপার সমস্তকে হেয় জ্ঞান করা আমাদিগের ধর্মশাস্ত্বের গ্রকৃত তাঙ্পধ্য 
শা বুঝিবারই ফল। পৃথিবী কিছু নয়--শরাীর কিছু নয়--সংসার কিছু 
নয়--এ সকলের প্রতি যত্ু এবং আদর কর ক্ষুদ্রাশরতার লক্ষণ, শাস্ত্রে 
এরূপ কথা আছে বটে, কিন্তু দেহ এবং গৃহস্থিত সমুদায় সামগ্রী স্মবিতুদ্ধ 

৪ 


৫৩ ভূদেব মুখোপাধ্যায় 


এবং স্থপত্রিফূত রাখিবার অবশ্ট কর্তৃব্যতাঁও শাস্সে যখোচিত পরিমাণে 
উল্লিখিত আছে । গৃহের এবং গৃহস্থিত দ্রব্যের যথোচিত বিলেপন ও 
সম্মার্জনাদি, সান, ভোজন, আচমন, বশ্বাদির পরিবর্তন প্রভৃতি ব্যাপার 
আমাদিগের অবশ করণীয প্রাত্যহিক কাধ্যের মধ্যেই শিদ্দি্ট । বিশেষতঃ 
গৃহস্থের বাঁটীতে দেববিগ্রহ ও ঠাকুরঘর রাখিবার ব্যবস্থা করিরা সকল 
গৃহস্থেরই শুচিতার এবং পরিচ্ছন্নতার এক একটি আদর্শ পাইবার উপায় 
করা হইয়াছে । ঠাকুরঘর যে ভাবে রাখ, আবামের সক ঘর 
সেই ভাবে রাখিলেই হইল পিতা, মাঁতী, শ্বশুর, শাশুচী প্রভৃতি 
গ্ররুজনের ঘর এবং মহাগুরু শ্বামীর ঘর কি ঠাকুবঘর নয়? 


“সামাজিক প্রবন্ধ” £ 


কশ্মে লিফ্ামতাই আমাদিগের ধন্মশান্্রের আদেন) মাহা কর্তবা, 
তাহা কায়মনোবাক্যে করিবে, করার ফলাফল ক হইবে ভাহার প্রতি 
কোন লক্ষ্য বাখিবে না ভারতবধীয়দিগের মধ্যে যে স্বভাবসিগ্ধ 
জাতীবভীব আছে, তাহার অনুশীলন এবং সম্বপ্ধন চেষ্টা ভারতবষীম 
মাত্রেরই অবশ্য কর্তৃব্য কর্ম। অতএব তাহ কবাই বৈধ, নী করাধ 
প্রত্যবায় আছে । 

কিন্ত নিষ্কামতা য'দও মনুষ্তোৰ অবস্থার উপযোগী এবং শিক্ষণায় ৬ব 
শাক্সন্মত, তথাপি সকাম্তাই মনুস্তেপ মনে অতপ্ত প্রবল । সছুপদেশ 
এবং স্ুশিক্ষার বিশেষ বল না পাইলে, আমরা কেহই বিনা উদ্দেশ্যে কোন 
কাজ করিতে চাই না। যে কাজটি করিব, তাহা সফল হইবে কি ন! 
হইবে তাহা বিশেষ অভিনিবেশপর্ধবক ভাবিয়া দেখি, এবং ভাবিয়া যদি 
মনে মনে বুঝিতে পারি যে, কারধাটি সফল ভইবে, তাহ হইলে তাহাতে 
হাত দিয়া থাকি । জাতীয় ভাব সম্বদ্ধনের চেষ্টায় আমরা সফল হইতে 


ভূদেব ও বাংলা-সাতিত্য ৫১ 


পাৰিব কি নী, উহার যে সকল ব্যাঘাত এবং অন্তরায় উপস্থিত ভইয়া 
আছে বা হইতে পারিবে, তজ্জন্য বিফলপ্রয়াস হইব কি পা-এই পরশ 

সহজেই উঠে, এবং উহার সদুত্তর প্রাঞ্ধি হওয়া আবশ্তক | চেষ্ট! বিফল 

হইবার সম্ভাবনা বোধ হইলে ৪, আপনাদিগের কর্তব্য অবশ্য নিবাহ 
টা ঘাউতে হইবে বটে-কিন্ত যদি উহ্না সফল হইবার সম্ভাবনা থাকে, 
তবে ক কর্তব্য সম্পাদ্দনে অধিকতর শাশন্দ এবং উৎপাত জন্সিবে, 
সন্দেহ নাই । অতএব একবার ভাবিয়া দেখা যাউক যে, কালক্রমে 
ভারতবর্ষে জাতীয়ভাব বিশিষ্টরূপে সন্বদ্ধ এবং দুঢ়তর ৪ গাঁচতর হইতে 
পারিবে; না উহা এখন তত দূৰ আছে তাহা থাকিবে) না আগ 
শিথিল, দ্রবীভূত এবং উদ্ধায়ী হইয়। যাইবে । 
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মন্তয্যে পশতধম্ম এবহ জডরধম্ম দুইহ আছে, 
ভন্মে। যখন যাহা করিতে হচ্ছা হইল তখনই ভাহা কবিতে প্রনুত্তি 
হওয়া, তাহার ফলাফল বিচার না করা, পশুর ধর্ম 1 এ পশু-ভাবের 
নানভা সাপন আমাদিগের শাখের একটি মুখা উদ্দেশ । শাঙ্ের 
অভিপ্রায়, মানুষ আপন উদ্দেশ্যের স্থিরতা, মনোযোগের একান্থিকতা, 
চিন্তে প্রশন্ততা, এবং শরীরের পটল সম্বদ্ধল সহকারে সকল কাজ 
কৰবেন। গাধার সামগ্রী দেখিলেই খাইলাম, শয়নের ইচ্ডা হইলেই 
শুইলাম্‌, ক্রোধাদ্ির প্রবৃত্তি হইলেই নদনুধায়ী কাধ্য কবিলাম, এইরূপ 
যথেচ্ছ ব্যবহার আধ্যশাস্থ্ের বিগহিত । এগুলির নিবারণ শাজ্সাচারের 
স্ুপালন ভিন্ন আর কোন প্রকারেই স্ন্দররূপে সিদ্ধ তয় লী। 
শান্সীচারের পালনেই সত্বগুণের সম্বদ্ধন হই & কল রজোগুণ-সম্তত 
দোষের পরিহার হইতে পারে। 


৫২ ভূদ্দেব মুখোপাধ্যায় 


মূনুঘ্ে যে জড়ধর্ম আছে তাহার অতি স্থুস্পৃষ্ট লক্ষণ তাঁহার আলম্য। 
শান্জাচার আলম্ত নাশ করে। শাস্ত্র কর্তৃক সমস্ত জীবিত কাপের 
উপযোগী বিশেষ বিশেষ কাধ্যের নির্দেশ হওয়াতে জন্ডতাপ্রাপ্তির 
অবসর থাকে না। আবার শাব্মবিনিদদিষ্ট কাজ্গুলি এরূপ যে, তাহাদের 
যথোচিত সাধনে সাধারণতঃ শরীরের বলবস্তা এবং তেজস্থিতার বুদ্ধি 
হয়। খাশ্ব একবাবও আমাদিগকে একান্ত আল্গা হইয়া পড়িতে 
দেন না। যথোচিত কালে এবং যথাযোগ্য অবস্থায় আমাদগকে 
আহার, বিহার, এনিতাদ্দি সেবন কবিতে বিধি প্রদান করেন। কিন্তু 


লোভ, স্থৃখেচ্ছা, অথবা! আলস্তের বশীভূত হইয়া কিছুই করিতে দেন না। 


“বিবিধ প্রবন্ধ 2 

সংস্কৃতে যতগুলি নাটক গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে মৃচ্ছকটিক নাটকখা নি 
সর্ধাপেক্ষা় অতি প্রাচীন । এই নাটক সম্রাট বিক্রমাদিত্যের ও পূর্ব হন 
কোন সময়ে প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে এবং ইহার প্রণেতা 
একজন রাজা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তাহার নাম বলা হইয়াছে 
শূদ্রক। কিন্ত তিনি ভারতবর্ষের কোন্‌ ভাগের বাজ ছিলেন, এবং 
তাহার রাজধানী কোথায় ছিল, তাঁহার কোন নির্ণয় হস নাই | কাহার 
কাহার মতে তিনি মগধদেশের অন্ধ বংশীয় রাজাদিগের পূর্বপুরুষ, 
আবার কাহার মতে তিনি অবস্তী দেশের বাজা ছিলেন । 

ইউরোপীয় পঞ্তিতদিগের বিচারেও শুদ্রক রাদার প্রাদুভাবের সমন 
সর্ববাদিসম্ম ৩রূপে নির্গীত হয় নাই । কেহ বলেন, এ নম খ্ীষ্টের দুই 
শত বসব পূর্বে, কেহ বলেন, ছুই শত বসর পরেঃ আবার দে 
বলেন, ছয় শত বৎসর পরে। 

কিন্তু এ সকল কল্পনাপূণ বিচারে প্রবুন্ত হইবার নিমিত্ত আমাদের 


ভূদদেব ও বাংলা-সাহিত্য ৫৩ 


কোন প্রপ্মোজন এবং কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। ভারতবর্ষের প্রাচীন 
প্রতিবৃত্তিক কাল নির্ণয়ের সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতের! যতই গব্ষ্ণা 
করুন, মুদ্রায় গবেষণার মূল একটি কথা মাত্র। রাজা চন্ত্রগুপ্তের সময়ে 
একজন গ্রীকজাতীয় রাজদূত রাজধানী পাটলীপুে আসিয়াছিছেন । 
সেই বাজদূতের প্রণীত গ্রস্থ আছে এবং উহা কোন্‌ সময়ে প্রণীত 
হইয়াছিল তাহা জানা আছে, ভতরাং চন্দ্রগুঞ্ধ গাজার সময়ও ত্র! 
জানা হইয়াছে । এই একমাত্র পরিজ্ঞাত বস্তুর উপর নির্ভর কপির! 
অপর সমুদায় ঈতিহাঁদিক বিবরণের সম নির্ধারণের চেষ্ট। হইঘা থাকে) 
স্থতরাং স্থন্ান্চক্ বিচার যথেষ্ট হর বে, কিন্তু প্রত ঘটনাবলী 
সহিত মিলাইবার কোন উপায় না খাকায়। বিচারকদিগের মধ্যে 
অপরিনীম মতভেদ জন্মিয়া যায, এবং প্ররুত বিষয়ের সভিত মিপাইতে 
না পারিলে, বিচার যেরূপ গলদূগোময হতয্া থাকে, এখানেও তাহাই 
হয়! 

কিন্ত যিনিই যাতা। বলুন, মুগ্চকটিক নাটক শিতান্ত অল্পধিতনর বসত 
নয়? উশ্গা দামাযণ এবং মহাভারতের পরবর্তী ত বটেই, রাজ 
চন্গ্ুপের কিছু পরবর্তী । কিশ্ব তাহা অপেক্ষা অল্পদিনের বলিয়া 
কোনরূপেই প্রমাণিত হয় নী তিবে কিজিশ হ£উবোপীয় পণ্ডিত 
বলিষ্বাছেন বটে যে, মুচ্ছকটিকেদ 'আযাক নামক পুকটি সিম্ুখাঙ্টের 
ছায়া হইতে প্রাপ্ধ। যদি ওরূপ কথা কিছুমাত্র শ্রদ্ধা যোগ্য হইত, 
তাহা হইলে বিচার কর। যাইত । ভারতবর্ষের এতিভাসিক বিবরুণ 
অথবা! গ্ন্থাদি প্রণরনের কাল নির্ণর বাহবের সাহত মিলাইতে গেলেই 
অধিক গোলযোগ হইয়া পডে। আন্তরিক ঘউনামাত্র লইয়া 
তাহাদ্বিগের পূর্বপরতার নির্ণয়ে সকল স্থলে ততটা গোলযোগ হয় না। 

মুচ্ছকটিক এত প্রাচীন বলিয়াই ইহার রটনা এত সরুল। ইহাব 
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ভীষায় অলঙ্কার পাঁরিপাট্যের জন্য যত্বের আধিক্য নাই, এবং বণিত 
বিষয়টা বুঝাইবার দিকে ইহার যত দৃষ্টি, বর্ণন-কৌশলেব দিকে দৃষ্টি তত 
অধিক বোধ হয় না । 

কিন্ত ভাষার পারিপাট্যের দিকে দৃষ্টি অধিক বোধ হয় না বলিয়াই 
যে, মুচ্ছকটিক নাটক বরূচনা-কৌশল-শূন্য তাহা নহে। একটু নিপুণ 
হইয়া] দেখিলেই, উহাতে গৃঢ বচনীকৌশলের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাণ্চ 
হওয়া যায়। অথচ সেই রচনাকৌশল এমন অতি সহজভাবে আসয়াছে 
যে, একবারও কৌশল বলিয়া মনে হয় না। 


ন্বপ্লক ভারতবর্ষের ইতিহাস” ১ 


প্রাচান দিল্লির মধ্যে যে স্থানের নাম ইন্দ্রাপৎ ( ইন্দপ্রস্থ ) তাহাব 
অন্তিদুরে একটি সভামণ্ডপের মধ্যভাগে পথীরাওয়ের আয়সম্তস্ত নিখাত 
ছিল। পূর্বে পূথ্থীরাওয়ের প্রার্থনাক্রমে যঞ্জবিদ্‌ ব্রাহ্মণের! এ শুভ স্তশ্থ 
নিখাত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহা বাস্থকির শিবোদেশ স্পশশ করিল 
ইহার উপর যে সিংহাসন অধিষ্টিত হইবে, লাহা চিরকাণ অ১প থাকিবে । 
আজি মার সেই স্ত্ত দৃষ্ট হইতেছে পা, ভাম-মধো আরও বসিয়া গিয়াছে, 
এবং তদুপরি একটা অত্যুচ্চ দিবা সিংহাপন প্রতিষ্ঠাপিত রহিয়াছে 
মভামগ্তপের যে অকালজীর্ণ প্রাচীর ছিল 'ভাহা৭্ আব সেকপ নাই, 
সমস্ত ন্বাকৃত হইয়াছে । ভারতবর্ষের যাবতীয় গাজা, নবাক, নুবাদার 
প্রভৃতি কলে এ সভামণ্ডপে আপনাপন ধোগ্য স্থানে অধিষ্ঠিভ 
হইয়াছেন । সভার কি শোভা! বাজাধিবাঁজ যুধিষ্ঠিরের ময়দানব- 
বিনিম্মিত সভাগুহ ইন্দ্রের সভা অপেক্ষীও উজ্জ্বল এবং মনোহর বলিম়। 
ব্দিত। এই স্থানেই সেই সভাগৃহ ছিল--তাহাই কি এত দিন কাল- 
ভরঙ্গে মগ্ন থাকিয়া পুনর্ববীর ভাসি উঠিয়াছে! সভামণ্ডপের মধ্যভাগে 
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যে সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে' তাহার দুই দিকে ছুইটী সোপান-শ্রেণী। 
পর্বনিম-মোপানে একজন গন্তীবপ্রকূতি মধ্য-বয়স্ক পুরুষ দণ্ডাপমান 
হইয়া বলিতেছেন 

«“আমাঁদিগের এহ জন্মভূমি চিরকাল অন্তবিবাদানলে দগ্ধ হহডা 
মাসিতেছিলঃ আজি সেই বিবাদানপ নির্বাপিত হইবে। আছি 
ভারতভূমিব মাত তক্তি-পরায়ণ পুত্রেরা সকলে মিলিত হইয়া হাক 
শান্তিভলে অভিষিক্ত করিবেন । 

“তারতভূমি ষদিও হিন্দুজান্তীয়দিগেরহ যথার্থ মাতৃত্থাম ঘি ও 
চিন্দবাই ইহার গর্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছন, শ্খাপি মুললমানেরাও আর 
উষ্ভার পর নহেন, ইনি উচ্ভাদিগকেও আপন বন্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল 
গতিপালন করিযা আসিতেছেন। অইএব মুসপনানেগাও উহার 
পালিত সন্তান । 

“এক মাতার একটী গর্জগাত ৪ অপরটী সগ্চপাণত দুইটা সঞ্ানে 
(প শ্রাতিত সপ্ক্ক হন নাঃ অনশ্বাঠ ভফ়্-সকশপের শীষ সতেহ হন) 
»এএব ভাব ঙবর্ষনিবাসী হন এব এসলমানছিগের মধ্যে প্স্পিণ 
শীতত সন্বপ্ধ জন্মিরাে . বরবাদ বগলে সেই সন্থন্বের উচ্ছেদ কর? হৎ । 
মার থামা ধগেব সাধ্য কি পর্কোর বত বিবা? চলবে / আমরা কি 
চিবকালহ জ্ঞাতবিরোধে আপনাদিগকে সর্সবস্বান্ম এব, পরেপ উদর 
পরুণ করিব ॥ (এহ পধ্যন্ত বশা হইলেই সভ। হইতে “শ নানা 
পাপন পাপাএই ধ্বনি উঠিল) অশুতধারাহ আমার কণে বর্ষণ 
হইল: 1 আমার কৰে ?-মামি কে ভারতত্বামির কাণ--এ মৃত্যু 
স্গ্রীবনা মন্ত্র প্রাধশ করিল । দেখ তাহার হু উন্মীনিন হইল-- 
মুখম গুলে হাশ্যপ্রভা দেখা দিল-তিনি মুতুশ্যা হইতে উঠিলেন-_এব' 
পূর্কের গায় প্রভীময়ী হহ/লন 


৫৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় 


“এক্ষণে সকলকে সশ্মিলিত হইয়া যাতৃদেবীর সেবার ভার গ্রহণ 
করিতে হইবে। কিন্তু সকলের কর্তা একজন না থাকিলেও সম্মিলন হয় 
না। কোন্‌ ব্যক্তি আমাদিগের সকলের অধিনায়ক হইবেন, 
দৈবাস্থকুলতায় এ বিষয়েও আর বিচার করিবার স্থল নাই। রাজাধিরাঁজ 
রামচন্দ্রের নিমিত্ত এই যে সিংহাসন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার ভিত্তিমূল 
পৃথিবী ভেদ করিয়া বাস্থকির শীর্ষদেশ সংলগ্ন হইয়াছে, পৃথিবী টলিলেও 
আর ইহা টলিবে নাঁ-আব এ দেখ, মহামতি সাহ আলম বাদশাহ 
স্থেচ্ছাতঃ রাজ! রামচন্দ্রকে আপন শিরোভ্ষণ মুকুট প্রদ্দান করিয়া তাহার 
হস্তে সামাজ্য পালনের ভার সমর্পণ করিবার নিমিত্ত আসিতেছেন 1” 
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সংক্ষিপ্ত জীবনা 


&স্্বনমোহিণী প্রতিভার কবি নবানচন্্র মুখোপাধায বদ্ধমানের 
পর্ববাশে দশ মাইল দুখবন্তী বুডার গ্রামে € জুলাই ১৮৫৩ 

(২২ আঘাঢ ১২৬০ ) তাঁরিথে জন্মগ্রতণ করেন। ভাহার পিতা? 
নাম--ঠাকুরদীস মুখোপাধ্যায় । 

সাত বসব বয়মের মময় তাহার পিতবিযোগ হয়। আন্মায় 
নুদিরাম ভট্টাচাধ্য তাহার অভিভাবক ছিলেন । ক্ষদিপামের হতে 
তানার বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হঁয়। ভট্রাচাষ্য মতাশযের নিকট হইতেই 
তিনি বালাকালে কুভ্তিবাস, বাশীদাস, কবিকস্কণ, ঘনরাম, দাশ বায় 
প্রত্ভতিব বচন| বিষখে প্রাথমিক ভান পাভ করেন | [তিনি নদদশি বসব 
বসেই দাশ বাঘের অন্কপণে ডা পাচাল বচন। করিতে পাবিতেন। 

নবীনচন্দের পিতা নবদ্থীপেত ৬২কালীন বিখ্যাত ধনী গুকদাল দানের 
একচন কম্মটাবী ছিলেন। অসহায় অবানটশের কোন স্থাধ ব্যবস্থা! 
কবিবার মানসে প্রকপাস হাহাকে নবদ্ীপের কোলেরগঞ নামক স্থানে 
আনগন করবেন এবং ভহাগ গরীতে পা হাপএর দেখিবার কাছে নিয়োজিত 
করিয। দেন । 

বাল্যকাল হইতেই নবানচজ্ ভুরি প্রিকীত প্র ছিলেন । বাধাধবা 
কাজে তাভার মন বসিল না| ুষ্টামিতে উৎদাহি* কাঁববার জন্য 
একদল শন্বরূপ সন্দী জুটিপ। তাহাদের সর্দে পড়িমা তিনি নানাপ্রকার 
তুরগুপনা করিয়া [ফিরিতে পাগিলেন। তিনি আত্মভীবনীতে* লিখিফা 
গিয়াছেন 25 


০০০৭-১০০০ 
* এই অপ্রকীশিত আক্মজীবনী অসম্পুণ। নবীশচত্রের পৌত্রদ্বধষ শ্রীণাল ও 
নিশ্মলকান্তি মুখোপাধায় আমাকে ইহ যথেচ্ছ বাবহার করিতে দিয়াছেন । 


রি নবীনচন্দত্র মুখোপাধ্যায় 


“নবদ্বীপ গ্রীষ্মকালে সমধিক রমণীয় হইয়া থাকে । এখানে 
নানা বিচিত্র স্কান আছে । অধ্যাপকদিগের টোল ও বাবাজিদের 
আখড়া অনেক আছে--তাহাব পরিমাণ এত অধিক যে গণিয়া 
সংখা করা ভাব |. অধ্যাপকদিগের টোল দেখিয়া স্থথ ভইন 
না-_কিন্ক গীম্মকালেব বৈকালে ললিত লতাকুঞ্জে নানা জাতি 
স্থগঙ্ধ কুস্থমে ও স্ুপর্ক ফলে বাবাজিদের আখডাগুলি বডই 
মনোমুগ্ধকর বলিয়া বোধ হইত । যে সকণ মাখডায় তমাল 
মালতি লতা পুষ্প এবং স্বথাদ্ধ ফলফুগ থাকিত, আমি 
সেইগালতেই অধিক ঘাইভাম। থে বাবার্জি আমা শাল 
আদব করিত না -তীহাকে দলবণ প্রদশন করিমা ভীত কাপর 
তুলিতাম |: আমার লেখাপড়ার সঙ্গে এখন কোনই সম্পক নাই 
বন্ধুদের বাঁটীতে ৪ কৌলেরগঞ্জে যদামময়ে পৌছুলেই খাইতে 
পাই, পরিধেয় বসন উত্তরীয় পাকা যেমন যাগা আবহাক গাধতে 
জাঁনালেই তাহ। প্রাপ হঠ | কোন বিষে ভাবনা নাতি 
ভবিষাৎ অতীতের কোনই বাব পাবি না) 

নবীনচন্তর নবঘীপ-বাসেব শেষ বংসণে *্িদিগেণ ভিত এক 
রাসপূন্িমার রাত্রে দৌরাজ্্য গিয়া গুরুতরক্ধপে পীডিত হইলেন 
এ সম্বন্ধে তাহার গান্ুজীবনটাত পলা? ১ সমন্ত বাসের পজপী 
অগ্রহাধণ দাসেব শিশিবে ঘোডাম টাঁপিয়া সমগ্র নবঘীপ শ্রমণ করিলাম 1” 
তাহার ফলে তিনি উত্কট “বানশ্রেক্সাজরবিকাদে আক্রান্ছ? হইলেন । 
গীড়া বুদ্ধি হওয়ায় কতৃপন্ম তাহাকে ধাডী পাঠাইয়া দিলেন । বাড়ী 
ফিবিয়া কিছু দিন পরে ভিনি সুস্থ হইলেন) চারি বসব নবদীপে 


মুক্ত আবহা €য়ায় যদৃচ্ছা বিচবণ করিয়া নবীনচন্দ্র বাচাতে এক 


সংক্ষিপ্ধ জীবনী ৭ 


অভাবনীয় অবস্থার মধ্যে পতিত হইলেন। তিনি আত্মজীবনীতে 
লিখিযাছেন ২০ 
“আমি নবদীপ যাইবার জন্য মাকে আর কৌন কথা 
বলিতেই পারিলাম না ।** বস্ততঃ পবদ্ীপে চারি বৃখসর বাস 
করিয়া শিক্ষা যাহা হইয়াছে, পাঠক মতাশয়র। তাহা বেশ বুঝিতে 
পাবিযাছেন। শিক্ষা দূরে ষাউক, শ্বভাবেল ভীষশতা অধিক 
পরিমাণে বুদ্ধি পাইযাছে। এই সকল কীবণে নবদ্বীপ যাওয়ার 
বিষয়ে সকলেরই অমত হইল । আমি পিগুরবদ্ধবৎ কাটাইতে 
লাগিলাম।” 
কিন একঠাবে গতান্গগতিক বৈচিত্রাহীন জীবন যাপন করিবার মত 
পাত্র নবীনচন্্র চলেন না) শীই দুপদেশে | যাইবার স্রযোগ উপস্থিত 
হহল। তীহাদেৰ এক আন্মীফবেণীখাধর রাখ প্রস্গতীমার ঠাকুরে 
জমিদাব?,৬ চাকুরী করিতেন-শাকবীপ স্থান ছিল মুঙ্জের। এ বিষয়ে 
নবীন্টন্ আগ্মজীবনীতে লিখিযাচ্ছেল 
“ব্ণোবাবু মুর্দেব হইতে এইন্সণ বাটা আসিয়াছেন, পুনর্বার 
শপ্ঘট সপরিকাণে ঠদায যাইবেন । মামা এল উদ্দয় হইল 
বেণীবাবুর সপ্দে মুঙ্গের যাইতেই হইবে। বেণাবাবু আমার কথা 
শুনিয়া আমাব সাশা পর্ণ 
মৃত স্বাস্থ্যকব স্থানে বেণীবাবু4 প্রিবারদের মধো থাকা আছ 
াহাব নিজের নিকটে খাবা একই বিবেচন। করিলেন, বিশেষতঃ 
৬বিধ্যতে বেনাকাবু যত করিলে ঠাকুরদের সংগানে একট] চাকুরি 


হ 
র্‌ 
কাব€ 


ভিনি | মাভা | মুঙ্গেবেব 


হইতেও পারে ।. মাতৃদেবী আনন্দে সহিত আমাকে শুঙ্গেদ 
পাঠাইতে সম্মতা হইলেন। আমি নিরূপিত দিনে বেনীবাবুর 
সহিত যাত্রা করিলাম |” 


৮ নবীনচন্্র মুখোপাধ্যায় 


মুঙ্গেরে নবীনচন্দ্র তাহার অভিলধিত স্থানে অঙ্গবূল পরিবেষ্টনে 
পতিত হইলেন। আত্মজীবনীতে তিনি লিখিতেছেন ৮ 

“...আমার প্রকৃতিতে একটা একটানা ক্ষৃপ্তি ছিল বণিয়া 
অনেকেই আমাকে হঠাৎ দেখিয়াই অদ্ধঙ্গিধ বলিয়া বিবেচনা 
করিত, কিন্তু একবার ধাহার সহিত পরিচিত হহতাম, তিনি আর 
আমাকে তুলিতে পারিতেন না। মুঙ্গেরের প্রবাসী বাঙ্গালী 
মাত্রেরই ঞ্মে পরিচিত হইলাম, সকলেই আমাকে লইয়া আমোদ 
করিত এবং আমাকে স্েহ করিত । নবকুমার বাবুর একটা ক্ষদ 
লাইব্রেরী ছিল...আমি তাহাদের বাসা হইতে বাঙ্গালা সন্বাদ প্র 
ও পুস্ুকাঁদি লইয়া আসিয়া পাঠ করিতে আর্ত করিলাম । এই 
সময়ে “শব্বকল্প লততিকী” নামক (অমরাকাষের বঙ্গাতবাদ ) 
একখানি অভিধান আমার হত্তগত হইল। &ঁ অভিধান দেখিয়া 
শব্ের বৈচিয়্য অনুভব কবিঘ্বা আমি এককালে মঞ্ হইঘ। 
গেলাম. অভিধানথানি একখানা তায নক্ণ করিপাম, সঙ্গে 
সঙ্গে উহা আমার কণ্িস্থ 9 হহয়া গেল। আমি এইবপ আপনাপই 
সাহায্যে নানাৰপ কাব্য সাহিত্য তিহাঁস এবং নাটব নতে। 
প্রভৃতি পাঠ কপিতে লাগিলাম। পু পাঠে ও সম্বাদ পত্র 
পাঠে এইরূপ তন্সঘ হইয়া পাঞলাম যে, আমি আহার না ভুলিদা 
গেলাম এই সমঘে আমার মলে নিঘত ভীবতণর্প ঞীঁড়া 
করিত, আমি পাহাডে উপত্যকাঁষ ও অধিত্যকাদ নানা হকিন। তা 
9 বনফুপবিমণ্ডিত প্রীতির এম্য উদ্যানে ভ্রমণ করিতাম। 
অস্ফুট হৃদয়ের ভাষায় উচ্চকগে গাপ কিয়া গিপ্িমালা এবং 
বনস্থলীকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতাম ! এই নির্জন গিপি- 
প্রদেশে কি সন্ধ্যা, কি প্রভাত, কি মধ্যান্চ সারাহ, সকল সমথেই 


সংক্ষিপ্ধ জীবনী ৯ 


আমি ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতাম | এই ভ্রমণে আমার চিত্তে তথন 
যে অব্যক্ত অভূতপূর্ব স্বগীয় আনন্দের সঞ্চার হইত”এগন এই 
সংসারশৃঙ্খলবদ্ধ দীন ব্যক্তি যদি তাহার কণামা্র পাত করিতে 
পারে-_তাহা হইলেও আপনাকে ধন্য বোপ করে। 

“...এই সময়ে আমি অর্থ কডির কোনই কদর বা মমতা 
জাঁনিতাম না, বিশেষতঃ কখনও কাহাকে কিছু প্রার্থনা করা 
আমার গ্রকুতিবিরদ্ধ, যেহেতু আমি প্রচণ্ড অভিমানী এ আত্ম 
ম্ধাদাপ্রিয় ছিলাম ।"-.পীর পাহাড়ে থাকার গম কত বাঙালী, 
বড সাহেব ও মেম এবং আরো কত দেশী লোকের সভিত 
থে আমার অজ্ঞস্গ আলাপ পরিচয় হইয়াছিল, তানার সকুল। অংশ 
লিখিতে গেলে অত বাল্য হইয়া পচে ফালতি, এই রমা 
শ্বভাঁবের বাজো আমিই যেন একমাত্র রাজোশর ছিলাম, এই 
মরে আদি দীনবন্ধু বাৰ্র নবীন তপন্থিনী নাটকের অন্থকরুণে 
একখানি নাটক ও বাশি রাশি পণ্ত রচনা করিয়াছিলীম । কিন্তু 
চে সকল লোকচক্ষুর সন্ষিপানে কখনই আইসে নাই, কত কাঁবিতা 
লিথিতাম এ নষ্ভ করিছা ফেলাইফা দিতাম? নাটকথানি অনেক 


দিন আমার নিকটে ছিল, কিন্ত আকাল বিশেষ সঙ্ধীন করিয়া 


দ্ঞ 


আর পাইডেছি না। ফলত এ সকল রচনার মধ্যে কেন 


সস 


আমার হদয়ভাবের চিএ বিশুঙ্খল ভাবে চিত্রিত হইত নন্দে 


। 


১ 
মাই । এই স্থান হইতেই আমার হদর়ের ছাপ উস হম 


স্পা 


৯ 


গেল, আমার প্রকৃতির সম্যক পরিবন্তন হইতে আর ইল 
“এই ভাবে টারি বহসর কাটিঘা গেল |...একদিন বেণাবাবু 

হানিতে হানিতে একখানি পত্র আমার হাতে দিয়া কহিলেন 

“তোমার বিবাহ উপস্থিত" তোমাকে বাটী পাঠাইবার জন্য 


১০ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


আমা এই পত্র লিখিয়াছে দেখ) আমি বেণীবাবুর আদেশ মত 
রামপুরহাটের টিকিট লইঘা মলুটার নাতৃলালযে পৌছিলাম । 
মাতুল মহাশয়রা সমস্ত ঠিক কবিয়া রা? খিয়াছিলেন, আমি তথাষ 
পৌক্টিয়া ২৩ দিন পবেই দক্ষিণগ্রঁ-ম বিবাহিত হইলাম । তখন 
আমার বয়ন ১৭ বসব পুর্ণ হইয়াছিল । * বিবাহের ধাযিত্ চিন্তা 
করিয়া মনে শঙ্কা হইতে লাগিল, এত দিন কেবল যদৃচ্ছা বিচরণ 
করিয়াছি । অর্থ উপাজ্জনে কোন পথই অঙ্গসন্ধান করি নাই । 
এখন আমি সংসারী হইয়াছি, স্তবাহ কি প্রকাণে অগ উপাঞ্জন 
কবিব, সেই ভাবনাতে অভিভূত হইলাম । 
চাকুরীর সন্কানে এক বস বুথ! চেষ্টা কবিধা [তিনি অবনেষে তাহাব 
(মাতাপ মাসতৃত ভা ) মথুবানা মুখোপাপ্যাধের নিব নসীপুব- 
মুশিদাবাদে আসিযা উপস্থিত ভইগেন। এই নসাপুর হইতেই নবান 
চন্দ্রের ভীবনেক পরিবহন আরও ছি জীবনের বিকা+ 
হইল। এই স্থানে শঘুই সসীপুবের ঘোড তর্ঘচকৰ পাণা খসপণা? 
পোষ্য পুত্র জগন্নাথপ্রসাদের সাহ তাহা? বিনেষ ঘনিষ্ঠত' জন্বিল 
বিষয়ে তিনি আজআচরিতে লিখিযাছেন পা 
« এই স্থানেহ শুভ ক্ষণে শুভ লগে দন্ম সন্মান্তগের পাতিব 
ধান্ধববতন প্রযুক জগমাথ বাবুর সহিত মার্শা হইল । হহাঁ” 
বদনম গুলে এমপি স্বাভাবিক সরল প্রীতি গত উদ্যমেণ ভাঁখ বিছ্ধাখাশ 
যে, মামি ইহীব সহিত আলাপ না করিষাই থাকিতে পাধিপাদ 
না। আমি ভাতাদেব সকলেণ সহিত স্থপিচিত হইলাম, এঠে 
তাহাদেৰ সহিত আমাপ প্রগাঢ বন্ধু জন্মিল। জগন্নাথবাবু 
আমাকে জন্মান্তরীণ সথাগপ গা গ্রহণ করিলেন । তাহাদের 
সহবাসে ক্রমাগত ৫ পাচ বহসবকাগ আও খেই আতপবাহিত 


সংক্ষিপ্ত জীবনী ১১ 


হইঘাছিল। এই সকল শিক্ষিত ব্যক্তিদের মহিত জানি না 
কোন্‌ সৌভাগ্যবপে আমার সন্সিগন হইলঃ ইহাদের সহিত আমি 
নিখিতে পারি, এমত সদ্প্ণ আমার কোথায়? ইহাগা কিজানি 
কি জন্য আমীকে ভাল বাসিতেন । যাহা হডক, ঈশ্ববর্ত এই 
অম্কূণ শিক্ষিত সমাজ প্রাপ্ত হইযা। মামি যে কি পর্যপ্ত গখী 
হইলাম, তাহ! লিখিয়া প্রকাশ করা অনাধ্য। নিত্য লব নব 
জানালোচনায়, পুপ্তকাদি পাঠে ও শিক্ষিত সাচচধ্যে আমার 
গদর মুকুর পবিদ্দার হইয। আিতে লাগিল । আমার মানস- 
+শ্ম বিকসিত হইবাপ উপএঞ্ম হইল । 

উৎসাহে সদ পরিপুণ হউয। উঠিল, সর্বদা কাঁবতাি 
বিষয়ে একপ ওম্ময হইলাম &ে। দিন পাজি কোন দিব দি 
কাটিযা যাইত বেলা ছঠ প্রহরেব পম নকলে বাম করিত, 
গাসি একটা টীনবাঞ্জে লিখিবার উপকরণ নইঘা কাঠগোলার 
দ্বা উপবনে সরোবর-তীবে বসুলবু্গ তলায় বসিযা প্ররূতির 
গভীক প্যানে নিচ হইতাম | হবনামোহিনা প্রতিভার অধিকাহশ 
কাব শা এ স্থানে এঠ অবস্থায় লাখত হয়। 

« রাণী হান মুতাৰ পরব আমাদে সকলোর অনৃষ্ট 
বিপফাপ ঘটে । সে আনেক কথা 

“মামি যে আশায় বুক বান্ধিযা হিলাম, তাহা ছিন্নভিন্ন 
হইয়া গেল ।.*পাণা মাতীর ইচ্ছা ও উত্পসাহে আইনাধিন ও 
তৎপর্ধব্তী পরীক্ষা দিস্বাছিনাম। এইক্ষণ তাহার সহিত 
সমস্ত গেল । নসীপুরে আর থাকিতে পারিলাম না 

নবীনচন্দ্র পাচ বসর নমীপুরে কাটাইয়াছিলেন। ১৮৭৫ শ্া্াবের 


১২ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


শেষ ভাগে তিনি স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন। তাহার আত্মজীবনীতে 
প্রকাশ 2 
“নিজবাটা বুডার গ্রামে আসিয়া আত্মীযাধি সহ বাস করিতে 
লাগিলাম এবং কবিতাদি রচনা ও প্রচার কাঁ্যে ব্যাপূত ইহলাম। 
এই সময়ে “ভুবনমোহিনী প্রতিভা” ১ম ভাগ মুদ্রিত ও গ্রচাগিত 
হইল । “ভুবনমোহিনী গ্রতিভী” প্রচারিত হইলে বঙীধ স*হিত্য 
সংশারে একটা বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইল তাহার 
কারণ, ইহা ভুবনমোহিনী দেবী নামিকা কোন বঙ্পীষ স্াশোকের 
রচিত, এই সংস্কাধের বশবর্তী হইয়া নানা পে নানাপ্রবীব 
সমালোচনা আরম্ভ ববিল। আমাকেও অনেক পোকি অনেক 
কথা জিজ্ঞাসা কবিতে লাগিল, আমি প্র্নতি কথা বপিতে 
লাগিলাম, তথাপি কাতাবও এরম পুর ঠইগ নী তর হী 
বণ বাদ ভূবণমোহিনী প্রতিভা ছিতীয় ভাগ 'আখালঙ্গী ৩ 
দৌপদীনিগভ মহাকাব্য সুডিত ৪ প্রচীবিত্ 2হল এ 
কাব্যথগেব অধিকাংশ স্তন আমাৰ জন্মকমি বৃীব গানে হাক স। 
ব্চনা করি।, বংশে কৌলান্তমযাদা ' থাকা বশত লাছের 
, আকরস্থল সির্দিগাছে এ সময়ে আমা ছ্বিতীঘ বিবাহ সম্পন 
হইল । হাহলারিক চিশ্থা প্ুবলতর ইহয়। উঠিল, এরুপ 
ভাবনাঘ দিপাঁতিপান বপিতেছি, একদিন আমাদের গ্রাহমব 
পশ্চিমাংশ কুডমুন গ্রামের মুন্সি মহম্মদ তব বদ্ধুবপকে এই সকগ 
কথা কহিগা সংপরামর্শ প্রার্থনা করিলাম সহ এবী একজন 
পেন্সনপ্রাঞ্ পুরাতন ডাক্তাব। তিনি তখন কুডমুনে খাকির়া 
যথেষ্ট খ্যাত গ্রতিপর্তি সহকারে [সডোর ব্যবগান চালা হইতে 
ছিলেন ।...আমাবর কথা শুণিয়া কহিলেন, “কিছু দিন আমার 


সংক্ষিপ্ধ জীবনী ১৩ 


উপদেশ মত আযালপ্যাথি চিকিৎসাব পুপ্তকগুপি অধাদন কর ও 
আমাব কার্যাবলী দেখিষা শিক্ষা কপ, তাহার পণ কোন স্থানে 
চিকিৎসা কাধ্য আরম্ভ করিবে । চিকিৎস। শান্র অধ্যযুন ব্যর্থ 
হয না, কখন না কখনও ঠহার ফল বুঝিতে পাবিবে |” আমি 
তার কথায় আনন্দের সহিত সম্মত হইলাম । বংসরাধিক কাল 
অভিমাত্র যত্ব ও শরম সহকারে চিকিৎসা শান অন্তশীলন করি 
ককট1 তদ্ধিষরক জ্ঞান লাভ করিলাম । এই সময়ে বীরভূম 
জেল। কীর্াহার প্রধেশে ম্যালেবিঝ। জবের অত্যন্ত প্রাহুর্তাব হইয়া 
উঠিল। বান্ধবধর বিন্দুলাপ মামার লিখিলেন, তিমি এই সময়ে 
, প্রদেশে আসিয়া কাধ্য আপপ্ত করিলে আশাতাত ফণলাশ 
কারতে পাব 1”. আমি ১২৮৮ লালের ১০এ অগ্রহায়ণ ২।৪টা 
উধশপত্র সংগহ করপিস। কীনাতাবে আমলা পৌহ্িলাম ৪ কাষ্য 
গারভ্ত করিলাম । বিবাহার মর্দলযন ইচ্ছার ২5 মাস মং ধ্যই 
সানীর কাযাসিপ্ির দ্বার উন্মাদ হইগ। গেল । আমার নিকট 
পাশ পাশি অথ বুট হইতে লাগিল । মাস না যাইতেই আগি 
বাণাচারে দুদ হইলাম দেবের লোক অধিকাংশই গাবব, 
তারার বাটাতে লঙা গিয়া চিবি সা করাইতে অপ রগ 
৮বাং সামি ৬মত একটা উপ তৈষার করিলাম, যাহাতে জর 
“যাগ ৪ বন্ধ ভয দ জ ঘটিত তাবনীর় পীর শান্তি হ 

১৪ মাস কপ কবিতে বরিতে উষধটা সর্ধাংশে ফলপ্রদকণে 
এসম্পর্ণ ভইঘা উঠিল) তখন উহা নবীন বাবুৰ লৌহসাবু' 
শাসরণ করিখা ব্যবস্থাপঞর ও 'বজ্ঞাপন মুদ্রিত কারলাম। 
এউবাপে লৌহদাব আবদতি এ পটাবিত ভইল 1 ইঝণো এই 


আহৌষধ বীরক্রম, সুনিপাবাদ, বিমান, দিলীভপুরঃ উপুর, পৃশিয়া, 


১৪ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যংয় 


মালদহ প্রভৃতি বঙ্গে সর্বত্র প্রচারিত ও সমাদৃত হইয়া আমার 
আহিক অভাবের সমাক নিরাকরণ করিয়াছে ।” 
২৮ আগস্ট ১৯২২ (১১ ভা্র ১৩২৯) তারিখে নবীনচন্দ্রের মৃত্যু 
হয়। 


রচনাবলা 


স্বভীবের নিকেতন নসীপুবে অবস্থানকালেই নবীনগক্ের কীবত- 
শক্তি স্ুবিত হয়। এখান হইতে লিখিত তাহার অরধিকাহগ কবিতাই 
চাচুড়া হইতে গ্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্র সরকাব-সম্পাদিশ সাপ্াহিক পর 
'সাধারণী'তে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহার অরুতজ্ শু₹” কবিতাটি 
সর্বপ্রথম ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ তারিখের 'সাধারণী'তে প্রকীশিত হ; 
ইহাতে লেখকের নাম ছিল নী। ইহার পঃ তাঁহার দুইটি কবিতা 
পর্কাদ কেন?” ৭ “কিকা দেখিলাম,” “ইঃ নসীপুর” স্বাক্ষরে ফবাজমে 
৮ই 9১৫ই নবেদ্বর (১৮৭3) ভাবিখের 'লাধারণী তে খুদ্রিত হয় । 
অতঃপর তিনি “্রীমতী ুবনমোহিনা দেবী” এই ছুথা নান 'লাধারণীতে 
কবিতা প্রকাশ করিতে খাকেন ? তমসধ্ো পিই বাবতা-পিজগের 
বিহঞ্ছিনী” প্রকাশিত হয় ১১ এপ্রিল ১৮৭৫ ভাগিখে। এসপির হতে 
লিখিত তার শেষ কবিতা -“নীলাঙ্রে কালি মেঘ, প্রকাশিত ভথ 
২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫ তারিখে । বি্দরশনে ও “গ্রিমতা ভুবনমোহিনা 
দেবী”্র "দরিদ্র মুবক” নামে একটি কবিতা মুদ্রিত হইয়াছিল (শ্রাবণ 
১২৮৯ )। 

কেন তিনি কবিতায় “শ্রমতা ভবনমোহিনী দেবী” এই ছথ্। লাম 
ব্যবহার করিতেন, সে সম্বন্ধে নবীন্চন্ আত্মচরিতে এইকপ লিখিয়াছেন 


বচনাখলী ১৫ 


“এই স্থান হইতে লিখিত কবিতাগুলিব মধ্যে ভুই-একটা 
মুনিদ। বাদ পত্রিকায দেওষ' হয, কিন্ত প্রথমে সম্পাদক মভাশয 
ত্র সকল কবিতীব প্রাপ্তি স্বীকার কবিযা লিখিলেন যে, এই দ্বইটা 
কবিতা কবিতাই হয নাই, স্ত৩বাং গ্রকাণ কৰা গেল শা। 
৩ৎপণে আব একটী কিতা কুবনমোডিনী দেবী, স্বাক্ষব করিা 
পাঠানাত সম্পাদক মহাশ্ষ আহাদ অধীব ভইযা ভুষসী 
প্রণংসাবাদ সহকাঁবে মুশিদাবাদ পত্রিকায় প্রকাশ কবিলেন। 
এত কবিতা লইযা নগীপুব আমাব পদ্ধতপ্ শবো শ৭ একটা 
বহাল পড়িষা গেল । এইকপে-ভূ্নলনাভিনী দেবী স্বাক্ষর 
পড়ি শা কল কাঠিব হইতে লাগিল | 


বিনোদিনী" 3 নবীনচণজুব নসীগুকে অপস্থাণিকাল তথা হইতে 
“বিনা দিপা নাম একথাঁনি 2সিক পত্রিক গ্রকীশ 5 হয। ইহ চচুড'ঘ 
অক্চবচন্জ্র ১বকাবের সাধাবণা-যগ্ধে মুদিত ৬হ | এই পত্রিকার সহিত 
*পাঁনচন্র নিগশাবে ঘুক্ত ছিলেন । ছন্স 2 তাহা অনেক বচনা 
৮৬৩ মুদ্রিত হইযাছিণ।। টিপি আঁজ্মচবি * লিখিযীছিন ২০7 
আমাঁব এই সাহিত্যালোটনাব পর্িপাষক হহয়া বা্ধববব 
জগন্ু।থপ্রসাধবাবু বিসোদিশী প'মক একখানি ম।সিক পত্রিকা প্রকাশ 
কবিলেন, এই কাগজ ২ বসব চপিয়া নান ববিগে বধ হইয়া যাষ। 


'বিনাদিনী” গ্রকাশিত হয--১২৮২ সাপের বৈশাখ মাসে (৩০ 
এপ্সিণ ১৬৭৫) পঞ্রিক।-প্রচীবের শ্ধ্যবতিত পুর্কে-হহ চেত্র 
১২৮১ তাঁবাখ চুচুডাব 'পাধাবণা?তে এই বিজ্ঞা পশটি প্রকাশিত হয £ 

বিনোদিনী | _দাহিত্য, বিজ্ঞাণ? নতি ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় 


(ভ্রমবেব অবয়বেব ) মাসিক পত্রিকী আমতা ভুবনমোহিন (দেবা 


১৬ নবীনচন্্র মুখোপাধ্যায় 


কর্তক সম্পাদিত হইয়া সাধারণী খর হইতে প্রকাশিত হইবে। 
বশ্গদর্শনে ইতিহাস লেখক বাবু রামদ্বাস সেন ও অঙ্থাস্ত কা? জন 
প্রসিদ্ধ লেখক ইহার সহায়তা করিবেন। অধ্িম বাঁংসরিক মূল্য 
ডাক মাসল সমেত ১1%০, গ্রহণেচ্ছ মহোদয়েনা নিয়লিখি ত গানে 
্বাক্ষরিত পত্র ও অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিলে আগামী মাপ হইতে 
পন্তিকা প্রাপ্ত হইবেন । মুশিদাবাদ শসীপুর রাজবাটীতল বাশ 
জগন্নাথপ্রসাদ্র পপ্রের নিকট 

/বিনোদিনী/-সম্পাদিকা ভবনমৌহিলী দেশী ১হ্থে হবেন 

মুখোপাধ্যায় এইরূপ সংবাদ দিযাচ্ছেন ৮ 
উনি নবীনচক্দরের সম্পর্কিত আযীয় পাষ্টাল ইন্পপেকীণ 
বাধিকপ্রসাঁদ মুখোপাধ্যায়ের পড় | ইপি “রবী” নামে একখানি 
কবিতার বই ও “আমোদিনী? নামে একখানি উপগ্গাস লিখিয়াছিে” 
ভুবনমোহি শী রবী সম্পাদিক! ছিলেন নামে মাত ৯ প্রকৃত পটে 
জগনাথ বাবু এবং তাহার বন্ধধলহ সম্পাপাকেব কাথা করিতেন! 

। *সপানাব বাংলা, ২৫ মাখ ১৩৫৩ 


পসরা 
* প্রীরাধারাণী দেব'ব মতে জুবনমোহিশ" দরবী-সম্পািত বিনে পি ?হ 


মহিলা-পবিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকা এবং উহা ১৮৭৩ খাট 
প্রকাশিত হয় (“আধুনিক বাংলা-পাহিগ্োে পারব গ্রীল” উদপিৎশ 
বঙ্গয়-সাহিত্য-সন্মিণনের কাধ্য-বিবরণ ) | বিনোদিনী প্রকাশিত হথ 
১৮৭৫ খীষ্টাঞ্চেব এপ্রিল মাসে এবং সম্পাদক হিসাবে পত্রিকায় ভুবসমোহিশ 
দেবীর নাম থাকিলেও প্ররুহপন্দে উহাকে মহিলা-পরিচালিপ্ত মাসিক প্রি? 
বলা চলে না । আমাব মনে হয়ত ১৮৭৫ বীষ্টাকের ( শ্রাবণ ১২৮২) প্রকারশি* 
ধকমণি দেবী-পম্পাপি * “আন[থিনী"ই মহিলা-পরিচালিন প্রথম আপপ 


পত্রিকা । 


বৃচনাখলা। ১৭ 


ভুবণমোহিনী দেবার বহর নি? কাব্য ১৮৭৫ গ্রীষ্টার্দেব ১লা ডিসেম্বব 
প্রকাশিত হব; তিনি “দক্ষিণগ্রাম-নিবাসিনা' £ এই গ্রাসে পবীনচঙ্জে? 
শ্বশ্তবাণয ছিল। 


্রন্থাবলী £ এবীণচন্দ্র থে কষখানি পুপ্তক ব৮না। কিযাছিলেশ। 
চাহাৰ একটি কালামুক্রমিক শালিকা দিতেছি। শন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত 
হংবেজা প্রকাশকাল পেল লাইব্রেবি-সঙ্কলিগ যুদি৬-পৃপ্তকাদিব 
এাঁলিকা হইতে গুভাত। 


১। ভুবনমোহিনী প্রতিভা £ 
১ম ভাগ | অগ্রহায়ণ ১৭৯৭ শক । ২৮ [িলেন্বপ্ ১৮৭৫) । 
পৃ. ১১৩7৯ 
২য় ভাগ । ভাদ ১৭৯৯ শখ (১৮ নবেশ্বব ১৮৭৭) | পি, ১৩১ 
সন, ১৪ ভাগ £- পিগ্ষবের বিহঙ্গিণী আই হজ বক? কিমালয় 


ডা 


(পলাশ অলস-যুবণ, পঝপক্যুবনীও জন্স-গম শৈশাদিপিসত ইশ 


চা 


চাঁলবাসি 7, ১৯৬ গ্রপ্রেল ১৮৭৫৭ গ্গিশা £হিষ, অযাপ * 
বাঙ্গালীর জাঁনানোকণ উন্তাদিন । পাল শ্বাব বলি মগ, পঙ্দশ্দাতিব 
পরিণাম, শাবদীয় প্রদোষ, ভাবতে সোপাগ 
হাব দ্বিতীয় উংক্কবণে (ইং ১৮৮০) আঘযঙ্গী পি হান, 
চইযাঙ্তে এপং পীঁচটি শন করি 5'-কিবা। (দরখিলাম, আকাশ, বাণা 
অরপূণা, হার যোক্ছাস? ও ডপসংহাব-সর্গিবিষ্ট হহযাছে। 
সটী, ২য় ভীগ 2-- শন্ুবোতৎ্পাডিত আুবলঙ্ষাঃ জার বাজ, 
লঞ্ছা রাণীর হুদয়ে।চ্ছস, ইন্দ্রালয়-দশনে। পবাধ পের প্রণয়। ও তুমি ৭, 
মহীপ্রণাপ, দাশনিক সংখার, সবগ্রতী পুজা, শশীশপশিলং পিঃতপণ, 
অধন।-বেচিএ, আশা-মবীঠিকাঃ উপহব । 


১৮ নখীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায 


নসীপুব হইতে নিজবাটী বুভাব গ্রামে ফিবিষা নবীনচন্ত্র 'ভূবন- 
(মাহিনী প্রতিভা, প্রকাশ করবেনা চম ও হয ভাগ 'ভুবনমোতিনী 
প্রতিতাব আখ্যা-পত্রে লেখকের নাম ছিপ না) ছিল কেশ 1901669 
80 [১0001181090 0 00170018001 [00101001900 ” 
প্রকৃতপক্ষে নবীনচন্ত্র মুখোপাধ্যাই যে গ্রন্থকাৰ এবং “ভ্ীমতী ভূবন- 
মোহিনী দেবী” যে তীাহাবই ছদ্ম নাম, তাহাব আব একটি প্রমাণ 
ভাগ 'ভখনমোিনী প্রতিভার হয সংস্কবণেব পুস্তকেব | উ* ৯৮৮০ ) 
আখ্যা-পত্রে মুদ্রিত আছে--“শ্রীনবীণচন্দ্র মুখোৌপীধ্যাষ গ্রুণাত৩" | 


২। আর্যাসজীত (কাব্য): 
১ম-২য খণ্ড (দ্রৌপদী নিগ্রহ )। ১৫ (পীষ ১২৮৬ (১৫ 
১৮৮০) | পৃ ২২৫1১ 
উত্তব ভগ । জাত্তীয়নিগ্রহ )॥ ১৫ আশ্বিন ১৩০৯ (১৪ ডিসে 


১৯০২) 1 পূ ২৯৮। 


৩। সিন্ধু-দুত (কাব্য)। ইং ১৮৮2 (২২ জুন )। পু. ৩০। 


৫৯, 


ইহাব আখ্যা-পন্রে লেখক-ফিসাবে নবীনচন্দ্রেব পাশ আছে) এপ 

ঠেনি যে 'ভূবনমোহিনী প্রতিতা'ব বচযিতা, তাহাবও উল্লেখ আছে। 
প্রকাশকেব শিজ্ঞাপনে প্রকাশ 2 

“শিদ্ধু€ুতেগব প্রথম হইতে তৃতীয় শবক পর্বত “আধ্যাপশনে 

মুদ্রিত হইয়াছিল | এক্ষণে উহা! পাঁচটা স্তবকে সম্পূণ হইয়া ধ৩” 
পুস্তকাকাবে প্রকাশিত হুইল | 

নবীণচন্দ্র শেষ-ভীবনে 'শিখীজী-বিজঘ+ নামে একখানি কাব্য বচণা 

কবিযাছিলেন। এই অপ্রকাশিত কাব্যে পা গ্ুলিপি বর্তমানে তাহাঁ৭ 
পৌব্রগণেব নিকট বক্ষিত আছে। 


নবীনা5দ্র ও বাংলা-সাহিত্য 


নবীনচন্দ্র সুখোপাধ্যায়ের কবিতা এক সময (৯৮৭৫-৭১ ) বাংলা- 
সাহিত্য-সমাজে যথেষ্ট চাঞ্চলোর টি কব্সাছিল , ইহার প্রধান কারণ, 
কবিতাগুলি তখন “গ্রীমতী ভুবনযোহিলী দেবী” এই বেনামীতে 
নামযিক-পত্রে প্রকাশিত হইত, 'ভুবনমো লী প্রতিভা, নামে 
পশুকাকারেও বাতির হইয়াছিল । পবীন্দত্রনীথ ভাতাব “জীবন-স্বৃত্িতে 
এই ঞরণর্গে লিখিয়াছেন 


তখন “ভুবনমোহিনী পতিভা পামে একটি কবিতার বই বাহির 
ঠইয়ুছিল । বইথানি কবনমো হনা নামলাব্রিণা কোনো মহিলার লেখা 
বগা সাধারণের ধারণা চি এ ক্াহিল ফাধরণী কাগছে অক্ষয় 
সরকার মহাশয় এবং এড়কেশন তেতেটে কৃদেববাবু £হ কর্ির » টাদযেকে 
প্র্ল হযুবাছের সভিত ঘোণলা করিতেছিলেন 18 

* সাবণণী?, ১৬ ফান ১১৮৬ .োশাডুবন মো হস বু প্রতি্ভ।শালিনী বলিফাই 
আমাপের বিশ্বান। বোধ ই সাধীরনীর পক আমাদের কথাথ অস্কামত হইবেন ন1। 
তবে কমর! ভুবদমোহিন দেবী সন্থদে নন, বে যেকপ গ্লাপতন বলিজাগি, এবার 
পক সমলোচককপে জেউকপ বলিঙেছি এ ভুত শী যি খীতিমহ শিঙ্ষালা্ত 
করিয়া তাহার প্রন্িভাব অঙ্গদোঠব সম্পপপ ও (শাতা বন বতবন) ইবে সত দতাহ 
তাহার প' লভা ভুবনমে।হন কপিকে |? 

'এ[কেশল গেজেট, ২৬ চৈ উপন ক এিগ্থেক আনিক্তশ কিতা ওকপ ষে, 
এঠন্ণকাব সর্বোংকু্ত বডকবিবও এতাধূশ হবিতা ভা য়ল জিকিগে এব কর কারতে 
পাবেন । বিশ পাঠ কবিবেন, হিলি যেন হকি 168৭ করিফই পাঠ বলেন এনা অকবার 
মাত্র পডবাত সব বুরিযাঁছেন। মলে না কেশ ততদিল্ 2৫ পয র্থভ প্রর্িভা সামেব 
উপযুক্জ হইযাছে।” 


ছিল। 
সেযুগের তুলনাধ তিনি ভাল লাগতেন ইহা বলা চপ 1 ঠাহার 


নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যার 


তখনকার কাসের আমার একটি ব্থ আছেন-_র্তাহার বয়স আমার 
চেয়ে বড়ো । তিনি আমাকে মাঝে মাঝে 'কুবনমোহিনী' সই-করা! চিগি 
আনিয়া দেখাইতেন । “ভূবনমোহিনী” কবিতায় ঈনি মুগ্ধ ভইয়! পড়িয়া 
ছিলেন এবং 'ভূবনমোতিনী? ঠিকানায় গায় তিনি কাপড়টা বইটা শুক্তি- 
উপহারকপে পাঠাইয়! দিতেন । 

এই কবিতাগুলিণ স্থানে স্বানে ভাবে ও ভাষায় এমন অসম [ছল 
যে, এগুলিকে স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া মনে করিতে আমার ভালো 
লাগিত না। চিঠিগুলি দেখিনা পত্রলেখকপে স্্রীডা নীম পালয়া মনে 
কর] অসন্ুব হহল। কিন্তু আমার সংশয়ে বধ অঠা টলিল না, কাহার 
প্রন্তিমাপূজা চলিতে লাগিল ' 

আমি তখন ভুবনমোহিনী প্রতিভা, দ্ুঃখসস্রিনী ও অনসরসবোিনী 
বই তনখানি অবলম্বন কয়া জ্ঞানাদীরে [ কাঠিক ১২৮১1 এক 


সমালোচনা লিখিলাম 1 (১ম সঙ ৪ নত] 


মোদের উপব বেনামেই তউক, স্বনামেঠ হউক, শবীনচন্দের কারিনা 
অনেহের দষ্টি আীবধণ ববধাছিলঃ হভার প্রধান কারণ স্বাদশপীরত এব 
ভারতের পরাধীনতভাজনিত ধিরীববোধ অধিকাশ ববিনাবিত প্রেব্ণ। 


ক্রি-ঠিসাবে এবীনচন্দকে খব উচ্চ সাপ পের শা গেলে 


কবিনার দু-একটি নিপশন নিতে দে হিয়া হইল ৮ 


'ভুবনমোহিশা প্রতিভা 5 


পিঞ্ুবেব বিভঙ্গিনী 


'পঞ্জারেতে পরত পিঞ্বেতে গাব? পিঞাবেতে বমি গাইব গান 
কগন হাসিব, কথন কাদিব, কণন থাকিব, করিয়া মান! 


নবীনচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য ২১ 


কখন সরস শ্রধার লহরা প্রণয়-সাগরে ঢালিয়া দেহ, 
__ গাইব স্বরুচি মধুব মধুর, মীতাব তাহাতে বিরহ বিধুব, 
মাতার তাহানে প্রণর বাউর,-অথবা যদিও ন1 মাতে কেহ 
নাই বামাতিল। নিজেই মাতিব, 
নিজেই সখের সাগরে ভাসিব, 
দিব না অপবে স্থখেধ ভাগ । 
এই কঠরব, হবে না নীরব, নাহ বা হইল বাণী বেছু পরব, 
নাইবা হইল ললিত, ভৈরব, নাই বা হইল বেহাগ রাগ। 
তাসিবে বঙ্গ? হাস্ুক। তাহাতে হইবে না মোৰ হদগে দাঁগ। 
তারতির ঢখে কীদিলে হৃদয়, "গাইব কঞ্ণ” শুনিবে নিদয়-_ 
__ বধির ভারতী (১) অলস বাঙ্গালি, 
কাজেঠ এখন পথেন কার্শাল। 
কাজেই এখন দাসেখ দাস 
আব ত সাহস, অতুল গৌরব, মটু বি কম, 'অমুল বৈভব, 
কিছুমাত্র নাই হাগাদেছে সব" 
ঠিখেছে কেবল লপুত ১ ঠীক শী, 
বেড়েছে কেবল হৃদয়ে আরা” । 
শুনিয়া সে গান) কাহারাক প্রাণ 
কাদিবে নাক? দিই কাদিল-- 
এক বিশু অশ্রু যদিই পড়িল__ 
নক্ষত্র বিশেষে তেকের মাথে, 
যদি দৈবযোগে, পদাথ সংযোগে, 
একটিও মতি জনমে তানে। 


মসিউর 


(১) ভারতবর্ষীয় 


২২ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


ঘদ্দিও বিহঙ্গী দূর্ববলা অবলা, বিহীন প্রতিভা, অবোধ সরলা, 
পরের আহাবে পোষিছে উদবু। 
শৃঙ্খল পীডনে, ব্যথিত উবনে, 
ব্লাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িছে সঘনে, 

তথাপি যখন শুনিবে শ্রবণে “ভীম কর্ণাজীন বীরণকোদব । 
আর্ধ্যবংশচ্ছবি--কল্পনা কবির, 
পাগুব রাঘব, মহা মহাবীর |” 

শুনিবে যখন, যোদ্ধুবিবরণ, দেথিবে যগন দূর শ্বপন?* 
দেখিবে বখন মানস নয়নে, 
নীল কাধদ্বিনী আবাশ আমলে । 

(গাইবে ৩খন-) 
“অন্থরে নাশিতে, অমরে তষিতে। 
রসাতলে দিনে মরত মেধিনী । 
করে বাল অসি, খল খল হাসি, 
১পল! রূপসী, বপাপগালিনী, 
করে থভুৎকার, বলে মাত মাব, 
সাব বে অন্রে, পরায়? পপ! 
' চেড়ীগণ সব, ঢালিছে আসব, চমকে চনকে নাচিছে ঠায় 

বধির মেথেছে। কধির পিতেছে। 
ক্ণিরগবাতে দিতেছে সাঙার। 
ভিন্রশীর্ষ শব, ভেসে যাঁষ সব, 
পিশাচা পেতিনী কাতারে পাতার 

সম্বনে নিষ্বনে মলয় পবন, আতরি শ্রপি নন্দন রতন, 


_ মন্দার সৌর অমৃত বাশি, 
মন্্রিছে তরু অটন ভখর, দখেছে দাপেতে, কাপিছে শিখর 


নবীনচন্ত্র ও বাংলা-সাতিত্য ২৩ 


ধ্াঁপিছে মেদ্রিনী, রণ কুশলিনী, 
অরণ্য রঙ্গিণী বিকট হাসি 
ঘোরে পণমাঝে, ঘোব পণ সহজ 
ঘোর ঘন মাঝে চপলা খেলে । 
ঘোব ঘন নাদে, মুভমুন্ত “দে, দে, 
ধা দে সুধা দে নুর্ণা দে” বলে? 
উন্মত্ত1 উলঙ্গী, ভয়দা ভীমাঙ্গী খপবে কাধের করিছে পান, 
বদনে না ধবে,। খাশা বেষে পত্ড। 
কপোলে জদযে যেতেছে বান)” 
বীরেরু সঙ্গীত, বীরেন মত, গাইব তথন পারিব যত, 
এই পক্গপ্ুও তুলিয়া উল্লাল। 
হবে প্রতিপর্বনি, প্রান্থস সাগাপ, সর তল হণ উপর গহবারে। 
পরনে বিঘা সে ধ্বনি সঙবে 
বিল বধরি্াৰ এন আশে 
নার পমিল হিদাতদিপ্রহাত, কদাচিত যি কেশবী ঘুমাস। 
কদাচিহ দি সে প্রীত আশ 
ভাঙ্গে ভার পৃঃ, উঠে বা জ্াগষা, 
তল্লীসে শিবা ক্ষুবাত হঠযা, 
( মুখের আহার খেতেছে কাড়িয়ু 


শগাল বাসে, দেখিছে ন্যলে 1) 


ব/ 


তা হলেই ভবে, তা! হলেহ যাবে 
সঙ্গীত (পিশাপা জনমেব তে 
মিটবে আমার, গাব শাক আরি, 
বহিব বিহঙ্গী নীববো পঞ্চবে। 


২৪ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


রবীন্দ্রনাথের “নির্ববের শ্ব্নভঙ্গ” এই কবিতার ভঙ্গীতে লিখিত 
হইয়াছিল কি না, সমালোচকেবা বিচাধ করিবেন । 


ভাঁরত-রাজলক্ষ্মী 


তিমিরে ত্রৈলোক্য গভীর আবৃত ! 
গভীব হীষণ শ্মশান ইবন 

গভীব ভাবের আধার যেন বে, 
গভীর ভদ্খে আনন্দ-কানন । 


গভীব গঙ্জনে জলিতেছে চিতা, 
পুডি'ছে অনন্ত কোটা প্রাণী তা 
শগাল কুরে করে গণ্ডগোল, 
কবন্ধ দানাতে নাচিষা বেডায়। 


শীবিনী, ডাকিনী, প্রেতিনী, শিশাচী, 
চিতকার ঁক্রাহি” ছাডিছে সঘনে। 

চিতা মাংস লয়ে করে লোফালুফি, 
কণডমড অস্থি চিনায় দশনে 


কাড়াকাড়ি কবে, ছুটে উভডে, 
হাসে, নাচে, গায় আনন্দ অপার। 
মুখে বক্ত-ধারা। হাতে শরা-পাহ 
দাড়ায়ে ভৈরবী কাতাবে কাতার । 


লক্ষ লক্ষ ভীম জটাজ্টধারা 
কাপাপিক বলি" ছিণ্ন-শীর্য শবে 


নবীনচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য ৯৮ 


করিতেছে ধ্যান ,ভয়ন্কর দৃশ্য ! 
খায় চিতা মাংস প্রমন্ত আনবে! 


অদূরে ভীষণরদর্শন এ হতে 
ই দেখঃ হেন দেখ নাই আর, 
বলি" ব্যাপ্রচন্মে উল পুরুষ 
ঘোরকুষ্ণতন্ত প্রকাণ্ড ব্যাপার । 


আসব-আপন্তে আরো ভয়ঙ্কর, 

রক পোল-চক্ষু ঘুণিতে কপালে 
বরে ভবাপাত্র, সুখে বক্তধারা, 

প্রতি কটাক্ষেতে বিদ্যুৎ বিলে 


বিকট গুগন্ধ উঠি”ছে সব্বাঙ্গে । 
প্রতি লোমকুপে জীবন্ত নরক । 
গতি শ্বাসে ক্র অনল-স্ফুলিপ, 
বন্শণোলজিহবা করে নক লক 


দীর্ঘ জটাভার, দীর্ঘ শ্মশ-বাশি, 
দীর্ঘ বপুঃ স্পর্শ কবি'ছে গগন - 
সম্মুখে হ'তেছে লক্ষ নরুবলি। 
লক্ম রমণীর স শীত্বভরণ ! 


একি ভয়ঙ্কর। একি নিষ্ঠা! 
একি পাপাচার, পৈশাচিক রীতি ) 
গেল যে জগৎ, বসাঁতল গেল, 
গেল এইবার, গেল স্বস্টি স্থিতি 1 


৬১ 


নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


কে ও শীমকাষ বপি? গ্রেততূমে ? 

চেন কি উহাবে-চেন কি মানব ? 
নহে ক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্বব। দেবতা, 

নহে ভূত, প্রেত, পিশা৮, দানব । 


নিষ্টর তাঁন্বিক রীতি ওব নাম, 
বড়ই নিশ্মম- বড পাপাচার। 
ওরি অত্যাঠাবে হযে উতৎ্পীডিতা 
ডঞ্সনত প্রকৃতি ছাডিছে ভক্কাপ। 


ওই দেখ দুরে অপূর্বব ফোডশী, 
ভাপতেব বাজলক্ষমী গু নাম! 
9৪রি উৎপীড়ান হয়ে উতপীডিত। 


হাঁড়িয়। বেধেছে আাযাদের ধাম! 


দিন তত ছিল মাষ্য গৃহে 
মমতা-বন্ধন কাটিতে কি পারে? 
খায় যায় আর চলেনা গরৎ 


ন্েছে£ মাবেগে কাদে উন্চৈম্থারে 


বাজগৃহ হত পাঁজ-লক্জ্ী যাব, 
দ্রেখিং1 শোৌরকেতে কান্দিছে গ্র্াতি, 
ঝরে অশধারা, রে শিলাবছি, 


স্বাবারিঘা পথ চধিতেছে গতি 


১মকি? বিদ্যা প্রদশিগছ শা, 
ভূঙ্কাবি, জলদ, গস্কাবি' পবন 


নবীনচন্দ্র ৪ বাংলা-সাহিত্য ২৭ 


জাগাই”ছে আয্যে কিগ্ত কে তা? শুনে? 
ভাঁক্তব কুহকে মুগ্ধ আধ্যগণ । 


মুক্তির মোহেতে নিদ্রাগত আধ্য, 

কোথা কি হ'তোছ কে দেখে চাহিয।? 
দুদ্দশ।-নাগবে ডুবাঘ়ে সংসার 

রাজ্জ লম্্ী যায ভার * ছাডিযা? 


ঘোব পাপাচা, ঘোপ নি্টুত্ত। 

কোমল জদয়ে সহিতে কি পাতে? 
নিকপাত হাব ন্বাধাবাীঙ্গলক্ষী 

মানস স্পিন ববনের বীর 


মা্যসঙ্গীত' 
দ্বীপ নিহাত 


বাধ ণছু্যাগ হাঃ »18 অব্যাহাঁ ন পেতে 
কদিন 2 পপ কৃতি পিল বাহার? 

্াল ক * রদ দিলে, নাল মক কাছে, 
আখ্যা ৭ চক্র কষ্য পুক্ধমত জাতাবে 

ভীম দ্বযোগ ঘোর ০ কাশ প্রা ত হাব ভোর 
কঙক্ষনে £ আনালের পিক হইবে £ 

মৃহমুৎ বজপাত অণহ্্ ভাসছে নাথ? 


দাঁনদ্য-ছুববল প্রাণে সার ইহ সহিবে। 


“সবানে প্রতাত হলে, পুর্ব গগন মূলে, 
হেমান্ুণ কিবাঁটিনী উধা সুদ হাপত । 


২৮ নবীনচন্দ্র সুখোপাধ্যায় 


নিশ্মল ভারতাকাশে, স্বাধীনতা! হাসি হেসে 
বাগ রক্তছট! ভানু আদবেতে ভাসিত ! 

কুপ্ধে কুগ্জে ফুলে ফুলে, মকরন্দ অলিকুলে, 
সোহাগে স্বাধীন ভাবে পিত আব বিলাত, 

পুষ্পবন কাপাইযা, স্বাধীনতা বিতবিয়া। 
স্গন্ধি মলয়ানিল যুদছু মন্দ বহিত! 


ঈ ্ রগ 
বহু যুগ ব্যবধানে? পাঁলপেরু ভবুঙ্গ রুণে, 
ডুবিয়াছে আয্য, মাত্র আধ্যাবও রয়েছে, 
সেই আধ্যাবহ এই, কেপে গ্রমাণ দে ? 


নাই আধ্য - নাই বীয্য-সমত্তই গিয়েছে । 


সমস্ত হখেছে নাশ, ভাবতে ইতিহাস, 
কি আছে? গিয়াছে সব আঘ্যদের সনেতে, 

সে যুগের কথা সব, সমস্তই আন ভব' 
অন্রমান ভিন্ন আর কাবু আছে মনেতে? 


ুগান্তের ইতিহাস কালে কবলে গ্রাস 
হইয়াছে, কারে কথা সুধাই কে বলিবে ? 

স্বাধীন ভাবতে যবে বিজয় পতাকা শোভে, 
কে তখন দেখেছিল, এবে সাক্ষী হইবে ? 


€ 2:5১: 
সিন্ধু-দূত 3 
একি এ? আগত সন্ধ্যাঃ এখনো রয়েছি বসে সাগরেব তীরে ? 
দিবস হয়েছে গত না জানি ভেবেছি কত 


নবীনচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য ২৯ 


প্রাত হইতে বসে বয়েছি এখান, বানা জগত পাশার 
ক্ষুধা, তৃষণ, নিদ্রাহাব কিছু নাই যোগ? সব ত্যাগ আমারে । 


সাগর । শুনি নাকি মিনতি আমার, ভাই হায় শস্থিবু ? 
উত্তাল তবপমাপ। কম্পিত করে না বেলা, 

অনন্থ নীলাম্বরাশি নীলাম্বর-সম এবে প্রশা গম্ভীব । 

নীবথ প্রকৃতি, ধীর বভিছে সগন্গসিক প্দোধ-সমীরু | 


শুএ ফন পুষ্প এপ সঙ্গি ৎ সৈকত বেলা পেখাই বাকা? 
সস+ঞা শারকা তাজ ফুটিভে নীরার (এ শগণণীশাতনা 


উঠছে পর্ণচ্্র আভা হরি মপি। কোঠা ইভা পাত বাগ 


101 প্‌ 1572 নন সাগর ক সালে নশাগ্ধলপ,। 21 
উদানে টঠিছে শশী আাশিচ।তামশশাি 
তান ৮ * যুন ছিঠে পালিবি গাও বৌহদীর পথা। 


নুগাতে ডো নীল সাগাপব সাল ন-শান্থত পটলেখা 


ওাঁ*৮৪ সশাশু লকে লাশ সৈক বেলা, থাপ *বি-১৭। 
শাপাকল-বুঙ্মাবলা সাধা” সমশাব ছাল 
চল্্ করে 5ক্ণক্ শহ হার পানে কব কতে সপাশিও 1 
বৃণ্ঝছি বুনি আর বলতে হণ শা, শগ্ঠ তা স্গদ । 
চে স ঈ 
গভীব রজনী, স্কর নীরব প্রকুতি, বিশ্ব থমে আসেনন। 
এমাম গগন, পূথ্থী, সিদ্ধু, সমীরত | 


৩০ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


নৈশ নীলাম্বর-তলে প্রেঘসী-কৌসুদী-কোলে 
ঘুমায় স্থধাংশু টার শর্বববী-বুন 
ফেন-পুষ্প-হার-কঠ সাগর-দৈকত-বেলা খমায় এখল | 


ঘুমাঘ পাদপ-লতী, পশু-পক্ষী-আদি-_-মাত্র আশি জাগ্রত, 
সবাই তাজেছে দীনে জনমেক মতি । 
অভাগা ভাবিয়া মোরে, শিশ্রাও অশ্রাদ্ধী করে 
স্ভাষে না,হায়। যদি প্রসে কদাটিও 
আসে নিপা, সপ আসি বসিঘা শিওপ্রে সু কবে উদ্বোধিত 


দূর্রুতে সঙ্গে মোবে কলাছ পুহকী, 
যুগপৎ »ম্পদ-সৌ ভাগ্যে কা! জখী। 
ণে হায় হক ৮] বে ছেড়ে ফাক, 
রা হু লকল অত ডা ৯৮৫ নিত 1 


১7 


থাশা৬পে শ্রথ দে সম্ম ভেছে ঘা ১সুনপ্রাণ পতি এরি 


৫ 
জীয়। দেবার কাবা কি আতিই হত ৩৮ শৃহাবানশীদে 


ধস 
«পু শাঁটি ডিও তত দাতা 


& তে 
এত ঝাড়বাতি ও (পল লে আন হাদি 

রর বা) রে ঃ রর স্ব ৬ 

১কানদগ আগ্রহ রি এ ০৮ 

চা ৮1122. ৮ 

ঞ্ে তপ1ল + ই (ক ১৮ "লালে 41 2102 এ রি প্র ্ 

€ শা রর রঙ চা + ৮৫1 ০ £ 
পাপ গা চা উতর ৬৪ 5. কাশ টিসি 76815 ৮1 ৬4৭ জে ৬ ল! (57 বহি 


নবীনচন্দ্র ও বাংলা-সাতিত্য ৩১ 


কাষ্যে অপারগ যেই আনৃষ্টের দাস সেই, 
কাধ্যের জীবন চিন্তা, চিন্তা শান্তি হেথা 


চিন্তা প্রাণসথী ফদি না রত সংসারে, তবে দাড়া আম কোথা? 


এস চিন্ধে প্রি্তমে । ম্বদেনের হথবণি করি ভে স্মরূণ 


ঘাদ ৭ স্বদেশ নোপে ভাঙছে এখন । 


যদিও স্বপদোশ-গণে বাণস্থাৰ অকারণে 


করেছে মামারে ঘোরনর নিখ্যাছন। 
ভরথাপি আমার তারা দশীসু একাবুনে ন তা আপন । 


লাই যে দোযা ঠাভ। নকে ১ সলেকে হম পঞ্ধু ট্রিমতম। 
এনেকে মানন শেখা প্রিএ গা(পোপম, 


সনেকে সতোণ লাগি বাঁধ ত অগ্ণাগী 


1 কু ভাখ। € ৯পু-স ম্শিতি 


পে মো, 


৭11 তখাঁপি উহার এগ । 


হ্বদেনীক় শঞএানঞ সমান পবন সিহি 6৮5 শ্বাতগন 
1৭ ইাবিক সণ? 


1 পুশ ধারে 


কী পভ বশ নো রি বৃ 


নব -উদ্দীর 2৮৫ 


সি 


৮1৩ শা আপনা ভাব শীরিণ, 


৬ 2৮ 2 ট নিল 
ধাখাক স্বভাব শে 56 বাফে রত অনুর মতন? 


তদেনে সমান ৩ লগা সব তেব) শুঝা তে মনে সত, 


বন্ম, বণ, * শ্পিদাস থাকুক এখানে 


ই নবীনচন্দট্র মুখোপাধ্যাসু 


যারা একদেশবাপসী, হুখ দুঃখে একভাষা, 
এক রাজনীতি-স্ুত্রে মাবদ্ধ জীবনে, 
জন্ম-মৃত্যু-জীবিকার একহ মৃত্তিকা, দেহ এক উপাদানে 


তাহারা স্বতন্ত্র নহে এক পরম্পরে ইহ, মাপ বন 
স্বদেশের ওরে অম্দায়ী সর্বজন, 
বুদ্ধ, যোষ।, শিশু, জরা, পীডিত আতুব যাবা 
তাঁডা ছাড়া স্বদেশীষ প্রৌড খুবা-ডান, 
সকলে জাতীঘ ম্বত-র্শীর কীপুণে কৰ আত্মসমর্পণ | 


ধশ্ম, বর্ণ, সম্প্রদাঘ তাজ পুনর্বান কব উত্থান নকলে। 
ডয পরাজয় ইহা আছে সর্বকালে। 


হ৭ যদি পপাঁজজ, শতেহ কি আছে হয়? 


পবাজরে বঠোরতা শিখাবে সকলে, 
পরাজয়, ভোদাদিগে থে ছুন্দুভি এষ শুনাইবে বালে । 
মামার এ নির্বাসনে হান পা হ খান, হাথ মািই গয়েছি। 
প্নুতিল অণু আম থলিস্া এসো । 


আমাৰ অভাবে ভাঠ কারো বছু ক্ষাত নাহ, 


সকলি শাভা” আনছি পে খত পেতো | 
আগাব এ নব্দানে হার না হভাশ) হথে সাম5 গিনোছ।। 
তাতেই কি শতি হাত? হাই তে বাতির দিণ্য পুফার।। 
রণ নম্যান্নে মুডা বাঞ্চাত আমাৰ । 
তাঁহে ক্তকাধ্য হলে পুক্ষত্ত বীর খালে, 
বিজয়ীর সণোন্নাদ কহে সাধ কাপ? 
অভাগা4 তাগ্যে তাহা ঘটিল না, এ হব হিপ এবাব। 


গগনে ডিও 


£ হু 
চা ভি _গাঁফি ক চার তম ও ঠ 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ক 
টি, ক তং 


(দবেদ্ধমাথ ঠানুর 


ধ্ীযোগেশচন্জ বাগল 





বরঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষণ 


২৪৩১, মাপার সাববুলাব রোড 
কলিকাতি' 


প্রকাশক 
আর(মকমল সিং 
বঙ্পীঘ নাহিহা-পরি ২ 


প্রথম সংক্ষরণ- শ্রাহণ। ১১১৩ 
দ্বিতীয় দক্করণ আবরণ, 2৩৩ 


মুদ্রাকর - ব্ীনিবারণচন্দ্র দাদ 
প্রবামী প্রন, ১২০1২, আপার নাগকলার হাড। কলিকাত। 
৭ ২---৩০1৭১৭৪৬ 


পিত-পরিছয় ও জন্ম 


্" শতার্ধীব প্রথম'7দ। যে-পকৎ গণামাই বাভালশ প্রগরিশাশ 
বণিষা প্রসিপ্ধি লাভ কর্যাছিলেন) তাঙাটারল আধা বাজী ৭ মামাহপ 
ধাযেব প্বহই কপিকাতাঁ যোঙাসাকো বাসী সাধক শব ঠা৫ুপ্ব স্থান 
বামমোহনের সহিত ঘাবকানাহখির বা? ছিল, এত পাঁমিমোভনের জীব ত- 
কালে য-সকণ জনহিতকখ হান্দোত শেখ এপ টা “110৭ 
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দেশে যে পব জনকলা।। ণকব প্রত স গঠিত হয হারও অধিবা শেপ শপে 
িদেনশ ছখকানাথ । ছাখক সখদা। ধন পাবস কাধে খাঙাহিশাদের অহল্য 
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দ্বাশ্রজীবন 


দেবেক্জনাথের যখন আট কি নয় বংসর বয়ল, তখন পিতা দ্বারকানাথ 
উাহাকে রামমোহন রায়ের স্কুলে ভণ্তি করিয়া দেশ। এ সঙ্গে দেবেন্দনাথ 
আগ্মজ্জীবনীতে লিখিয়াছেন 2 

শৈশবকাঁল অবধি আমার রামমোহন বায়ে সহিত সংস্রব । আমি 

ঠাহার স্কলে পড়িতাম । তখন আরও ভাল ফল ছিল, হিন্দু-কলেজও 

ছেল। কিন্য আমার পিতা রামমোহন রায়ের অন্ধুরোধে আমাকে এ 

গলে দেন। ৃলটি হেছ্যার পুক্ষরিনার পারে প্রতিষ্টিত ।* 

রামমোহন রায়ের ক্লল এএলো-হিন্দ স্থল" বা হিন্দু কুল পামে সমধিক, 
প্রপিদ ছিল । দেবেশ্রনাথের কৈশোবের শিক্ষা এখানে পরিসমাপ্ত হয 
এখানকার শিক্ষার প্রভাব ঠাহাতে অতিমাত্রায় প্রতিফলিত হইয়াছিল | (প- 
যুগের বিখ্যাত সংবাঁদপাত্র ক্যালকাটা! জনালের সহকারী সম্পাদক এব 
বিলা-প্রবাসকালে রামমোহন রায়ের সেকরেটরী শ্তাগুফোর্ট আনট এই দলে 
শিক্ষকত। কাধ্যে ব্রতী হইয়াছিলেন । ঈংরেজী-বাংলা দুই-ই এখানে বিশেষ 
যত্রপহকাবে শিক্ষা দওয়া ভহত 

দেবেন্দনাথ ছিলেন ক্ষুলের মেধাবী ছাঞ্রদের মধ্যে অগ্ত 5ম বাধিক 
পরীক্ষায় কৃতি প্রদর্শন করিয' টনি একাধিক বার পারিতোষিক পভ 
করিয়াছিলেন । এংলে'-হির্খু ফলের বাধিক পরীক্ষার বিবরণ পর পর ছুই 
বংসর ধঙ্চল ক্রনিকৃণ? ও “বেঙ্গল হবকবা পে প্রকাশিত হয়। বেঙ্গণ 
ক্রিনিকল” ১৮২৮ ১০ই জানুয়ারী ভাবিখে শেখেন £ 
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বিশ্বভারতী সংস্করণ হইতে গৃহীত! 
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ছাঁজদেব পরবর্তী ধাৎসরিক পরীক্ষা হয় ১৮২৯ পালেপন ফেব্রুয়াবি 
মাসে । এখৎসব (১৮২৮) দেবেন্দ্রনাথ তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন | 
“বেঙ্গল হবকৃবা” ১৮২৯, ২৮ ফেপ্রযাবি তাবিখে পবীক্ষাব এইবপ বিববগ 
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এই দুই বংপবেব পবীক্ষাব বিববণে দেবেদ্রনাথ শু খমাপ্রসাদ ছাড়াও 
কয়েকজন কতী ছাত্রের নাম উল্লিখিশ হইযাছে। ইঙ্াদেব মধ্যে বিশ্বনাথ 
মিত্র, দাবকানাথ মিত্র, মথুবাশাথ ঠাকব, শ্ট।মাচবণ সেন, নবীনমাধব কে, 
বাজ! বাবু | বাঁজাবাম ] প্রভৃত্িব নামও পাইনতছি । 

এলো-হিন্দ্র স্কুল চাঁবি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। -দবেশ্রনাথ ১৮২৭ 
সাঁলে চতুর্থ ও ১৮২৮ সালে তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন কবিয়াছিলেন । রাম 
মোহন বায় ১৮৩০, নবেম্বব মাসে কলিকাতা হইতে বিলাত যাত্রা কবেন। 
তবাং উাহাঁব উপস্থিতিতে তাহাবই স্কুলে দেবেন্দনাথ বাকী দুই শ্রেণীতেও 
যে অধ্যয়ন কবিয়াছিলেন পবোক্ষ প্রমাণে তাহ] আমবা ধবিয়া লইতে 
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৮ দেবেন্দনাথ ঠাকুল 


১৮২৬, মে মাস হইতে হিন্দু কলেজের যুবছাএগ? ডিরোজিওর নিকটে 
শিক্ষাপাভ করিতে আরম্ভ করেন।  ১৮২৯-১। সন সংগা এহ সব ছা 
সকল ধর্দ্ের প্রতিই অনাথ জ্ঞাপন করাতে থাকেন। হিন্দুধর্ম ও সংগতি 
যে প্রদেশের উন্নতির পথে শস্তরাষ, এ কথাও তাহারা এই সময়ে খোষণা 
করিতে সবুর করিলেন । দেবেশনাথ যা ১%১৯ ও ৩০ এই ছুই বংপরও 
হিন্দু কলেজে পড়িতেন, তাহা হইলে নব।)শিক্ষার ছেোখাচ নিশ্চই তাহা ত 
লাগিত । তখনকার নবাশক্ষা বেন্্রনাথকে প্রভাবিত করিতে পারে নাহ । 
তনি উগ্রপন্থী ছাঞদের মত হিন্বর বন্য সংক্রতি ও আচাব-ব্যবহারের শর 
অবঙ্ঞ' প্রকাশ করিয়াছিদেন, এমন কোন প্রমাণ নই | বন্তত), রামমোহন 
রায়ের হলেও শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল পদেশ, ধাধা ও পাপ ২ক্গতিপ্র সর্দার ও 
উন্নতপাবন, কখনও বিলোপপাঁধন নহে । দেবেন্দনাথ কেশোরে এই শিক্ষাহ 
লাভ করিরাছিলেন, এবং ছাব্রাবগ্থাতেই উত্ত আদশে শিব ভাবে কাধ 


আরন্ত কাপয়া দিযাছিলেন । 


সে-ঘুগে পটপদ্াঞ্ছা ক্লে এ (হন্ু কলেজের ছাএদের মন এংলো-হিপ্র 
স্কুলের ছাজ্রবুন্দও ১৮৩১ খা্টালে £ঢাবটিং (সাপাইটি পা পিতর্ক-দভ 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । হিশু কলেজ ও পটগ চাঙ্গা কুলের হানে সহি 
মিলিত হইয়া এই কদর ছাঁএগণ এ সনে এংলে-ইঞ্চিয়ান হিন্দ এসোসিয়েশন 
নামে একটি বিতর্ক-পভ; পাপন করেন ওয়েলিংটন ট্রাটের পুর্ব '৫কে 
কুষচন্দ বনগুর গুভে প্রতি মাশের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বুধবার পদ্ধ্যাকালে এই 
সভার অধিবেশন হইত । এখানে বর্ম বাতীহ সাখিত্যাদি বিষয়ের আলে চিন 
হহত 1* 

দেবেজনাথ (কোন্‌ তারিখে (হু কলেজে প্রবেশ কানন? কিন এখানে 
অধায়ন করেন-- এ-সব বিষয়ে ঠাহার আয়জীবনীতে কোন উল্লেখ নাহ । 
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ছাত্র জাবশ 


য কিছুকাল কলেছেে গধায়ন করিযাঁছিলেন, সে পদে শিবের 
পক এ নাই এপ্রপিডেপি কলেজ বেঝিষ্টবে। হিন্দু কলেছ ৭ “পপিডেশিি 
কাজেঞেব প্রশ|াছ ছাত্রদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হহয়াছে (পক্রশাথ 
স.দক্ঞ বেজিষ্টাবথ । পু ৯৭৯ (নখেন 
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: বথষ্টাবোর উ্ডিই মোটামুটি ঠিক বলিযা মণে ধা ১৮: সনে 

এ "লএহিশু লেখ পাঠ সমাপ্ত কব্যা- পব-বৎসবেখ আবনেহ ,পবেন্দনাথ 
তপু কলেজে ৬৪ হইয় থাঁকিবেন। এহ বণ ১৫শে এপ্রিল টিকোজিও 
চেন কালেজেব শিক্ষক করছে হম্তফ। দিতে বাধা হন ইভান পথ কিছুকাল 
হব কলেজ-কুপক্ষ ধ বিবধে দাধীন মত-উদ্পীপক শিক্ষ' যাহা * ছার 
ন.লগধ হয, কে দিকে বেশেষ দুটি বাখিলেন | মনে হয, চশেপপার লন 
০২৮8 উই উবি প্রতিক শ্রুতি হিমু কলেজে মধাযশ কতবশ । হিস 
কাল জন তকে পিণ ছাবকানা থব প্রচেষ্টা সরবিদিত ঠিশি শুধু পু 
এবশশাথক্ে কলোজে ভদ কিয় দিল সি, নিজে হহাল স)ানেজিং 
পট বা গরধক্ষ-পভ বু তবল-পিদ গুণ আবলেশ | ১৮ মাচ্চ মাছে 
কামটিব গতম সদ লাচ লিমৌহন ঠাকুরের মহা ক ০২ পি শুহ হু, 
* ভ*ভ তিন সদন নযুপ্ হল 1৯ গাবকানাথ মুতাকাল পা | 'গষ্ট 


১৮৬ এহ পদে অর্ধষ্ঠিন ছিলেন 


শগমামে/হনেব কনিষ্ঠ পু বমাপ্রসাদ বাধ এছ হ্ন্ জ্ুল ও হিন্দু কলেঙ্গ 
উভধএই ফেবেজনাথেব পতীগ ছলেন। “বভিম ম্রনষ্ঠানে প্রায়ই তীহাব' 
একযোগে কাধা করিতেন । সব্বতভধীপিক সভ ও নুদ্ভুবাধিনী সভাঁষ 
ত'হাদেব সহযোগিত বিশেষ পক্ষণায়। 


সপ 


» র'জ1 রাধাকাণ দেব ১৮৩৩ ১৪ মে ৬৪ হোরেদ হেমান উইলসনকে থে পঞ্জ 
লেছেন চাহাতে এ কপার “লেখ আছে। 








সর্ধতত্বদীপিক1 সভ। 


এংলো-হিন্দু স্কুলেব শিক্ষাৰ বৈশিষ্ট্য একটি ব্যাপারে স্ুপরিস্ফুট হইয়া- 
ছিল। গত শতাক্ীর তৃতীয় দশকের আবন্তেই নব্যশিক্ষিত যুবকগণ ইংবেজী 
ভাঁষ! ও সাহিত্যেব চচ্চা আরম্ভ কবিয়া দেন। উাহাবা যে-সকণ পর্ভ- 
সমিতি বা বিতর্ক-সভা! স্থাপন কবেন, তাহাতে যে শুধু নিজেদেব খ্বাধীন 
মতামত ব্যক্ত কবিতেছিলেন তাহা নহে, ইংবেজী ভাষার মাধ্যমেই এ সমস্ত 
মতামত প্রকাশ কবিতে লাগিলেন । এই সময়ে মীতৃভাষাব উন্নতিকল্লে সভা- 
সমিতি প্রতিষ্ঠা কব! এবং মাতৃভাষাবই ভিতব দিয়া আলাপ-মালোচন। চালানো 
কম সাহস, দৃঢচিন্তত! ও দুবদৃষ্টব পরিচায়ক নহে । এংলে'হিন্দু স্কুলেব তত- 
কালীন ও প্রাক্তন ছাত্রবুন্দ ১৮৩২ সালেব ডিসেম্বব মাসে এহবপ একটি সভ' 
স্বাপনে উদ্ভোগী হইলেন । সভা-প্রতিষ্ঠাব পচন ছাত্রদের মনে এই ম্থষ্টীন- 
পত্রখানি প্রচাবিত হয £ 
আমাদের বন্ধুবর্গের নিকটে বিশফপুবঃসব নিবেদন করিতেছে 
যে গৌড়ীয় ভাষাব উত্তমপে অর্চনার্থ এক সভা সংস্বাপিন করিতে 
আমবা উদ্ভোগ হইলাম এই সভানে সজ্য হহতে যে মহাশায়র 
অসিপ্রায় হয় শাহাব! অন্ুগ্রহপূর্বক ১৭ই পৌষ | ১৭৫৪ শক 
ববিবাঁব বেল ছুই প্রহব এক ঘণ্টাপময়ে শ্রীযূত বাজা বামমৌহৃন বায 
মহাশয়ের হিন্দু কুলে উপস্থিত হহয' স্ব নব অভিপ্রায় প্রকাশ কবিবেন 
ইতি | 
নির্চি্ দিনে নিদ্দিষ্ট সভাব অধিবেশন হইল । সার নাম ধান; হল 
সর্ববতত্দীপিক?, এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব ও বমা প্রসাদ বায় যথাক্রমে ইহাখ 
সম্পাদক ও সভাপতি নির্বাচিত হইলেন | দেবেক্রনাথের তখন বয় মাত্র 
পনব বংপব | কিন্ত ইতিমধ্যেই তিনি ছাত্মহলে নিষ্ঠাবান কম্মিকপে পবি- 
চিন্ত হইয়াছিলেন । তাই সকলেই একবাক্যে তাহার উপবে সম্পাদকীয় শক 


ছাত্র-জীবন ১১ 


ভার অর্পণ করিতে সম্মত হইলেন । দেবেন্দনাথ মাতৃভাষা বাংলাব ব্যবহাব 
ও টন্নরত বিষযে সভায় একট বঞ্চিত। কবেন। বসভাষাণ অন্রশীলন-প্রচে্ঠাব 
ইতিহাসে এই পভাব প্রান স্থির্দিষ্ট। ইহার প্রথম অধিবেশনে বিববণ এখানে 
উদ্ধাত হইল” 
এসর্বরতন্্রদীপিকা সভা 1--১৭৫৪ শকেব ১৭ পৌষ ববিবাব দিব 
প্রা ছুই প্রহব এক ঘণ্ট| সমযে শিমল। স লগ্ন ্রযুন্ত বাজা বামমোহন 
বায় মহাশজেব হিন্দু স্ুল নামক বিগ্ভাষে সর্বওদীপিকা' নানী সভা 
সংশ্বাপিতা হতল। 
প্রথমত? & সভা সভ্যগণেব উপবেশশানস্তব শ্রযুত জয়গোপাল 
বৃস্থ এই প্রপ্তাব কবিলেন যে এই মহানগবে বঙঈগভীষাব আলোচনার 
কান সমাজ সংগ্কাপিত নাত । অতএব উপ্ত ভাষার আালোচনীঞ্ মাম! 
এক সভা করিতে প্রবন্ত ভইলাম হহাতে গাঁমানদদিগেব অহনমানি হয় 2 
এই সভাঁব প্রভাবে মঙ্গল হইবেক ইহাতে শয়ুত বাবু দেবেজ্জরন'থ ঠান্ুব 
কছছিলেন যে এই পভা সাপনাকাক্সিদিগেব অতিশয় বহ্টবাদ দেওয়া 
ও হ1তাঁবদিগেব সবলতাঁ কহ উচিতক।ধ্য যেহেওক ছি চিবপ্কায়ী হইলে 
উত্তমরূপে স্বদেশায় বিদ্ধাব আলোচনা হইত পার্ধেবেক এক্ষণে 
ইংগ্ন্তীয ভাষা আালোচনার্ অনেক সভা দৃষ্িগোঁচব হইতেছে এব নু 
সভাব পাবা উক্ত ভাষায অনেকে বিচক্ষণ হইতেছেন অতএব মহাঁশযেবা 
(ববেচন। ককন গৌড়ীয় সাবুভাষ। আলোচনাথ এই সভা! সংশ্বাঁপিত 
হইলে সভ্যগণেবা ক্লমশঃ উত্তমকপে উজ ভাষাঙ্ হইতে পাঁবিবেন । 
তৎপবে শ্রীযূত জযগৌপাল পন্থ কহিলেন যে এই সভাব সম্পাদকত্রপদে 
শীয়ূত বাবু দেবেন্দনাথ ঠাকব শ্রীঞত হইলে উত্তমঝণে ইহাব নিব্বাহ 
হুইবেক ইহাতে সভাগণেব' সম্মত হইলেন । অপব শ্বীযূত নবনীমাধব 
দে উপ্ডি কবিলেন যে কিঞ্চিতকীলেব নিমিত্তে শ্রীযৃত বাবু বমাপ্রসাদ 
বায় এই সভাপতি হইলে উত্তম হয ইহাতেও দক আহলাদপৃব্বক 


১২ 


দবেন্দ্র নাথ ঠাকুণ 


স্বীকাব কবিলেন । হংপবে আমু বাবু বমপ্রসাণ বায ও আহত খাও 
দেবেক্রনাথ ঠাকুব স্ব২ দানে উপবিষ্ট হইযা সভ)গণের সমানে পন্থাব 
শবিলেন যে এক্ষণে এই সভাব বিশেষ নিষম নির্দিষ্ট কবা করব । 
ইহাতে আখুভ হাঁমাচিবণ সেন গছ উজ কবিলেন যে এই সভাব নাম 
সর্পশ্্রদীপিক। বাখ' শামাব গাযা (বাধ হয হহাতেও কে অন্দীকার 
কবিলেন। অপব শ্যৃত দাবকীনাথ মি“ ও আযুত শবীনমাধর দে 
কহিলেন 'ম প্রতি ববিধাবে দহ প্রহণ টাবি দগুপম্য্য এহ গভালে 
স্ভাগতণব আগতন হভলে ভাল হষ ইহাতে তার" সঅভাগাশব মতি 
হইল অপর পভাপনহ কহিলেন যে ণসভাষ ভিন এ পভ পি শ 
কথোপকথন হইবেক না হ'তে সকতগিৰ নম্মা ত ভহ 1 অযু নবীন 
মাধ &ে প্রসঙ্গ কবিলেন যে পাতিলে সভাপতি পরিপন্থি হইপেক পি 
ন সওম (গীডীয ভাষাও কোন বাপি যণাপি কল গতত্থ উপদ্দিশ হন 
কবে ভাঁত।কে ব ছিষা অহেব সভাপতি হওফ পৰ ঠশাতিদ উন + ৭ 
জরা বিনা উরি বসান 
বেলক্ষণ মলোযেৌগ দশ [তয় তভাগতের পাকে ও ইনি 2 বাহ 
উছাব পন্পাদন কর্ণ টব্'ধী থাকিতের তব আহত ৭ পদ1৬ধিপ্ত 
রি 


কবিতুভ হতবেক কিগ পংপতি এছ মাটি 


রঙা 


/দবেশনাথ ঠাকুব এত পাত £নযুন্ হহালেন [হ17% মু বে (শযুপ্ত 


হে, আত. পর 


কব পাইবেক এক নার মনুরধা তাহা পরিবগ হইবে সং) ঈির্স পয 
ম্ামীচবণ পুব প্রস্তাব এহ ঠথ এ পভা7 ধ £পষযষ়ে গ লোনা এ 
কওবা ইতালত £ক্ৎ 'গালযোগ ৬, শট কিছ পশ্চাত ০ কালের উম 

পে সন্মতি হইফাছে আফত বাবু শামাচিবণ এহ “প্রান কবিনেশ 
যে অন্যক'ব পভ তে আয়ু 5 লগাপতি ৪ শাযুত সাদিক মহ[শধদিগেখ 
প'বগতা ও সদ্যবহার দেখ আমা পস্ত কব. ত্য প্রকার সঙ্োষ 


জন্মিতেছে তাহা বর্ণনে অক্ষম ভইহলা় হইত অভিপ্রায় কবি তাবৎ পতি! 


বিষয়-কম্ম ৬৩ 


রঙ 


মহশয়দিগেব এইবপ সন্থে।ষ হৃহয| থাকিবেক মহএব আমবা এই সভা- 

পতি ও পদ্পাদক মহাশযপিগকে যথেষ্ট ধন্যব।দ কবি । শ্পব সভাপতি 

কহি,লন যে অদ্যকাব সভাব তাবৎ কর্ম শিপ্পগ হহযাছে অতএখ 

সক্চলেব প্রস্থান করা কর্তব্য -কৌমুদী | আজয়গোপাল বঙ্গ ৯ 

এহ সময়কাব বহু চিন্ত।শাল বাঞ্ডিই “সব্ব ভঞঃপীপিকা সভাগৰ পক 
অনুভব কবিয়াছিলেপ । হও্যি গেজেট? এবং এআ[নাপ্েষণ' এঠ সভভাব 
উদ্দেন্তেধ বিশেষ গ্রশংপ করেন । পববণা আধ্বশন।ধি সন্বন্ধে আব কিছুহ 


জাণ। যায নাহ । 


বিষয়-কম্ম 


হিপু কলেজ পিতা যশ অআব)বহল পর চাঁবি-পাচ ধংসবের 
কাধ্যকপাপ পন্ব-্ধ ১২৮৪ বঙ্গে | ১৮) প্রক'শি” 'নববাধিকী? 


নট 


সংক্ষেপে এইবপ পখিয়ছেশ « 
ডিশ কলেজ পরিচ্যাগ করিণাপ পর হইব পিতা হহ্দকে শিজ 
স্থ্পিত “কি ব ঠাক এগ কাশপারনী এব হউনিযন বাগ প্রশ্ঘিণ 
বাণিজ্য কাহ্ালায কাষ্য শক্ষ কাব পনুক্জ ক্ষ দেন। এহ 
সময়ে ইস্াব ছহটি ষ্ঠ বিষয়ে অন্বাগ অন্মে, ইনি সঙ্গীত এবং সংস্কৃত 
৩াষা শিক্ষ। করিঠে প্ররৃও হন । পারি ১৭৬০ শতক সঙ্গীত শিক্ষা তাগ 
কবিযা সত ভাঁষ শিক্ষা আধক বৰ মুনোশিধেশ কবেন। এই 
সমধে বাঙ্গালা ভাষ।য বশ কবিতে ও প্রত্থুও ইন এবং অবিলগ্ষে উতকুষ্ট 
বচন। কবিতে সম হু,্যশ। কিছুদিন পরবে বাঙ্গালা ভাষায় এক 
সংস্কৃত ব্যাকবণ লিখেন 7 (পৃ ২২১) 
ঘাবকানাথ ঠাকুব সবকাবী কন্ম পাবত্যাগ কবিষা ১৮৩৭ শ্রীষ্টীকেব 


শপ পাপী 


« “সংবাদপত্রে সেকালের কথ, ২য় ও ২য সংক্করণ, পৃ, ১২৪ ৫ 


১৪ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


অক্টোবর মাসে “কার ঠাকুর কোম্পানী" প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্বাধীনভাবে 
ব্যবসা করিতে আরন্ত করিয়া দেন। এই সময়ে পুত্র দ্রেবেন্ত্রনাথকে ব্যবসাঁ- 
কর্মের উপযোগী শিক্ষ' দানের জন্ত হিদ্দু কলেজ হইতে ছাঁড়াইয়া আনিয়া 
দ্বারকানাথ কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমানাথ ঠাকুরের অধীন ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে 
শিক্ষানবিশি কর্তে লিপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ শিক্ষানবিশ 
হইতে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ রমানাথ ঠাকুরের সহকারীর পদে উন্নীত 
হইয়াছিলেন । 

দ্বারকানাথের তখন বিষয়-আশয বিপুল । তিনি স্তঃই চাহিয়াছিলেন, 
তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেস্রুনাথ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার পবিচালনায় 
সবিশেষ মনোযোগী হইয়া তাহার গুরুভার কিয়দংশ লাঘব করিবেন । 
কিন্ত যখন দেখিলেন, পুত্রের মনের গতি অন্ত দিকে, বিশেষতঃ তন্তকথা 
আলোচনায় তাহার অত্যধিক অনুরাগ, তখন তিনি অতিশয় চিত্তিত হইয়া 
পড়িলেন। দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে পিতৃদেবেব ভুর্ভাবনার কথা 
সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ৭৮-৮9 )। দ্বারকানাথ দ্বিতীয় বার 
ইউরোপ ভ্রমণকালে বিলাত হইতে দেবেক্রনাঁথকে বিষয় সম্পর্কে ২২ মে 
১৮৪৬ তারিখে যে পত্র লেখেন, তাহাতেও এই দুর্ভাবনার কথা বিশেষ 
ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে । ( পত্রাবলী, পৃ. ২২৩-৪) 

এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ র্ীষ্টান পাদ্রীদের আক্রমণ হইতে হিন্দুসমাজ ও 
হিন্দুধর্দনকে রক্ষার জন্ত অত্যন্ত কর্মতৎপর হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্ত 
বিষয়-কার্ষ্যে কোন সময়েই তিনি আদে মনোষে'গ দেন নাই এ কথাও 
ঠিক নয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর কার ঠাকুর কোম্পানীর আট আনার 
অংশীদার ছিলেন । বাকী আট আনার মধ্যে এক আন ছিল দেবেন্দ্রনাথের 

্ সি ২৬ মে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠীর জন্য প্রথম সত] হয় এবং এ বৎলর 


১৭ আগস্ট ইহার কার্ধ্যারন্ত হয়। “সংবাদপত্রে সেকালের কথা” প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৬৭-৮। 
+ আজ্বজীবনী, পৃ. ৫৯। 


বিষয়-কম্ম ১৫ 


এবং সাত আন! ইউরোপীয় অংশীদারদের |, দ্বিতীয় বার ইউরোপ যাত্রার 
পূর্বে ঘ্বারকানাথ যে উইল করিয়া যান, তাহাতে তাহার মৃত্যুর পর নিজ 
আট আনার মালিকানা স্বত্বও দেবেন্ত্রনীথকে দিবার ব্যবস্থা করিয়। যান। 
তিনি যদি দেবেন্দ্রনাথের কর্প্পপরিচালন শক্তিতে একেবারেই সন্দিহান 
হইতেন, তাহা! হইলে নিশ্চয়ই এরপ ব্যবস্থা করিতেন না। দেবেজ্জনাথের 
বর্মশক্তির উপর তাহার গভীর বিগ্াস ছিল--এ কার্য দ্বারা তাহাই স্থচিত 
হয়। 

্বারকানাথের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ “কার ঠাকুর কোম্পানীর নিজ ও 
পিতৃদত্ত অংশ ভ্রাতাদের মধ্যে সান ভাগে ভাগ করিয়া লন। ইহার পর 
দেড় বংসরের মধ্যেই “কার ঠাকুর কোন্পানী'র ভাগ্যবিপধ্যয় উপস্থিত হহল। 
সর্ব বাজার মন্দা হেতু স্বদেশে ও বিদেশে বহু কোম্পাণী দেউলিয়া হইয়া 
যায়। কোম্পানীর দাদনি টাকা আদায়ের সপ্তাবনা রহিল না, পাওনাদাপ্রদের 
দাবি মেটান কঠিন হুইয়! পড়িল, “কার ঠাকুব কোম্পানি", ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক 
প্রভৃতি টউলটপাষমাঁন হইল এবং তাহারা একে একে কারবার গুটাইতে বাধ্য 
হইল । কাব ঠাকুর কোম্পানী ১৮৪৭, ৩১এ ডিসেম্বব পর্যন্ত হিপাব-নিকাশ 
চুকাইয়া দিবার অঙ্গীকাধ করিয়া এ তাবিখে কাববার বন্ধ করিয়া দিলেন, 


১ 
* ইউনিক্পন ব্যাঙ্ক প্রকৃত প্রস্তাবে ১৫ জানুয়ারি ১৮৪৮ তারিখে কাধা বন্ধ করিয়া 
দেয়। এই তারিখে অনুর্িত অংশীদ[রদের ষ'খ্মাসিক সভায় স্থির হয়? 
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১৩ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


সংবাদপত্রসমূহে এই সংবাদ যথাবীতি ঘোষিত হইল। ২০ জান্ুুযাবী 
১৮৪৮ তাঁবিখেব “ফ্রেগ অফ ইওিয়া? পাঠে জানা যায় £ 
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100০1056 10. 0189 171001)51)101 00৬ 9315)113161 (৬ 150). 01 ৩৬১ 
ত্য 81), 17 ) 


ইহাব পৰ জানুয়াবী মাসে কোম্পানীৰ দেনা-পাওনা মিটাইবাঁধ জন্য 
একটি ঘবোয়া ব্যবস্থা হয়। দেবেন্দ্রনাথ এই সমকনকার বিখবণ তাহাব 
আত্মজীবনীতে (পু ১৪৬-৯, ১৫২) দিয়াছেন । কাব ঠাকুব কোম্পানী 
সম্পর্কে সমসময়ে প্রকাশিত তথ্যাদি এবং বহু পে দেবেন্দ্রনাথ-প্রধও এই 
বৈববণে ঘটনাব তাবিখ ও পাবম্পয্য বর্ণনা কিঞ্চিৎ গবমিল লক্ষিত হয়। 
১৮৪৮, ৩১ মাচ্চ তারিখে দেবেভ্রনাথ, গিরীন্দনাথ এবং ইংবেজ 
অংশীদারদের স্ব!ক্ষবে প্রচাবিত একখানি পাত্রে দাবকানাধেং মৃত্যুকালে 
কোম্পানীর দেন', দেউলিয! হইবাব সমদ্য় এই দেনাব পবিমাণ, দেউলিয়! 
হইবাব কাঁবণ, দেউলিযা হইবাব পর ১৮৪৮, জানুয়াবি মাসে দেনা 
পবিশোধেব উদ্দেশ্তে অবলম্থিত ব্যবস্থা, তিন মাসের মধ্যেও সম্ভাবিত 
উপায়ে দেনা শোধে অপাবগতা প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষষ উল্রিখিত 
হইয়াছে । গুকত্ব বোধে পত্রথানি ৬ এপ্রিল ১৮৪৮ তারিখেব ফ্রেও অফ 
ই্ডিয়]” হইতে এখানে হুবহু উদ্ধত হইল £ 


পপি 





২* জানুষাার ১৮৪৮ তারিখের 'ফ্রেণ্ড অফ ইিয়াঃর একটি সম্পাদকীয় মন্তবেের মধো 
এই সিদ্ধান্তটি উদ্ধত হইয়াছে। সম্পাদক মন্তব্যে লেখেন, +06 080 18 (067৮০৮৮ 
৪6 ৪0 600, অর্থাৎ এইখ।নেই বা্কের পরিমমাপ্তি ঘটল। 
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এই পত্র পাঠে আবও জানা যায় যে, থাবকানাধের সবত্যুকালে 
কোম্পানীর যে দ্রেনা ছিল, কোম্পানী দেউলিয়া হইবার সময়ে তাহাব 
এক-চতুর্থাংশ মাত্র শোধ হইতে বাকী ছিল। এই এক-চতুর্থাংশে 
অর্দেকেবও উপব ছিল বন্ধকী, কাজেই পাওনা যখাযব আদায় হইলে 
বক্রী এগাব লক্ষেবও কম টাকা পবিশোধ কবিতে থাবকানাথ ঠাকুবেক 
্রা্ট সম্পিব উপবে হস্তক্ষেপ কবিতে হইবে না। 

পত্রোক্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী ৪ঠা এপ্রিল পাওনাদারদেব সভা হইল । 
সভা গ্থির হইল যে, ট্রাষ্ট সপ্পত্তিব সঙ্গে দেবেজ্রনাথ ও গিরীশ্রনাথকে 
যোড়াপীকোব বসতবাগি ও তথাকাব যাবতীয় সম্প্ি রাখিতে দেওয়া 
হইবে । এই সভাতেই পরবার্ট ক্যাস্প জেক্কিল, এফ, আর. হ্যাম্পটন এবং 
রমানাথ ঠাকুর “কার ঠাকুর কোম্পানী ইন্‌ লিকুইডেশন'-এর ইন্সপেক্টর ও 
ট্রাঞ্ী নিযুক্ত হন। 'ফ্রেও অব ইঙিয়া”য় ( ১৩ এপ্রিল ১৮৪৮) প্রকাশিত 
উত্ত সভার বিবরণ হইতে আরও জানা যায় যে, দেবেন্্রনাধ ও গিরীন্্রনাথ 
কার ঠাকুর কোম্পানী ইন লিকুইডেশন -এর কাজকর্ম চালাইতে বিশেষ 
ভাবে সাহায্য করিবেন। অতঃপর তাহারা নিজ ভবনে আপিস উঠাইয়া, 
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আনিলেন। কার ঠাকুর কোম্পানী দেউলিয়! হওয়ার আঁট বংসরের মধ্যে 
কার্য স্ুপরিচালনার ফলে খণ অনেকটা পরিশোধ হইয়! যায়। ইহাতে 
দেবেজনাথের মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্্রনাথের কৃতিত্ব অনেকখানি ছিল। খণ 
পরিশোধের সুব্যবস্থায় ঠাকুর-পরিিবারের যাধতীয় ভূসম্পত্তিই বাচিয়া গেল। 


সাধারণ জ্ঞানোপাজ্জিকা সভা 


১৮৩৮ সনের ১৬ই মে “সাধারণ জানোপাজ্জিক! সভার (106 
২০০১৮ 107 079 &00141001) 01 (00021 10001929 ) কাধ্যারভ্ত 
হয়। দেবেজ্রনাথ বরাবর এই সভার এক জন সাধারণ সভ্য মাত্র ছিলেন । 
এই সম্ভার সভাপতি ছিলেন রামমোহন রায়-প্রতিষিত ব্রা্মপমাজের প্রথম 
সম্পাদক তারাটাদ চক্রবর্তী, সহকাবী সভাপতি ছিলেন রামগোপাল ঘোঁষ 
ও কালাটাদ শেঠ, সম্পাদক বাত লাহিড়ী ও প্যারীষাদ মিত্র এবং 
কোষাধ্যক্ষ রাজকৃ্ণ মিত্র । পরিচালন-কমিটির সদস্তদের মধ্যে ছিলেন পার্রী 
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকলাল সেন? মাধবট্ মল্লিক প্রভৃতি । এখানে 
ইংরেজী বাংল! উভয় ভাষাতেই স্বদেশের হিতকর বিবিধ বিষয়ের আলোচনা 
হইত । ১৮৪৩ সালে এই সম্ভাব অধ্যক্ষগণ “বেঙ্গল ব্রিটিশ ইও্িয়া সোসাইটি" 
নামক বাঁজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠা করেন। সাধাৰণ জ্ঞানোপাঞ্জিকী সভার 
বহু সত্য পরে তত্ভবৌধিনী সভাবও সভ্য হইয়াছিলেন। শেষোক্ত সভার 
প্রতিষ্ঠাতা দেবেক্রনীথ ঠাকুর । 


তত্ববোধিনী সভা 


১৮৩৯, ৬ই অক্টোবর | ১৭৬১ শক, ২১ আশ্বিন] তর্ববোধিনী সভ1 
দ্বারকানাথ ঠাকুরের যোড়াসাঁকো বাঁচীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে ইহার 
নাম ছিল “তত্বরঞ্জিনী সভা” । দ্বিতীয় অধিবেশনে আচাধ্য রাঁমচজ্ বিদ্বা- 
বাঞ্ীশের পরামর্শে এই সভার উক্ত নাম রাখা হয়। ভু্দের মুখোপাধ্যায় 


২৩ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুনু 


“সাধারণ জ্ঞানোপাহ্জিক সভা ও তত্ববোধিনী সভা, উভয্নেরই কাঁধ্যকলাপ 
সম্বন্ধে বাংলার ইতিহাপ” তৃতীয় ভাগে তুলনামূলক আলোচন! করিয়া 
লিখিয়াছেন £ 
ইংবেজী লেখাপড়ার ফলও এঁ সময় হইতে কিঞ্চিত [কঞ্চিং করিয়। 
প্রতীযমাঁন হইতে আবস্ত হইয়াছিল । কতকগুলি কৃতবিগ্ত ব্যক্তি একটী 
সভা কবিষা প্রচলিত ধর্প্রণালী, সামাঞ্জিক প্রণালী এবং শাসন প্রণাঁলীর 
বিষয়ে যে সকল বচনাবলী এবং বক্তুতা প্রচাবিত কবেন তাহা দেখিলেই 
বোধ হয় যে, ইউরোপীব মত্ত পকণ ক্রমশঃ এদেশে খখ্খমূল হইতে আরশ; 
হইয়াছে । কিন্তুআর একটি সঙাও এ সময়ে সস্থাপিত হয। হহা 
উদাবতব অভিপ্রায়ে প্রবর্িত হইয়াছিপ, গ্কুতরা উহা ফল অধিকতর 
কালব্যাপী হইয়াছে । এই সভাব উদ্দেশ্তা সপাতন বৈদিক ধর্খেব সংস্থাপন 
__ইহাব নাম ৩ত্ববোধিণী সভা । এই সভ সব্বাগাভাবে বাজ কীষ 
কাষ্যবিষয়ে সম্পর্কশূন্ত থাকিযা জাতীয ভাষা এখং ধর্শাপ্রণালীব উৎকধ 
সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল । সুতরাং যেমন গবদধিতা সহকাবে এই সভাখ 
কাধ্য আবন্ত হইযাঁছিল, হহাখ শুতফল সমন শেমনি দুবতব পথণগা 
পুকষগণেব ভোগ্য হইবে? তাহাৰ সশোই নাহ । যে নদী উচ্চতব পব্বন্- 
শৃঙ্গ হতে নির্গত হয়, তাহাব প্রবাহও তেমাঁন দ্ূবগামী হইয়া থাকে । 
( পৃ ২৪-৫) 
বন্ততঃ তগাবাধিনী সঙ প্রাতিগগী দেখেস্রনাথেব জীবনেব একটি প্রধান 
কীর্ঠি। হহা| ভাহ্'ব ধর্শজীবশেবও একটি মন্ত বড় শধ্যায়। আব্যাগ্সিক 
প্রেরণাবশে তিশি এই সভা প্রতিষ্। করেন বটে, কিন্ত হহাঁব জঙ্ত সমসাময়িক 
অন্ত কতকপ্তি ব্য/পাবও সমধিক দাষী ছিল। তখনকাব শিক্ষিত সমাজেখ 
স্ব-ধর্ধে অনাস্থা, স্ব-সংদ্থতিব উপব শ্রদ্ধা ও পরানুচিকীর্। প্রমেই বাঁডিযা 
চলিয়াছিল। দেবেগুনাথেব শিক্ষা ছিল ইহার ঠিক বিপবীত । শ্পযে বর্ম বুদ 
উন্মেষের সঙ্গে পঙ্গে তিনি এই অনাস্থা? অশ্রন্ধা ও পরাঁশুচিকীধাব বিকদ্ধে 
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অভিযান সুক কব্সিলেন এবং পৌত্তলিকত। বর্ধন করিয়া উচ্চাঙ্গের হিন্দুধর্শ 
সঙ্ঘবদ্ধভাবে আলোচনা ও প্রচারেব জন্য যত্রপর হইলেন । পরোঁপকার 
পরম ধর্শ__দেবেশ্রনাথের জীবনের ইহা ছিপ মূলমন্ত্র । এই আদর্শ সম্মুখে 
রাখিয়। তত্ববৌধিনী সভার প্রতিষ্ঠা হইল। দেবেভ্রনাথ তাহার আত্মজীবদীতে 
( পৃ. ৬৫) তত্তঁবোধিনী সভার উদ্দেন্ঠ এইরূপ ব্যস্ত করিয়াছেন, “ইহার 
উদ্দেষ্ত আমা1দগের সমুদায় শাগ্রেব নিগুঢ তও এবং বেদাস্তপ্রতিপা্ ত্রহ্ম- 
বি্চাব প্রচাব।” ইহাবও মূল কথা পরোপকার। নি পরিবার ও আত্মীয়- 
স্বজনের মধ্য হইতে মাত্র ঘশ জনকে লইয়া দেবেস্রনাথ তত্তববোধিনী সভার 
কার্য আরস্ত করেন। এই সভার প্রথম তিন বংসরের এবং “প্রথম ও শেষ' 
সার্ংসরিক সভাব বিবরণ তিশি তাহার আত্মজীবনীতে (পৃ. ৬৫-৭০ ) 
বিশদভাবে শিয়াছেশ। দেখেশ্রনাথ ১৭৬৪ শকে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান 
করেন । তাহাবই আগ্রহে ১৭৬৫ শকে তন্ববোধিনী সভা! ত্রান্ষসমাজ 
পবিচালনাব ও ব্রান্ষধর্্ম প্রচাবেব ভার গ্রহণ করিলেন । 
তর্বোধিনী সভা! অল্পকাল মধ্যেই ইংবেজীশিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে 
প্রতি্ঠাসাভ করিল । ১৭৬২ শক হইতে পরবর্তী তিন বসবে ইহার 
সভ্যসংখ্য| যথাক্রমে এইরূপ দাড়ায় £ ৯০৫, ১১৫ ৮৩ ও ১৩৮ ষষ্ঠ বর্ষ 
হইতে সত্যসংখ্য! অতিদ্রত বদ্ধিত হইয়া কযেক বৎসরের মধ্যেই আট শত 
পথ্যন্ত হইয়াছিল । হংবেজীশিক্ষিত বাঙালীগণের মধ্যেও তত্ববে।ধিণী সভা 
কেন এত জনপ্রিয় হইয়াছিল, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে ভুদেববাবু উক্ত 
পুস্তকে লিখিয়াছেন £ 
“ত্বোধিনী সভা! কর্তৃক প্রচারিত ব্রাঙ্মধর্ণ এদেশীয় লোকের 
সামাজিক দোষ সংশোধনের প্রতিবন্ধক নয় অথচ উহ্বাই সনাতন 
হিন্দুষন্ম বলিষ| প্রচাবিত হইয়া থাকে। এমত স্থলে এ ধর্প্রণালী 
বৈদেশিক শিক্ষায় প্রাচীন ব্যবস্থাদিব উপযোগিতা স্থদ্ধে সংশয়াপন্ন 
যুবকদের যে মনোরম হইবে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি? (পৃ ৪০১) 
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তত্ববোধিনী সভার উদ্দেস্ট কাধ্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত দেবেন্দ্রনাথ 
এই কয়টি উপায় পর পর অবলম্বন করিলেন-_€১) তত্ববোধিনী পাঠশালা, 
(২) তত্ববোধিনী পত্রিকা, (৩) শাস্্গ্ন্থ প্রচার এবং তছুদ্দেশ্টে বারাণসীতে 
দেববিষ্থ। অধ্যয়নার্থ চারি জন ছাত্র প্রেরপ । যতই দিন যাইতে লাগিল, 
শিক্ষিত সমাজে সভা ততই প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল । 

আলেকজাগার ডাফ প্রমুখ শ্রীষ্টান মিশনরীরা গত শতাব্দীর তৃতীয় দশক 
হইতে এদেশে গ্রষটধর্শ প্রচারে ব্রতী হন। শিক্ষিত বহ বাঙালী ্রষটবর্্ম গ্রহণ 
করে। উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে ধাহারা শরীষ্টান হইয়াছিলেন, তাহাদের ভিতর 
পাডরী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্র ঘোষ, মধু দত্ত, জানের 
মোহন ঠাকুর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । যাহারা ধষ্টান হইলেন না, 
ভাহারাও কতকগুলি বাহিক দূষণীয় লক্ষণ দেখিয়া মূল হিন্দুধর্ম ও সমাজ- 
ব্যবস্থাই দূষিত মনে করিতেছিলেন । তত্ববোধিনী সভা নিজ কুতিত্ববলে 
এই উভয়বিধ শ্রোতেরই গতিরোধ করিয়া দিল । 

্বষ্টান মিশনরীদের আক্রমণ হইতে হিন্দুধস্ম ও সমাঁজ রক্ষা-প্রচেষ্তায় 
দেবেন্দ্রনাথ বর্মসভার অধ্যক্ষ রাজা রাধাকান্ত দেবকে প্রধাশ সহায়রূপে 
পাইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাহার আত্মজীবনীতে ( পৃ. ১১৮) 
লিখিয়াছেন-_-“রাজা! রাধাকাস্ত দেব আমাকে বড় ভাঁলবাসিতেন 1” 
বাঁধাকান্ত দেব তত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন না বটে, তবে ইহার আদর্শের 
প্রতি তাহার যে বিশেষ সহানুভূতি ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। তাহার 
'শবককল্পদ্রুমণ অভিধান খণ্ডে খণ্ডে বাহির হইত, এবং প্রতি খণ্ডই তিনি 
তত্ববোধিনী সভাকে উপহার দিতেন । 

তত্ববোধিনী সভা! সংকর্ম্মাদির ছারা হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল, প্রগতিশীল 
উভয় শ্রেণীর লোকেরই শ্রদ্ধা-প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল। বঙ্গের শিক্ষিত 
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প্রত্যক্ষভাবে দেবেন্দ্রনাথকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ব্যবস্থা 
দর্পন প্রণেতা শ্লামাচবণ শর্্সরকার, ভাক্তাব ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়- 
কুমাব দত্ত, বাজনাবাঁয়ণ বন্থ, বমাপ্রসাদ রায়, অম্ৃতলাল মিত্র, শন্তুনাথ পণ্ডিত, 
আনন্দকৃ্ণ বন, ঈশ্ববচন্ত্র বিগ্াসাগর, বাজেজ্লাল মিত্র প্রভৃতির নাম বিশেষ 


স্মরণীয় | 
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(১) তত্ববোধিনী পাঠশাপ]। ইহাঁববিষয় পরে আলোচিত হইবে । 
(২ তন্ববোধিনী পত্রিকা । সভ| প্রশিষ্ার প্রায় চারি বংসব পবে ১৮৬৫ 
শকেব ১লা ভার হইতে অক্ষয়কুমার দর্ডেখ সম্পাদনায় এই পত্রিকা প্রকাশিত 
১ইতে আঁবস্ত হয় । পত্রিকা! প্রকাশ সন্বন্ধে দেখেন্দনাথ লিখিয়াছেন 
টাঁহাঁকে উপাসনা কবিয়া, তাহা ফল, আমি ভাহাঁকে পাই। 
তিনি আমাব উপাশ্ত, মামি তাহার উপাপক, ন্তিনি আমাঁব প্র, আমি 
ভাঙার ভৃত্য ; তিনি আমাব পিতা, আমি তাহার প্র এই ভাবই 
আঁমাব নেতা । যাঁফাতে এই সত্য আমাদের ভাবতবর্ধে প্রচাব হয় 
সকলে যাহাতে এই প্রকাবে তাহার পুজা কবে, তাহা মহিমা এইরূপেই 
যাহাতে সর্ধত্র বোষিত হয, আমাব জীবনেব লক্ষ্য তাহাই হইল । 
এই লক্ষ্য সুসম্পন্ন কবিবাব জন্য একটি যন্্রালয়? একখানি পত্রিকা, 
অতি আবশ্ঠক হইল । আমি ভাবিলাম, ত$%$বোধিনী সভাব অনেক সত্য 
কার্য্যস্থরে পবস্পব বিচ্ছিন্ন ভাবে আছেন। তীহারা সভাব কোন 
সৎবাঁদই পান না, অনেক সময উপস্থিত হইতেও পারেন না। সভার 
কি হয়, অনেকেহ তাহা! অবগত শহেশ । বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাঁজে বিদ্যা 
বাগশেব ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পান না, তাহাব প্রচাব হওয়া 
আবশষ্ঠক। আব বামমোহ্ন রায় জীবদ্শাষ ব্রহ্মাজ্ঞাল বিস্তাব উদ্দেশে 
যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন কবেন, তাহা বও প্রচাব আবহ্টক। এতদ্যতীত 
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যে সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র শোধনের সহায়তা করিতে 
পারে, এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়া আবস্তক আমি এইরূপ 
চিন্ত। করিয়া ১৭৬৫ শকে তত্ববোধিনী পত্রিক1 প্রচারের সঙ্কল্পল করি। 
পত্রিকাৰ একজন সম্পাদক শিয়োগ আবগ্তক । সভ্যদ্দিগেব মধ্যে 
অনেকেরই বচনা পরীক্ষা করিলাম । কিন্তু অক্ষয়কুমার দণ্ডের রচনা 
দেখিয়া আমি তাহাকে মনোনীত করিলাম । তাহার এই রচনাতে খুণ 
ও দোষ ছুইই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম । গুণের কথা এই যে, তাহার 
রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর; আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি 
জটাভূট-মঞ্ডিত ভম্মীচ্ছাদিত-দেহ তরুতলবাসী সন্ত্যাসীর প্রশংসা কিয়া 
ছিলেন । কিন্তু চিহ্ধারী বহিঃসন্ন্যাস আমার মতবিকদ্ধ। আমি মনে 
করিলাম, যদি মতামতের জন্ত নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইহার 
দ্বার! অবশ্ই পত্রিক1 সম্পাদন করিতে পারিব। 
ফলত; তাহাই হইল । আমি অধিক বেতন দিয়! অক্ষয় বাবুকে এ 
কার্যে নিযুক্ত করিলাম । তিনি যাহা লিখিতেন, তাহাতে আমার 
মতবিকদ্ধ কথা কাটিয়া দ্রিতাম, এবং আমার মতে তাহাকে আনিবাঁব জঙ্ 
চেষ্টা করিতাম; কিন্তু তাহ! আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। 
আমি কোথায়, আব তিনি কোথায় | আমি বুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত 
আমার কি সম্বন্ধ; আব, তিনি খুঁজিতেছেন, বাহাবস্তর সহিত মানব- 
প্রকৃতির কি সম্বন্ধ ;)-আকাশ পাতাল প্রভেদ 
ফলত; আমি তাহার স্থায় লোককে পাহয়া তত্ববোধিনী পত্তিকার 
আশানুরূপ উন্নতি করি । ( আত্মজীবণী পৃ. ৭৫-৬ ) 
এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এব আদর্শে দেবেশ্রুশাঁথ বিশেষজ্ঞদের 
লইয়া গ্রস্থকমিটি গঠন করেন । তত্ববোধিনী সভা হইতে প্রকাশিতব্য 
গ্রন্থ ও তনত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিতব্য প্রবন্ধ নির্বাচনের ভার এই 
কমিটির উপর অর্পিত হয়। দেবেজ্্রনাথ এই কমিটির অধ্যক্ষ এবং অক্ষয়- 
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কুমার ইহার সম্পাদক হইলেন । পঞ্ডিত ইশ্বরচন্্র বিদ্ভাসাগর, রাজনারায়ণ 
বঙ্গ, আনন্বকৃষ্ণ খন, রাজেত্রলাল মিত্র প্রমুখ মনব্বী সাহিত্যিকব্বন্দ বিভিন্ন 
সময়ে গ্রস্থ-কমিটির সদশ্ত ছিলেন । অধিকাংশ সদস্তেখ মতে যাহা 
প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হইত, তাহাই পত্রিকায় প্রকাশিত হইত বা 
পুস্তকাকারে ছাপা হইত। ধর্ম-প্রচার মুখ) উদ্দেশ্য হইলেও তত্ববোধিনী 
পত্রিকায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, পুরাতত্ব, জীবনী, শান্ত্ান্থবাদ, সমাজনীতি, 
এবং কখন কখন রাক্জনীতি-বিষয়ক আলোচনাদিও প্রকাশিত হইত। 
সহজ অথচ প্রাঞ্জল ভাষায় গুক বিষয়ের আলোচনার পথপ্রদর্শক এই 
তত্ববোধিনী পঞ্জিকা । 

এক হিসাবে তত্ববোধিনী পত্রিকাকে সে-মুগের চিন্তানায়ক বলা চলে । 
লোকহিতকর বহুবিধ আন্দোলনের মূল আমবা ইহার আলোচনার মধ্যে 
প্রাপ্ত হই । শিক্ষায় শ্বাবল্থন, মিশনরীদের আক্রমণ হুইতে স্বধর্ম ও 
বধন্মীদের রক্ষা, শ্ত্রীশিক্ষাব আবশ্যকতা, সুরাপান-নিবাবণ, শারীরিক 
শঙ্তির উন্মেষ, নীলকরের অত্যাচার, পান্দা-প্রজার সন নির্ণয়, সমাজ- 
সংক্ষার প্রঙ্ততি বু বিষয়ের আলোচনায় তত্তবোধিনী পব্রিকী বঙ্গবাসীদেব 
প্রেবণ! দিয়াছিল । 

(৩) পূর্বে বঙ্গদেশে বেদ-বিদ্যাব চচ্চা খুবই সামান্ত ছিল। বঙ্গদেশে 
যাহাতে বেদচচ্চা ুষ্টুরূপে আরম্ত হয়, ০সজন্ত দেবেজ্জনাথ বিশেষ অবহিত 
হইলেন । ১৭৬৬ শকে ( ইৎ ১৮৪৪-৪৫ ) আশন্াটত্ত ভট্টাচার্য এবং পব 
বংসর তাবকনাথ ভতট্রাচাধ্য, বাণেশ্বব ভট্রাচার্ধ্য ও বমাঁনাথ ভট্টাচাধ্য 
বেদাধ্যয়নার্থ কাশীধামে প্রেরিত হুন। তওবোধিনী সভাব কাঁধ্যের মধ্যে 
ইহা একটি গুকতপূর্ণ ঘটনা । রমানাথ থগ্থেদ, বাণেশ্বব যজ্ুর্ধেদ, তারক- 
নাথ সামবেদ এবং আনন্দচন্র অধর্ববেদ অধ্যয়ন করেন টিকাসমেত 
উপনিষদ-সাহিত্যও ইহারা অধ্যয়ণ করিয়াছিলেন । দেবেশ্রলাথ কাশী- 
ধামের বেদাধ্যয়ন ও বেদ-চ্চা স্বচক্ষে দেখিবাব জগত ১৯৮৪৭ খরষ্টাবের 
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শেষে একবার তথায় গমন করেন । তাহার সঙ্গে & বসব নবেম্বব মাসে 
আনন্মচক্জ বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসেন। কার ঠাকুব কোম্পানীর পতন 
হইলে দেবেন্্রনাথ ব্যয়সংকোচ করিতে বাধ্য হইয়া ১৮৪৮ সালে অপর 
তিন জনকেও কলিকাতায় ফিরাইয়া আনিলেন। 

কিন্ত ইতিমধ্যেই দেবেজ্রনাথের ধর্মমতের বিবর্তন হইতে আরম্ভ হয়। 
তিনি ইহাদিগকে স্বমত-পবিপোষক শান্্াদি গষ্থের সার-সংগ্রহের কার্ষ্যে 
নিয়োজিত করিলেন। এই চাবি জনের মধ্যে আঁনন্দচ্জ বেদাস্তবাগীশ 
সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । 

তত্ববোধিনী সভা! হইতে শান্রগ্রস্থেব প্রচারকল্পে দেবেস্রনাথ আরও 
যে একটি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাও এখানে স্মরণীয়। হিন্দু কলেজ 
হইতে সদ্য-উত্তীর্ণ (১৮৪৫) রাঁজনারায়ণ বঙ্গকে দিয়া তিনি ১৮৪৬ সাল 
হইতে উপনিষদেব ইংরেজী তঞ্জমী কবাইতে আরম্ভ কবেন। দেবেগ্রনীথ 
বর্প্রচার ব্যপদেশে উচ্চাঙ্গের হিন্দুশাপ্েব মূলসমেত তর্জমা বিভিন ভাষায় 
প্রকাশিত কবিয়া দেশ-বিদেশে ইহার চচ্চা সম্ভব করিয়া দিয়াছিলেন। এ 
বিষয়েও অগ্রধীদের মধ্যেই তাহাব স্বান। 


ধর্মমত বিবর্তন ও তত্মবাধিনী সভা 


দেবেন্্রনাথেব ধর্শমত বিবর্তনের সঙ্গে তত্ববোধিনী সভা রহিত হওয়ার 
বিশেষ সম্পর্ক আছে। বামমোহন পায়ের সহিত শৈশব হইতেই 
দেবেন্দ্রনীথেব সংশ্রব ছিল । তাহাখ কুলের শিক্ষায় দেবেগ্রনাথ কৈশোরে 
বিশেষ অনুপ্রাণিত হুইয়াছিলেন। যৌবনেব কিয়ংকাল অতিক্রান্ত হইবাব 
পর তিনি রামমোহ্ন-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাঁজেব প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন । 
দেবেন্দ্রনাথ কি ভাবে বেদ-বেদাস্তের অনুরাগী হইয়াও ১৮৪৩, ২১ ডিসেম্বর 
(১৭৬৫ শক, ৭ই পৌষ) ব্রান্মধর্ণে দীক্ষা গ্রহণ কবিয়াছিলেন, তাহার 
বিস্তৃত বিবরণ তাহার আত্মজীবনীতে প্রদত্ত হইয়াছে । অতঃপর তিনি 


ধর্মমত বিবর্তন ও তত্ববোধিনী সভা ২৭ 


পরিমিত দেবতার উপাসনা হইতে বিরত হইয়া এক অদ্বিতীয় পরব্রন্মের 
উপাসনায় রত হইলেন । 

পৌত্তলিকতা-বজ্জিত উচ্চাঙ্গের হিন্দুধর্মের অনুবর্ী হইয়াও প্রথম দ্রিকে 
দেবেন্দ্রনাথ বেদের অপৌরুষেয়খে বিশ্বাপী ছিলেন। আলেকজাগার ডাঁফ 
1))78 2780 17140 11855079 পু্তক প্রকাশ দ্বারা পৌত্তলিক 
অপৌন্তলিক হিন্দুধর্ট্েব সকল অঙ্ষের উপরই আক্রমণ চালাস। ওদ্দিকে 
পাডী কু্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তত্ববোধিনী সভার ধর্মপ্রচার পদ্ধতির 
কঠোর সমালোচনা কবেন।* ইহার উওবে দেবেস্রনাথ তন্তবোধিনী 
পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন । এই প্রবন্ধ গুলিই ১৮৪৫ সনের শেষ 
ভাগে 77779)৮%6 19904727875 |7))17/7176 নামে প্রকাশিত হয় । 
ইহা প্রথম প্রবন্ধে দেবেজ্রনাথ লেখেন £ 
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২৮ দেবেন্্রণাথ ঠ|কুও 
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বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সন্ব্ধে দেবেশ্রনাথের মত পরি রবপ্িত হইতে কয়েক 
বংসর সময় লাগিয়াছিল। রাজনারায়ণ বন তাহার আত্মচন্রিতে 
লিখিয়াছেন £ 


ইংরাজী ১৮৪৮-৫০ এই তিন বৎসর, বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদি& কি 
না, ইহা সর্বদা আমাদিগের মধ্যে বিচারিত হইত । আমরা তখন 
ঈপ্বর প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতাম বটে, কিন্ত বেদ কেবল যুক্তিযুক্ত 
ব্যক্যপূর্ণ ছিল খলিয়া হাহা ঈশ্বর প্রত্যািষ্ঠ বলিয়া! বিশ্বাস করিতাঁম 

(পৃ. ৬৫) 

১৮৪৬ সনের শেষার্দে দ্বারকানাথ ঠাকুরের শ্রাহ্ধক্রিয়া সম্পর্কে জানেশ্র- 
মোহন ঠাকুরের সহিত দেবেজ্্রনাথের খাদাহবাধ, অক্ষয়কুমার দর্তের সহিত 
বিতর্ক ও বিচার এবং বেদের ভিতরকার বিষয়বন্ত সম্যক্‌ অবগতির ফলে 
বেদের অপৌকুষেয়ত্ব সম্পর্কে দেবেন্রনাথের বিশ্বাস টলিয়া যায়। তবে 
এই বেদ ও ইহার শিরোভাগ উপনিষদ হইতেই আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ তত্তসমূহ 
উদ্ধার করিয়া তিনি “ত্রান্ষবর্শা” গ্রন্থ ১৮৪৯ খ্রষ্টাকে সক্ষলণ করিলেন । 
ইহা সত্তেও সমগ্র বেদ ও উপনিষদের প্রতি তাহার কিরূপ গভীর শ্রদ্ধ। 
ছিল, নিম্নের উক্তি হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে £ 


ইহ! কেহ মনে করিধেন শী যে, আমাদের বেদ ও উপনিষদকে 
আমি একেবারে পরিত্যাগ করিলাম, ইহার সঙ্গে আমাদের আর কোন 
সংশ্রব রহিল না । এই বেদ ও উপনিষদের যে সকল সার সত্য, তাহ! 
লইয়াই “ক্রাক্ষধর্ম্” সংগঠিত হুইল এবং আমার হদয় তাহারই সাক্ষী 
হুইল। বেদরূপ কল্পতবর অগ্রশাখার ফল এই ব্রান্মধর্্ম। বেদের 


₹ম্মমত্ত বিবর্ধন ও তত্ববোধিনী সনভ' ২৯ 


শিরোভাগ উপনিষদ এবং উপনিষদের শিরোভাগ এাশ্ী উপনিষদ্‌, 
বন্মবিষয়ক উপনিষদ ; তাহাই এই ব্রান্ষধর্থ্ের প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে । 
এই উপনিষদ হইতেই প্রথমে আমার হাদয়ে আধ্যাত্মিক ভাবের 
প্রতিধ্বনি পাইয়াই আমি সমগ্র বেদ এবং সমস্ত উপনিষদকে ব্রার্মধন্মের 
প্রতিষ্ঠা করিতে যত্র পাইয়াছিলাম ; কিগু হাহ! করিতে পারিলাম না, 
ইহাঁতেই আমার দুঃখ । কিন্তু এছুঃখ ০কান কার্ধ্যের নহে, যেহেতুক 
সমন্ত খনি কিছু স্বর্ণ হয় না । খনির এসার প্রস্তর খগ্ড সকল চুর্ণ করিয়াই 
তাহা হইতে বর্ণ নির্গত করিয়া লইতে হয়। এই থনি-নিহিত সকল 
্র্ণই যে বাহির হইরাছে, তাহও নহে বেদ-উপনিষদ-রূপ খনির 
মধ্য এখনও কত সত্য কত স্থানে গভীর রূপে নিহিত আছে । ভগবন্ক্ত 
'বশুদ-সপও পত্যকাম ধীরেরা যখনই অগ্চসদ্ধন করিবেন, তখনই ঈশ্বর- 
প্রসাদে ভাহ।ধের হাদয়-দ্বীর উদ্ঘাটিত হইবে, এবং তাহারা সেই খনি 
হইতে সেহ সকল উদ্ধার করিযা লইতে পাবিবেন। ( আত্মজীবনী, 
পু. ১৮০-১) 
এব্রাক্ষধন্নী” ২য় খণ্ডও প্রকাশিত হইল। দেবেন্দনাথ বলিয়াছেন, 
এক্রান্ষধর্শের ছুই অর্গ, একটি উপনিষদ আর ধিতীয়ট অনুশাসন ।” অথাৎ, 
“এ্রাঙ্মধর্্” এছ্থের প্রথম খগ্ডকে তিনি উপশিষদ আর দ্বিতীয় খণ্ডকে 
অনুশাসন বলিতেছেন । এহ পিতীয় খন্দ মহাভারত, গাতা, মগুন্মতি, 
তন্ত্র প্রভৃতি হইতে সক্কলিত । দেখেশ্রানাথের কথায় “এই প্রকাঁবে ১৭৭০ 
শকে ব্রাঙ্গধন্ম 5ঙ্রে আবদ্ধ হইল |. 
বরাক্মপমাজের প্রচারেব ভার তত্তবোধিশী সভা উপর ছিল । “-ব্রাহ্মধশ্” 
গন্থকে ভিত্তি করিয়া দেবেঞনাথ এহ ধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হহলেন। 
সমাজে নৃতন প্রেরণার সঞ্চার হইল। কিন্তু ক্রমে দেখা গেশ, দেবেন্দনাঁথ 
যে-ভ|বে ধর্ম প্রচার করিতে চাহিতেছেন, তত্ববোধিনী সভা সে-ভাবে 


৩৩ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না । সভার মুখপত্র তত্ববোধিনী পত্রিকায়ও 
দেবেজ্্রনাথের মনোমত ধর্শামুলক প্রবন্ধ প্রকাশে বিদ্ের সৃষ্টি হইতে লাগিল । 
প্রকাশিতব্য প্রবন্ধাদ্দির বিচারক গ্রস্থাধ্যক্ষপভার উপর চটিয়। গিয়া তিনি 
১৭৭৫ শক, ২৬এ ফীঁন্তুন (১৮৫৪, মাচ্চ) রাজনারায়ণ বস্স মহাশয়কে লেখেন £ 
গতবারের মেদিনীপুরের ব্রাক্মসমাজের বক্তৃতা পাইয়া এবং আমার 
বান্ধবমগ্ুলী মধ্যে তাহা পাঠি করিয়া পরম স্বখী হইয়াছি। ইহার মধ্যে 
জ্ঞানের উচ্ছবলতা, ভক্তির প্রগাঢ়তা, উৎসাহ্রে প্রবলতা, ভাঁবেব সরলতা! 
দীপ্যমান রহিয়াছে । এ বক্তৃতা আমার বছ্ুদিগের মধ্যে যাহারা 
শুনিলেন, তাহারাই পরিতৃপ্ত হইলেন ১ কিন্ত আশ্চর্য্য এই যে তত্বধোধিশী 
সতার গ্রস্থাধ্যক্ষেরা ইহী তন্রবোধিনী পত্রিকাঁতে প্রকাশযোগ্য বোধ 
করিলেন না। কতকথ্ুলান নাত্তিক এস্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহারদিগকে 
এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ্রাঙ্গধন্্ম প্রচারেব সুবিধা 
নাই । (পত্রাবলী, পৃ. ১০-১) 
অক্ষয়কুমার দণ্ড প্রমুখ তশ্ডবোধিনী সভা প্রভাবশালী সভ্যেবা 
'আতীয় সভা" স্থাপন করিয়া হাত তুলিয়া ইরশ্বরের সরূপ বিষয়ে মীমাংসা 
করিতে লাগিপেন। দেখেন্দ্রনাথের ভাষায়, “যথা, একজন বলিলেন, 
স্বর আনন্দশ্বরপ কি না?” যাহার যাহার আনন্দ-্বরাপে বিশ্/স আছে, 
তাহারা হাত উঠাইল । এইরূপে অধিকাংশের মতে ঈশ্বরের স্বরূপের 
সতাসত্য নির্ধারিত হুইত।” দেখেন্রনাথ এ সন্বদ্ধে আরও লেখেন £ 
এখানে যাহারা আমার অঙ্গ স্বরূপ, ধাহারা আমাকে বেষ্টন করিয়া 
রহিয়াছেন, তাহাদের অনেকের মধ্যে আর কোণ ধর্দভাব ও নিষাীভাব 
দেখিতে পাই না। কেবলি নিজের নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতার লড়াই। 
কোথাও মনের মত সার পাই শী । আমার বিরপ্তি ও ওঁদাস্ত অতিশয় 
বৃদ্ধি হইল। (আত্মজীবনী, পৃ. ২২০) 
এইরূপ মনোভাব লইয়া নীরবে ও নিধিবছ্ে ধর্শসাধনোদ্দেশ্ঠে দেবেশ্- 


ধশ্মমত বিবর্তন ও ততবোধিনী সভা ৩১ 


নাথ ১৮৫৬, ৩রা অক্টোবর হিমালয় যাত্রা কবিলেন। এখানে ছুই 
বংসর কাল অবগ্থান করিয়! তিনি ১৮৫৮, ১৫ই নবেগর নির্বিি্বে কলিকাতায় 
ফিরিয়। আসিলেন। তখনকার তত্ববোধিনী সভা এবং ্রাহ্মধর্শ্ম প্রচারার্থ 
দেবেজ্্রনাথ-অবলগ্থিত উপায়সমূহ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ খন্থু মহাশয় বিশদ 
আলোচন। করিয়াছেন । দেবেন্দ্রনাথ-নির্দেশিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে তত্ববোধিনী 
সভ1 কিছুকাল যাবৎ বিদ্বুশ্বরূপ হইয়াছিল । দেবেন্দ্রনাথ এই সভা ১৭৮১ শকের 
বৈশাখ মাসে (১৮৫৯, মে) তুলিয়া! দিলেন। এ সম্থে রাজনারায়ণ ধস্থ মহাশয় 
লিখিয়াছেন £ 
দেবেন্দ্র বাবুস্থির করিলেন যে, প্রা্মমাজের সাহায্যে নিমিত্ত 
আর তত্ববোধিনী সভা! পলাখিয়া লোকধিগের মতামত লইয়া বিবাদ 
করিবার প্রয়োজন নাই। এখন যে কাধ্যতৎপর উন্নত ব্রাঙ্মগগণকে 
পাওয়। যাইতেছে ইহ্থাদ্িগকে লইয়া ব্রাঙ্মসমাজের সকল কাধ্য নির্বাহ 
করিতে পারিবেন তাহা! হইপে ত্রাঙ্গদগের মতামতের জ্ই বিবাদেব 
চিন্তা হইতে নিক্কতি লাভ হয়, কারণ ব্রার্মপমাজের সংস্বাপক ত্রাহ্মীসমাঁজে 


মতামতের জন্ত বিরোধ রাখিয়া যাশ নাই। এই সময় অথাতাবে 
ত্ববোধিনী সভাও অনেক ক্লেশ প্রাপ্ত হহতেছিল। শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাপাগর শেষ পথ্যস্ত তাহার সম্পাদক ছিলেন । তিনি দেবেজ্দ্র বাবুর 
পরামর্শ ক্রমে অধিকাংশ সভ্যের মতান্থপাঁঝে ১৭৯১ শকের জ্যৈ্ঠ মাসে 
তত্ববোধিনী সভার অবলগ্িত কার্ধ্য ও তাহার সমুদয় সম্পত্তি ব্রাহ্মদমাজে 
অর্পণ করিয়া তাহার শবীরে তত্টবৌধিনী সভা৷ লীন করিয়া দিলেন । 
উক্ত ১৭৮১ শকে জ্যৈষ্ঠ মাস অবাধ তত্ববোধিনী পত্রিকা ব্রাহ্মণমাঞ্জের 
সম্পত্তি হইক্া প্রকাশিত হইল | (প্রবাসী- পৌষ, ১2৩৪ ) 

এইরূপে তত্তবৌধিনী সভা বিশ বৎসর যাঁবং স্বকাঁধ্য সগৌরবে সম্পাধন 

করি! চিরতরে অস্তহিত হইল ।% 


8 সম্পাদক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর ্বাক্ষরিত দিগ্নের বিজ্ঞপ্তিতে যে তন্ববৌধিনী 
ম্ভার সাম্বংসরিক অধিবেশনের উল্লেখ আছে, ইহাই ইহার শেষ সাম্ৎসরিক সভ।। এই 
সভাতেই তৰ্ববোধিনী সভ। রহিত করার ্রস্তীব ধার্ধ্য হুহয়। থাকিবে ৮- 


পিক্গা-বিন্তারে 

তন্ববোধিনী পাঠশাল। 

্ব-প্রতিটিত তত্ববোধিনী সভাকে কেন্দ্র করিয়াই প্রথমে দেবেশ্রনা 
শিক্ষা-বিস্তার কাঁধ্য সুরু করিয়া! দেন। ইহা প্রতিষ্ঠার এক বংসরের মধ্যেই 
ইহার আনুকূল্য তিনি তত্ববোধিনী পাঠশাল। স্থাপন করিলেন । নানা 
দিক্‌ হইতেই এই পাঠশালাটির বৈশিষ্ট্য ছিল। পাঠশালা স্বাপনের আয়ো- 
জনের কথ! অবগত হইয়! “দি ক্যালকাটা ঝুরিয়র' ১৮৪০, ওরা ভু তারিখে 
লেখেন £ 
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এই উন্নতির মধোই দেখেজনাথের ত$খোধিনী পাঠশালা বৈশিষ্ট 
সন্বদ্ধে আভাস পাওয়। যাইতেছে । এই বৈশিষ্ট্য সন্ধক্ধে স্পষ্ট ধরণ করিতে 
₹ইপে তৎকালীন শিক্ষা-নীতি মথ্্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন ৷ ১৮১: 
রা 


"সান্বংনরিক সচা। 

“আগামী ২৬ বৈশাখ রবিবার অপরাই « ঘণ্ট।র সময়ে সাম্বৎসরিক নত! হহবেক। 
তাহাতে গত ব্ধীয় সমুদয় কার্ধাবিবরণ সাঁধারণরূপে সন্ভাগণ্কে অবগত করা যাহবেক 
এবং ১২ শিল্পমানুমারে তংকালে অস্ত যে কোন কার্ষ্যোপযোনী প্রস্তাব উত্থাপিত হইবেক, 
তাহাও যথানিয়মে নিষ্পন্ন হইবেক অতণব সহ মহ(শয়ের তৎকালে সভা স্ হুইয়। উক্ত 
কার্ধা সম্পন্ন করিবেন | 

শ্রীঈশ্বরচত্র শন্মা। 
সম্পাদক” । 


তত্ববোধিনী পাঠশালা ৩৩ 


সনে বড়লাঁট লর্ড উইলিয়ম বেটটিক্ক এই বিধান দিয়া যান যে, সরকার-পরি- 
চাঁলিত সাঁধারণ বিদ্যালয়সমূহে ইংরেজীর মাধ্যমেই এদেশবাসীকে ইউরোপীয় 
জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়! হইবে । আবার, সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদসমূহে 
ইংরেজী-শিক্ষিত ভারতবাসীদের নিয়োগেরও তিনি ব্যবস্থা করিয়া! যান। এ- 
সব কারণে ইংরেজী শিক্ষার দিকেই অতঃপর সাধারণের বেশী ঝোক পড়িল। 
সরকারী বিদ্যালয়ে পুর্ণোদ্যমে ইংরেজীর চষ্চা আরম্ভ হইল । এদেশের ধনী 
ও রুতবিদ্য ব্যক্তিরাও কলিকাতায় এবং মফখলে ইংরেজী স্কুল স্থাপন 
করিতে লাগিলেন । ইহার ফলে বাংলা পাঠশালা এবং বাংলা শিক্ষা 
দুইয়েরই অত্যন্ত দুরবস্থা হইল। শিক্ষার এই ক্রি কথঞ্চিং দূর করিবার অন্ত 
প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আগ্রহাতিশয়ে হিন্দুকলেজ্-কর্তৃপক্ষ একটি আদর্শ বাংলা 
পাঠশ।লা স্থাপন করিলেন ( ১৮৪০, ১৮ই জানুয়ারি )। উপব্রের উদ্ধতিতে 
যে 400৬ 0011959 1১909918র কথা আঁছে তাহাই এই বাংলা পাঠশালা । 
বাংলার মাধ্যমে ইউরোপীয় ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়াই ছিল 
এই পাঠশালার মূল লক্ষ্য ।* দেবেত্রনাথও এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তত্ব 
বোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইলেন। 

কিন্ত হিম্ুকলেজ পাঠশালা হইতে হহার উদ্দেন্ঠ ছিল ব্যাপকতর । এ 
সময়ে প্রাষ্টান মিশনরীগণ অবৈতনিক ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়। 
ইংরেজী শিক্ষায় ভারতবাসীদের আগ্রহের পূর্ণ সুযোগ লইলেন এবং ইংরেজী 
শিক্ষার ছলে তাহাদের সন্তানদের ্্রীতত্বই বেশী করিয়া শিথাইতে 
লাগিলেন । কিন্তু কি সরকারী, কি দেশীয়, কোন শ্রেণীর বিদ্যালয়েই ধর্শ- 
শিক্ষার রেওয়াজ ছিল না । এজন্য মিশনরীদের প্রদণ্ শিক্ষার বিধন্সিপ্রভাব 
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৩৪ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


প্রাতরোধের কোন উপায়ই রহিল না । দেবেজ্রনাঁথ তত্ববোধিনী পাঠশালায় 
উচ্চাঙ্ষের হিন্দুধর্মের কথা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া! এক দিকে প্রচলিত 
শিক্ষা-পদ্ধতির ক্রুটি দূর করিতে এবং অগ্ত দিকে ্ষ্টানী শিক্ষার কিয়ং- 
পরিমীণে গতিরোধ করিতে প্রয়াসী হইলেন । 

১৮৪০, ১৩ই জুন তারিখে তন্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইল। এই 
বংসরের অগ্রহায়ণ মাস হইতে কলিকাতার শিমলা পল্লীর দক্ষিণারঞ্জন 
মুখোপাধ্যায়ের গৃহ ভাড়া লইয়া তত্ববোধিনী সভা ও তত্ববোধিনী পাঠশালা 
উভয়েরই কার্ধ্য তথায় সমাধা হইতে থাকে । ন্থবিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত 
প্রথম হইতেই এই পাঠশালার অন্থতম শিক্ষক নিযুক্ত হন। পাঠশালার পাঠ্য 
পুস্তক নির্বাচনের মধ্যেও বেশ বৈশিষ্ট্য ছিল । তখন বাংলা শিক্ষার অনাদর 
হেতু কলিকাতার স্কুল-বুক সোসাহাট সংস্কত পদ্ধতিতে নূতন করিয়া বাংল! 
পুত্তক রচনা করাইতে তেমন আগগ্রহ্ণীণ ছিলেন নাঁ। হিন্দুকলেজ-বর্তৃপক্ষ 
নিঙ্জ পাঠশালার জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের দারা ইতিহাস, ভূগৌল, সাহিত্য, 
গণিত, বিজ্ঞান প্রসৃতি বিষয়ে পাঠ্য পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হহলেন 
বটে, কিন্ত তাহাও সরকারী শিক্ষা-কমিটির প্রতিধন্ধকতায় অধিক দূর 
অগ্রসর হইতে পারে নাই। পাশ্চাত্য দর্শন, রীতিনীতি ও ভাখধারার 
পরিবর্তে প্রাচ্য দর্শন, রীতিনীতি ও ভাবধারা যাহাতে পাঠ্য পুস্তকে 
স্থান না পায়, সে-দিকে শিক্ষা-কমিটির শ্ঠেনদৃষ্টি ছিল। ১৮৪২ গ্রীষ্তাব্ৰ 
হইতে পাঠ্য পুস্তক রচনার ভার সরকার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন । 
তাহাদের পক্ষে শিক্ষা-কমিটি এইরূপ নিয়ম করিলেন যে, অথ্ে সকল পাঠ্য 
পস্তকই ইংরেজীতে লিখিতে হইবে, এবং তাহা অনুমোদিত হহ্‌লে তবে 
বাংল। ও অন্তান্ত প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ করাইয়া পাঠ্য পুস্তকরূপে ব্যবহার 
করা চলিবে |* সরকারী বিদ্যালয়সমূহে ব্যবহারোপযোগী সকল পুত্তকই 


ররর 
* 06672] 73207 0৮ 269 17866607%) ০৮০০ 007 1842-49, 
10. 26-27 ; ৪০. 4৮49, 2০0: 1843-44) 00, 2-3. 
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তখন এইরূপে “সেন্সর? (00790: ) করিয়। লপ্তয়া হইত । দ্বেবেজ্্রনাথ 
কাহারও উপর নির্ভর না করিয়া স্বয়ং পাঠ্য পুস্তক রচনায় অখসর হ্হয়া- 
ছিলেন, উপরের উদ্ধতিতে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তিনি বাংলা ভাষায় 
একখানা সংগ্কত ব্যাকরণ রচন! করিয়াছিলেন । পাঠশালার শিক্ষক অক্ষয়- 
কুমার দত্ত ভূগোল, অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি সন্বন্ধে বাংলাতেই পাঠ্য পুস্তক 
লিখিলেন । পাঠশালায় এই সব পুস্তক অধীত হইতে লাগিল 3 বলা বাহুল্য, 
বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্মতত্বও পাঠ্য বিষয়ের অশ্তীভূত ছিল৷ 
তত্তববোধিনী পাঠশালা! কলিকাতায় তিন বৎসর (১৮৪০ জুন--১৮৪৩ 
এপ্রিল ) প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার উদ্দেশ, কার্যক্রম এবং কি কারণে কর্ত- 
পক্ষ ইহাকে কলিকাতা হইতে বংশবাটী বা বাঁশবেড়িয়। গ্রামে স্থানাস্তরিত 
করিতে বাধ্য হইলেন, মবই তত্ববোধিনী সভার ১৮৪৩-৪৪ সালের ইংরেজী 
কার্য্য-বিবরণের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে । হহার কিয়দংশের মর্ম এখানে 
দিলাম £ 
তত্ববোধিনী পভার সভ্যগণ সভার উদ্দেশ্যের সঙ্গে যোগ থাকায়, 
এমন একটি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা! অন্থভব করিতে লাগিলেন 
যেখানে কোমলমতি বালকদের মাতৃভাষায় শিক্ষা! দানের সঙ্গে সঙ্গে 
ধর্মবিষয়ক তথ্যািও বুঝাইয়া দেওয়া হইবে ।.-*সভা'-প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় 
বংসরে ১৮৪০ সালেই কলিকাতায় একটি বাংল! পাঠশালা স্বাপন 
করিলেন । এই পাঠশালায় সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে ছাএদেন ধর্মশিক্ষারও 
ব্যবস্থা হইল । সভ্যগণের মতান্থযায়ী প্রথম দিকে বাংলা ও সংস্কৃতের 
মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া হইত । ছাদের উপস্থিতির সময় এরপভাবে 
নির্দিষ্ট কর! হইয়াছিল যে, তাহারা নগরীর অন্ঠান্ত খিদ্যালয়ে ইংরেজী 
শিক্ষারও সুবিধা পাইত | পাঠশালা প্রাতঃকাপে ৬টী হইতে নটা পর্যন্ত 
খোলা থাকিত। ইহাতে কিন্তু ঈশ্সিত ফল পাওয়া গেল না। কাঁরণ, 
অতট) পরিশ্রম ছাত্রদের শরীরে কুলাইত না। পাঠশালার শ্রেণীগুলি 
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ক্রমশঃ ক্ষীণ হইল । সুতরাং এ ব্যবস্থার সংশোধন উদ্দেস্টে স্থির হইল 

যে, বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষার জন্তও কিছু সময় দেওয়া হইবে, অরস্ঠ 

ধর্মশিক্ষাও সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হইবে । সভার উদ্দেন্ত সাধনকল্ে সাধারণের 

নিকট হইতে যেরূপ অতিরিক্ত উৎসাহ ও প্রেরণা পাওয়া গেল, তাহাতে 

সভ্যগণ সন্ত্বর তাহাদের সঙ্বল্প কার্যে পরিণত করিতে সাহসী হইলেন । 

(তত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাত্র ১৭৬৬ শক, পৃ. ১০৩-৪ ) 

কর্তৃপক্ষ উত্ত বিবরণে আরও বলেন যে, কলিকাতায় ইংবেজী বিদ্যালয় 
যথেষ্ট ; এরূপ ক্ষেতে আর একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহাদের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠার মত অর্থ-সামর্থ্য তাহাদের নাই। 
পক্ষান্তরে, পল্লী অঞ্চলে আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে সে স্থলের 
একটি সত্যকাঁব অভাব পুরণ হয়, এবং পল্পীবাসীদের প্রতি তাহাদের যে 
কর্তব্য আছে, তাহাও কথকিং সাধিত হইবার সুযোগ মিলে । এইজন্য 
তাহার! হুগলী জেলার অন্তর্গত বংশবাটী গ্রামে তত্ববোধিনী পাঠশালা 
স্থানাস্তরিত করাই সাব্যস্ত করেন। 

ূ্বসিদ্ধান্ত অনুসারে ১৭৬৫ শক, ১৮ই বৈশাখ (১৮৪৩, ৩০ এপ্রিল ) 
হুগলী জেলার বংশবাটি গ্রামে তত্তঁবোধিনী পাঠশালা স্থীনাস্তরিত হ্য। 
ইংরেজী, বাংল! এবং সংস্কৃত ভাষায় “উপযুক্তমত বৈষয়িক বিদ্যা, ঝিজজ্ঞান 
শাস্ত্র এবং ব্রহ্মবিদ্যা'র শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইল । অক্ষয়কুমীর দত্ত 
কলিকাতা ত্যাগে অসমর্থ হওয়ায় এ স্ানেরই অধিবাসী শ্ঠামাচরণ তত্ববাগীশ 
পাঠশালার প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন । বংশবাগিতে তত্ববোধিনী পাঠ- 
শালার প্রতিষ্ঠা-দিবসে একটি বিশেষ সভার আয়োজন হয়। এই সভাব 
সভাপতি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ববোধিনী পাঠশালার 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন । দেবেন্দ্রনাথ বক্ততায় বলেন £ 

তত্ববোধিনী--*নভাঁর প্রতিভা ষে আমারদিগের সমুদয় শাস্ডরের 
নিগুঢ় তত এবং সর্ববোংকষ্ট ধর্ম বেদান্ত প্রতিপাদ্য যে ব্রন্মবিদ্যা তাহা 


তত্ববোধিনী পাঠশালা ৩৭ 


প্রচলিতা হয়, এই উদ্দেশে বিধিধ উপায় সৃষ্টি হইয়াছে । তন্মধ্যে 
পাঠশালাকে এক প্রধান উপায় গণ্য করা গিয়াছে+'-* 

কেবল শাস্ত্রের দৃষ্টি অভাব জন্তই অনেকে এই শান্্রকে অবিশ্বাস ও 
অমাগ্ত করিতেছে, আমি নিশ্চিত বলিতে পারি যে যাহারা এইক্ষণে শান্ত 
মানিতেছেন ন1 তাহারদিগের শান্ত জানা থাকিলে অবশ্য মানিতেন। 
এইক্ষণে ইংরাজী বিদ্যার ছারা চতুদ্দিকে জ্ঞানের ক্ষৃত্তি হইতেছে, অতএব 
জানিরদিগের শান্তর আমারদিগের চিরকালের যে বেদান্ত শাস্ত্র, যাহা! গুগ্ত 
থাকা জন্ত প্রায় লুপ্ত হইয়াছে তাহাই এইক্ষণে প্রকাশ করা অতি আবশ্যক 
হইয়াছে, এই ধেদাস্ত শাস্ত্রের প্রচারাভাবে স্বধর্শে থাকিয়! ইশ্বর জ্ঞানদ্বার! 
চব্রিতাথ ন| হইয়া! নিরাশ্বাসে অনেকে বিজাতীষ বষ্টান ধুর প্রভৃতি এই- 
ক্ষণে অধলগ্থন করিতেছে । স্ববর্ম্নে থাকিয়া ঈশ্বর জান দারা চরিতার্থ 
হহলে কে পরধর্টের আশ্রয লইবে ? 

ধরে থাকিয়। যাহাতে ঈশ্বর জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় তন্সিমিত্তেই এই 
পাঠশালা গ্বাপিতা হইয়াছে । পরমার্থ এবং বৈষযিক উভয় বিদ্য।রই 
উপদেশ প্রদান করা যাইবে 1***( তর্ধবোধিনী পঞিকা, ভাদ্র ১৭৬৫ শক, 
পৃ. ৫৬) 
অক্ষষকুমার দত্ত অগ্থান্ত কথার মধ্যে বলেন £ 

আমর! আর কোন বিষধষে আপণারদিগের প্রতি নির্ভর করিতে 
পারি শা। আমরা পরের শাসনের অধীন রহিতেছি, পরের ভাষায় 
শিক্ষিত হইতেছি, পরের অত্যাচার সহ করিতোঁছি, এবং রীষ্টীয়ীন ধর্মের 
যেরূপ প্রাছুর্ভাব হইতেছে তাহাতে শঙ্কা হয় কি জানি পরের ধন্ম বা 
এদেশের জাতীয় ধর্ম হয় । অতএব এইক্ষণে আমারদের থৰ সাধ্যান্ুসারে 
আপন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা এবং এ দেশীয় যথার্থ ধর্ম্মের উপদেশ 
প্রদান করা অতি আবশ)ক হইয়াছে নতুবা আর কিয়ংকাল গৌণে 
ইংরেজদিগের সহিত আমারদিগের কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবে 


৩৮ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


না*__তাহারদিগের ভাষাই এদেশের জাতীয় ভাঁষা হইবেক এবং 

তাহারদিগের ধর্মই এদেশের জাতীয় ধর্ম হইবেক' সুতরাৎ ব্যক্ত করিতে 

হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যে হিন্দু নাম ঘুচিয়া আমারদিগের পরের নামে বিখ্যাত 

হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনার নিবারণ 

করিতে এবং বঙ্গ ভাষার বিজ্ঞান শান্ত এবং বর্ম শাস্ত্রের উপদেশ প্রদান 

করিতে তত্ববোধিনী সভা অদ্য ১৭৬৫ শকের ১৮ বৈশাখ রবিবার এতৎ 

পাঠশালা রূপ নবকুমার প্রসব করিলেন ।1 

বংশবাঠীন্থ তত্ববোধিনী পাঠশালার দ্বিতীয় ও' তৃতীয় সান্ঘংসরিক পরীক্ষার 
(বিবরণ তত্ববোধিনী পত্রিকার মাঘ ১৭৬৬ এবং মাঘ ১৭৬৭ শকে যথাক্রমে 
প্রকাশিত হুয়। , দ্বিতীয় সাম্বংসরিক পরীক্ষার বিবরণে প্রকাশ, “এইক্ষণে 
১২৭ জন ছাত্র ছয় শ্রেণীতে নিযুক্ত থাকিয়া তত্বজঞানঃ ব্যাকরণ, পদাথবিদ্যা, 
ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি বঙ্ত এবং ইংলভীয় ভাষাতে অধ্যয়ন করিতেছে,**1” 
পাঠশালার বিভিন্ন শ্রেণীতে কতজন ছাত্র কি কি বিষয়ের পুত্তক অধ্যয়ন 
করিত, তাহাও আমাদের জানিতে কৌতুহল হওয়া স্বাভাবিক ৷ এই বংসরের 
বিবরণ হইতে তাহ এখানে উদ্ধত হুইল £ 

প্রথম শ্রেণী।? ৪ জনছাত্র। বাঙ্গালা পাঁঠ্য গ্রন্থ £ কঠোপশিষৎ 

রাজ! রামমোহন রায়ের গ্রন্থের চুর্ণক। তত্ববোঁধিনী সভার বক্তৃতা । 
ব্যাকরণ । পদার্থবিদ্যা । অক্ক। ইংরাজি পাঠ্য গ্রন্থ £13০800 ২০. 4. 
[99619] [08007 ০. 2. 00010001 [715000৮ 0113908), 

দ্বিতীয় শ্রেণী! ১৪ জন ছাত্র। বাঙ্গাল পাঠ্য গ্রন্থ £ ব্যাকরণ । 
জাঁনার্ণৰ । ভূগোল । অঙ্ক । ইংরাজি পাঠ্য গ্রন্থ £17309001 ০. 5. 


[99009] 7১98(100. 1. (1181101021 11156) 01173020981. 


ক এ স্থলে ১৪ই কার্তিক ১২৮* সংখাক “সাঁধারণীপ্তে প্রকাশিত বঞ্ষিমচন্্ 
চট্োপাধায়ের 'জাতি বৈর? শীর্ষক প্রবন্ধ প্ররণীয়। , 
+ তন্ববোধিনী পত্রিক1--আঁম্িন ১৭৬% শক, পৃঃ ১১২। 


তত্ববোধিনী পাঠশালা ৩৯ 


তৃতীয় শ্রেনী ॥ ২৪ জন ছাত্র । বাঙ্গাল! পাঠ্য গ্রন্থ £ বর্ণমাল। ২য় ভাগ। 
মনোরঞ্চন ইতিহাস । ভুগোল। অক্ক। ইংরাজি পাঠা গ্রন্থ ১ [9809 
1০. 9 ৪0911111219. 2 

চতুর্থ শ্রেণী। ২০ জন্‌ ছাঁত্র। বাঙ্গাল পাঠ্য গ্রন্থ £ নীতিকথ! ২য় 
ভাগ। বর্ণমালা দিতীয় ভাগ । 'অঙ্ক। ইতরাজি পাঠ্য গ্রন্থ £ 0০800 
10. 1. 319011176 2০, 2. 

পঞ্চম শ্রেণী ॥ ২৯ জন ছাত্র । বাঙ্গাল! পাঠ্য গ্রন্থ £ নীতিকথা ১ম ভাগ । 
বর্ণমালা ১ম ভাগ। অঙ্ক | ইংরাজি পাঠ গ্স্থ £ 2885 [71700 

ষ্ঠ শ্রেণী। ৩৬ জন ছাত্র ।' বাক্ষালা পাঠ্য এন £ বর্ণমালা ১ম ভাগ। 
অন্ক। ইংরাজি পাঠ্য গ্রন্থ £ 190 1১111101 

পদার্থবিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের উপকারিতা! 
সন্ধে এই বিবরণে শিয্পকূপ লিখিত হুইয়াঁছে ঃ 

এই পাঁঠশালাতে পদার্থবিদ্যা এবং ভূগোলের উপদেশ বঙ্গভাষাঁতে 

প্রদান করিবাব তাৎপর্য্য এই যে বঙ্গাভাষা স্বদেশীয় ভাষা, অতএব 

তাহাতে উক্ত শাস্ত্র সকল প্রচলিত হইলে ক্রমশঃ তাহার জ্ঞান সাধারণ 

লোকের মধ্যে বিস্তারিত হইতে পারিবেক; দ্বিতীয়তঃ ছাত্রের অতি 

অল্প বয়স্ক, অদ্যাপি ইংলপীয় ভাষাতে এরূপ স্থুশিক্ষিত হয় নাই যাহাতে 

উক্ত শান্্রসকল উক্ত ভাষাতে অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হয়। যখন তাহারা 

সুশিক্ষিত হইবে তখন বঙ্গভাষাতে উক্ত শীস্র সকলের প্রধান প্রধান গরস্থ 

অপ্রাপ্ত হইলে ইংলতীয় ভাষাতে অধ্যাপনা করা যাইতে পারিবেক | 

তত্ববোধিনী পাঠশালার পঠন-রীতি এবং ছাএ্দের শিক্ষার উৎকর্ষ সে- 
যুগে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল । এমন কি, সরকারী শিক্ষা 
কমিটিও (0০9070] ০1 ঢ)18086090) ১৮৪৫-৬ সনের কাধ্যবিবরণে এই 
পাঠশালার কথা উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কমিটি “হুগলী কলেজ' 
প্রসঙ্গে (পু. ৭৭) লেখেন £ 


৪০ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


[৮৪ 91008101) 10. 079 0180706 101979 19 80. 190211918 
901১090] ৪6 1381919908১ 27 8100197)0 5980 01 17171099 19817711767 
301)1)070 10 13819903 [09190110780 182079 800 1$8104 
07858501১০5, 605 ৪008 01 01967700191 [9000] 

[। 15 990801191)60 107 0১০ 01108101 0 ড908%0610 1)710010195 
00 15 00171000090 1) ঠা) ০৯-80809706 01 009 [110০9815 ] 
0011929, 7179 19171100991 179 01 0086 [907৯085190), 


ইহার পরও প্রায় তিন বংসর কাল তত্ববোধিনী পাঠশালা অতিশয় 
কৃতিত্বের সহিত চলিয়াছিল। কার ঠাকুর কোম্পানী ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক 
কারবার বন্ধ করিয়! দিলে পাঠশালার প্রধান; পৃষ্ঠপোষক দেবেজ্নাথ ঠাকুর 
সবিশেষ বিব্রত হইয়া! পড়েন । উপযুক্ত অর্থ সাহায্য পার পাঠশাল! রক্ষা 
কর! তাহার পক্ষে আর সম্ভব হইল না। এই স্থযোগে পাদ্রী আলেকজাগার 
ডাঁফ ফ্রি চার্চ মিশনের পক্ষে এ একই স্থানে একটি মিশনরী স্কুল 
স্বাপনে লাগিয়া. গেলেন । “ফ্রড অফ, ইগ্ডিয়া' (৬ এপ্রিল ১৮৪৮ ) লেখেন ঃ 


106 (11000011100 1000005 0৯ (8 00০ ৯019০ 01 0109 
1000821)00171771 581)1)8, 0086 18 01 01৪ ড০৭%1)18, 1১৭900181101), 
1185106109৩ 01931 & 13119199718) 1106 19169 €110701৮ 
81155107515 ৮9০06 10100601869 09 01১6) & 3811)1117% 1))01৩ 
197 17860006010 00 1000119) 810] 1367)27190. ০ 1)91)০59 1 
1195 81980 10961) 00171761500. 
ইহার মাসখানেক পরে, £ঠা মে দিবসের ফ্রেগ অফ ইপ্ডিয়া”য় এ 


সম্পর্কে ২০এ এপ্রিলের একখানা পণ্র প্রকাশিত হয়। পন্তরলেখক জানান 
যে, তত্ববোধিনী পাঠশালার স্থানে একটি মিশনরী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
এইবূপে মহছুপকারক একটি স্বদেশীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবসান হুইল । 
বারাকপুর পাঠশাল। ও সুখসাগর ক্ষুল 

দেবেক্্রনাথের আগ্রহাতিশয়ে বারাকপুরেও একটি পাঠশাল1 স্থাপিত 
হয়। ইহার সম্বন্ধে ২ এপ্রিল ১৮৪৬ দিবদের “ফ্রড অফ. ইগিয়ায় 
নিয়ের সংবাদটি প্রকাশিত হয় £ 


হিন্দুহিতার্থী বিগ্ালয় ৪১ 


[96910 8 13870100079 & 17945720110, 68001 18. 009 
৪9090) 1১0 0১৩ 7015৭ 0)86590 0) 809 (0 ৩101097051)04515716 
01 0891001018১ 193 10967) 98871191090 8100০ 978. 11017901209 
10111010106170 809])1099 01 1381)00 [091)61007578501) 10079 270 
01097 111)619] 70865 £97619016]).  001107017 [0] ছ11198৩8 
24018509180 10859 80001591 6০0 0015 11086165019005 009 00970 |)905089 
006৩ 51781] 19091%৩ 1০1) 11001 10807006107 £00 199089 £00 
08199. 660, 1১০98 &ড 0080৩ 17865005918 05 [19064 
1873061. 0)9 ৪010011709719005 ০1 [3819০ 0০90:90991839 (00800]9 
18866] 01 ৪ 00269 020601912 80790] 10079: ৬1101) 009 
3170067636 5191)65 101 09 70:057961165  &0৫ [0 0072901। 01 
(187 17906 170457011.. (11 17171. ০1 15274. ১ 90119508.5, 
4৯101] 1) 


এই বংসরে সুখসাগরেও (নদীয়া) একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এখানকার যুপেফ, দেবেন্দ্রণাথের মতান্থবর্তী কাশীশ্বর মিত্র ইহার প্রতিষ্ঠাতা । 
এই বিগ্ালয়টিরও উৎকর্ষ সাধনের পিমিপ্ু দেবেন্দ্রনাথ বিশেষ চেষ্টিত হন £ 


[৮ ১০০1001৩৭91 ৮81081)]0 1)0015 ৮ শত 2191 ০ 
(19 1১621) ১0৪৫০71৩901 10)6 17221)৯ ১০)০০], ডা)09 670 1)06- 
1089] 05207017760 01 979 5607৩1৮) 1067) 134)99 1)010617018- 
10010) 716019 "ম৪৯ £০০৫ 016000) 10. ০010)9 0) [7021 (11001068510 
[0:68108 0) 006 ০০091010, 8170 69 13810680108 [07050106901 
ঘ81100)19 19০০]:৯ 00 006 1১6৯৪ 01 00৩ [0010৭ 116 ৪১ ০1১0 9 
10800601076] ৩9০0০100010) 11. 501)1)0% ০01 01০ ৭৮100]. 1076 
00019 ৪7101015179 07101701019 91 1327)00 1)61)000707801 18০1৩ 
[895 81] 21077 1) 00 09 (9901) ৭৮9818 8100. 101)0১)) 109 1070 
1 |716.--1189 1246 (9০9৮৪71727) 115/167751%))0811/ 1)5 183188 
[0109 1369, 1), 109. 


ঘাঁ বিদ্যালয় 
কলিকাতাস্থ হিন্দুহিতার্থা বিদ্যালয় (11100. 01101169019 [050000100) 
প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিলেন দেবেন্্রনাথ । ইহাকে শুধু একটি বিদ্যালয় বলিলে 


৪২ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


তুল করা হইবে । ইহা বাস্তবিক পক্ষে সে সমগ্নের একটি আত্মরক্ষা মূলক 
আন্দোলনেরই প্রতীক গত শতাবীর তৃতীয় ও চতুর্থ দ্রশকে ্ীষ্টান 
মিশনরীরা নানা ভাবে হিন্দু ধর্টের নিন্দা এবং ্ীষ্ট বর্শের জয়গান করিতে 
থাকেন । ইহাঁতেই নিরস্ত না হইয়া তাহারা! হিন্দুসস্ত শিদের ্রীষ্টান করিতেও 
লাগিয়া! গেলেন। আর এ সব বিষয়ে অগ্রণী হইলেন পাত্রী আলেকজাগার 
ডাফ। দেবেন্দ্রনাথ তত্ববোধিনী পত্রিকা মারফত ডাফ প্রমুখ মিশনরীদের 
অভিসন্ধির বিরুদ্ধে লেখনী চালাইতে আরম্ভ করেন। একটি বিশেষ ঘটনায় 
তিনি এই সব প্রতিরোধকল্পে অধিকতর উদ্দ্ধ হ্ইয়াছিলেন। আত্মজীবনীতে 
এই ঘটনা এবং উক্ত অবৈতনিক ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা তিনি 
উল্লেখ করিয়াছেন ( পৃ. ১০২-৬)। 

দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং বাড়ী বাড়ী যাইয়া, এবং অক্ষয়কুমার দর্তকে দিয়! 
তত্ববোধিনী পত্রিকায় আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। তিনি পত্রিকায় 
প্রস্তাব করিলেন যে, যেহেতু মিশনরীদের অটবতনিক বিদ্যালয়গুলিই 
ছেলেদের গ্রষ্টানী শিক্ষার ও গ্রীষ্টীন করিবার কেন্ত্রঃ সেহেতু হিন্দুদের পক্ষে 
এমন সব অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা আবশ্তক, যাহাতে দরিদ্র 
ছাত্রগণ অক্েশে সেখানে বিদ্যাভ্যাস করিতে পারে। দেবেজ্ত্রনাথের 
চেষ্টা-যত্বে প্রাচীনপন্থী রাধাকান্ত দেব এবং নব্যপস্থী রামগোপাল ঘোঁষ 
প্রভৃতি এই একই উদ্দেশ্টে মিলিত হইলেন । দেবেন্্রশাখ একটি সাধারণ 
সভার আয়োজন করিতে লাগিলেন | কিন্তু ইহার পুর্বে হিন্দু সমাজের 
নেতৃবৃন্দকে লইয়া ঘরোয়! আলোচনার জন্য ১৮৪৫) ১৮ই মে জোড়ানকোতে 
একটি বিশেষ বৈঠক হয় ।* পরবর্তী ২৫এ মে শিমলাস্থ রাজাবাবুর (মতিলাল 
শ্লীলের) ভবনে রাজা রাধাকাত্ত দেবের সভাপতিত্বে মহাসমারোহে সাধারণ 
সভা অনুচিত হইল। সভার বিস্তৃত বিবরণ এ সময়কার ইংরেজী বাংল! 


*1716 17166181০97 17080 601 [025 28, 1345, £001)007200% 
36160010799, 19; 327, 


হিন্দুহিতার্থা বিদ্যালয় ৪৩ 


বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তত্ববোধিনী পত্রিকা (আঘাঢ় ১৭৬৭ 
শক) এই সভার সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়! নিজ মন্তব্য লিপিবদ্ধ 
করেন। এই মন্তব্য হইতে তথ্যাংশ মাত্র এখানে উদ্ধত করিলাম । 
ইহাতে বিগ্ভালয়ের পরিচালন-কমিটির পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইয়াছে £ 
আমর। গত মাসের পত্রিকাতে এদেশীয় দরিদ্র বালকদিগের বিধ্যা 
অধ্যয়নার্থ এক পাঠশাঁল। সংস্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করাতে এতন্নগরস্থ 
সাধারণ হিন্দুবর্গের তাহাতে পূর্ণ উৎসাহ ও সম্যক্‌ প্রঃ যে হইয়াছে, 
ইহাতে পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি । এবিষয়ের বিবেচনার জন্য গত 
১৩ই জ্যেষ্ঠ [২৫ মে] রবিবারে শি্লিয়াতে এক প্রকান্ত সভা 
হইয়াছিল ; তাহাতে এই নগরস্থ ধনি নির্ধন, মধ্যবণ্তি প্রায় সহত্র ব্যক্তি 
একত্র হইয়াছিলেন । এই সভাতে নিশ্চিত হইল, যে হিন্দুহিতাধি 
বিদ্যালয় নামে এক পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইবেক, এবং তাহার 
কর্মসম্পাদন জন্য শ্রীযুক্ত রাজ রাধাকাত্ত দেব সভাপতি হইলেন; 
রীযুক্ত রাঁজা! কালীর বাহাদুর, অপূর্ব বাহাছুর, সত্যচরণ বাহাছির, 
আশুতোষ দেব, প্রমথনীথ দেব, ব্রজ্জনাথ ধর, মতিলাল শীল, রমানাথ 
ঠাকুর, রাঁজচন্দ্র যুখোপীধ্যায়, নীলরত্ব হালদার, বীরনৃসিংহ মঙ্গিক, 
রমাপ্রসাদ রায়, নন্দলাল সিংহ, দুর্গাচরণ ঘ্ড, দেবেস্রণাথ ঠাকুর, 
তারাটাদ চক্রবর্তী, কাশীনাথথ বহু, হরিমোহন সেল, ভগবতীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও রাজ মিত্র অধ্যক্ষ হুইলেন ; 
যুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিমোহ্‌ন সেন সম্পাদক হইলেন ; 
এবং গ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব, ও প্রমধনাথ দেব ধনাধ্যক্ষ হইলেন । 
এই পাঠশালার ব্যয় নির্বাহ জগ্ত মাসিক সহজ টাকা নির্ধারিত হইয়াছে, 
এবং এককালীন দান ও মাসিক দাতব্য এই উভয় উপায় দ্বারা যাহাতে 
মাসিক উক্ত সহস্র টাকা আয় হইতে পারে এমত ধন সংগৃহীত হইলেই 
বিদ্যালয়ের কার্ধ্যারভ্ত হইবেক। এ প্য্তস্ত প্রায় চল্লিশ সহস্র টাকা 


88 দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


মূলধন, এবং চারি শত টাক! মাসিক দাতব্য স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তণ্মধ্যে 
প্রচুর ধন্যবাদ যোগ্য শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব দশ 
সহস্র টাকা দান এবং পঞ্চাশ টাকা মাপিক দাতব্য স্বাক্ষর করিয়াছেন, 
এবং প্রতীক্ষা করি, যে সাধারণের উৎসাহ ও যত্রক্রমে মূলধনের উপস্বত্ব 
ও মাসিক দাতব্যদ্বারা মাসিক সহস্র টাকা অবিলঙ্গে সংগৃহীত হইবেক। 
বিশেষতঃ সভাপতি গ্রীযুক্ত রাজা রাধাকাত্ত বাহাছুর পক্ষপাতশৃ্ত হইয়া 
এবিষয়ের সুসিদ্ধি অন্ত যে প্রকার যত্রবান্‌ হইয়াছেন, ইহাতে ক্ৃতকাধ্য 
হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখিতেছি। 
মাত্র পক্ষকালের মধ্যেই চলিশ সহ টাকা! এককালীন দান এবং 
চারি শত টাকা মাসিক চদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেশ দশ জনে 
মিলিয়। কাঁজ করিতে গেলে কিছু বিলঘ হওয়া গ্বাভাবিক । এজন্ত মতিলাল 
শীল মহাশয় উক্ত সাধারণ সভাতেই ঘোষণা করেন বে? তিনি নিজেই 
সত্বর একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্কাপন করিবেন, এবং এতদর্থে এক লক্ষ 
টাকা দান করিবেন। পরবর্তী ২রা জুন এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ্য। 
এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূলেও থে দেবেন্ত্রনাথ-প্রবন্তিত আন্দোলন ছিল, 
তাহ! অবন্ঠই স্বীকাধ্য | 
সাধারণ সভা অনুঠিত হইবার পর মাসখানেকের মধ্যেহ হিন্দৃহিতার্থা 
বিদ্যালয়ের জন্ত প্রতিশ্রতত অর্থের মধ্যে ২৫৫২১ টাকা সংগৃহীত 
হুইল 1*- এই আন্দোলনের তরস্ত মফস্থলেও গিয়া পৌছিল। মেদিনীপুর- 
বাদীরা কলিকাতার এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্লে অর্থ সাহাষ্য করিয়া- 
ছিলেন। প্রায় এক বৎসর উদ্যোগ আয়োজনের পর ১৮৪৬, ১ মার্চ 
তারিখে চিৎপুর রোডে রাধাক্ৃঞ্ক বসাকের বৈঠকখানায় হিন্দুহিতার্থ 
বিদ্যালয় বা “110ণ0 019:1600 [7756165007) প্রতিষ্ঠিত হইল । 


* তত্ববোধিনী পত্রিক1- শ্রাবণ ১৭৬৭ শক, পৃ" ২০২। 


হিন্দুহিতাা বিদ্যালয় ৪৫ 


বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংবাদ 'ফ্রেও অফ ইয়া? ( ৫ মাচ্চ ১৮৪৬ ) নিয়ন্ধপ 
দিয়াছেন। বল! বাহুলা, এই সংক্ষিপ্ত বিবরণটির মধ্যেও কিঞ্চিং গ্লেষ 
রহিয়াছে £ 
1119 17100700 (78710) [115118061017, 17101) ছা83 901 017 
1996 অয) 006 ঘা 06 6770)091])থি 1019 11155017870 01011181108, 
11661 0015 10001000901 0৩১07901 ))81)101]5 681086 009 009 11171), 017 
30000951990 079 150 01 11 110, [)আা018 0015 1078 0019৭ ০1 
(211. 21)010)0061017) 019 115৭1017105 3017)17087 1075 19697 1951500, 
8100 70৬ 10)010095 300 50101018, & 10101)0 01 1991)6081)19 
001০৯ 2১৪০1010101 18৮ 01)995 । [30909 45০০০২]) 1)0 3 
01160 10 1196 0108177 1381)00 [০১০10787800 1079065906৫ 
(78 019 01)10৫৮ 01 076 [75010810011 ৮8৭ (9 01৪ 0106 1)6716964 01 
00100 0 111601 630080 0 (00০ 00195 17101) 00012106 
1১০1)61 00911) ৪1৮ 1116. 9 00170] 8 108060001)5 1)9 
01800) 108০ 17 1০ (1১6 91১1৬০ ১৯খ৪নফ৫ুস ০01 007197১1018 
(0 (00056817117 পান (10 1001, ০0100111)0106 69 609 19017010181 010 
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[71360৯1080৮ 10 11১ 011০. 116 0161 1090 161)10781)60 00 উঠ? 
(081 81000) 01 11069 [1005 অঞএ [010101560 00 00 11151 
000) 01 0191১051119), 11101 (0000101)0101) 1107190 01 (8100002) 
31101) 01015 1018) আও )7০১০৯৫০১ টিত ১1)৪1]1 61০০ 11016 [7015 
|) 10019175 1110 16৮১15101৩৯, (117 121). 01 27145, 187: 3.) 


ইহাঁর এক মাস পবে? এপ্রিল ১৮৪৬ সংখ্যায় “সন্বাদভাক্কর' লেখেন £ 

হিন্দুহিতাধি বিদ্যালয় । _খাবু বাধাকৃষ বানের যে বৈঠকখানাতে 
জালরাজার বাসা ছিল এ বৈঠকথা না আপাতত হিন্দুহিতাধি বিদ্যালয় 
হইয়াছে, তথায় ৫৫০ বালক বিদ্যাশিক্ষা করেন, সম্প্রতি ইংরেজী ভাষা 
শিক্ষাদীনার্থ এতদ্বেশীয় পাঁচ জন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং ছুই জন 
পঞ্ডিত বঙ্গ ভাষা শিক্ষাদীন করেন, শুনিলাম শিক্ষকের| উত্তম রূপে 
পরিশ্রম করিতেছেন, এবং বাবু দেবেশ্্রশাথ ঠাকুর, বাবু হরিমোহন সেন 


৪৬ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


প্রায় সর্বদা বিদ্যাগারে গিয়া শিক্ষাদানের অন্ুসন্ধীন করেশঃ ইহাতে 

সরব হইয়াছে--শিক্ষা! ভাল হইতেছে অতএব আমর! ভরসা করি 

যাহাতে এই স্থরব চিরকাল থাকে বাবু দেবেস্রশাথ ঠাকুর মহাশয় বিশেষ 

রূপে তাহার চেষ্টা করিবেন । 

ব্প্রসিদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ)ায় হিন্দুহিতার্থা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক 
হইলেন, তাহার বেতন হৃহল ঘাট টাকা । তিনি তখন যুবক | তিনি 
হিন্দুকলেজের অন্যতম সিনিয়র বৃত্তিধারী ছাত্র ছিলেন। ১৮৪৫ সালে 
কলেজের পাঠ সমাপন করিয়া বাহির হন। রাঁজন (রায়ণ বস্থও এই 
বংসর উক্ত কলেজের পাঠ সমাপন করেন। তিনি বিদ্যালয়ের ইনৃস্পেক্টর 
নিমুক্ত হইলেন । বিদ্যালয়ের ছুই জন ভিজিটর বা পরিদর্শকও নিযুক্ত 
হইলেন যথাক্রমে স্বনামধন্য কাশীপ্রপাদ ধোষ এবং রমানাখ ঠাকুরের পুত্র 
নৃপেন্দ্রনীথ ঠাকুর । ভুদেববাবু এক বংসরের কিছু অধিক কাল এগ্সানে 
কান্ত করিয়াছিলেন। তাহার সহকর্মীদের মধ্যে আরও ছুহ জনের নাম 
পাওয়। যাঁয়__রন্দাবনচন্্র বস্থ এবং তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের 
কর্তুপক্ষের সহিত ইহার পরিচালনা সম্পর্কে মতান্তর হওয়ায় এই তিন জনই 
একই সময়ে কর্ম পরিত্যাগ করেন ।* 

ভূদেব বিদ্যালয়ের সংঅব ত্যাগ করিবাব পরও ছুই বংসর যাবৎ হহাব 
কাধ্য পুর্ণোদ্যমে চলিয়াছিল। কিন্তু ১৮৪৮ সালের জানুয়ারিতে ইউনিয়ন 
ব্যাঙ্কের পতন হইলে ইহার ভাগ্যবিপধ্ধযয় ঘটে। বিদ্যালয়ের কোষাধাক্ষেব 
নামে এই ব্যাক্ষে ইহাঁর যাবতীয় অর্থ গচ্ছিত ছিল। ব্যাঙ্ক পতনের পর হা 
ফিরিয়া! পাওয়াও কঠিন হইয়া পড়িল। ও দিকে বিদ্যালয়ের প্রধান উৎসাহী 
পৃষ্ঠপোষক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও কার ঠাকুর কোম্পানী এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক 
ফেল হওয়ায় বিশেষ ভাবে বিত্ত হইয়া পড়েন। তিনি তো তত্ববোধিনী 
পাঠশালা একেবারে তুলিয়াই দ্রিয়াছিলেন। অনেকের ধারণা, এই সময় 
_ ঘুদেব-চরিত, প্রথম ভাগ, পৃ- ১১৯-২১। | 


হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় ৪৭ 


হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় উঠিয়া যায়। প্রক্কত পক্ষে? ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক পতনের 
পরও কয়েক বংসর বিদ্যালয়টি চলিয়াছিল । ১৮৫১ সালের সেপ্টগ্বর মাস 
নাগাদও দেখা যাইতেছে, ইহার মূলধন ছিল ত্রিশ হাজার টাকা। কিন্ত তখন 
বিদ্যালয়টির অবস্থা নিতান্তই খারাপ হ্হয়া পড়িয়াছিল ।% 

১৮৬০-৬১ সালের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী বিবরণে €(410109701 
4, 0, ৪4) দ্রেখিতেছি, ১৮৬০, ডিসেম্বর মাসে গৃহীত প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
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৪৮ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব 


হিন্দু চেরিটেব্ল ইনপ্রিটিউশন হইতে এক জন ছাত্র দ্বিতীয় বিভাগে উত্ভীণ 
হইয়াছেন । 


এই বিদ্যাপয়ের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত পাঁশিহাটিস্থ হিন্দৃহিতার্থা বিদ্যালয়ের 
কথাও এ প্রসঙ্ষে বলা আবশ্ক। এই বিদ্যালয়টির সহিত দেবেন্্রনাথের 
বিশেষ যোগ ছিল। ইহার প্রথম সাম্বংসরিক পরীক্ষার বিবরণ '“সশ্বাদ 
ভাক্করে' (১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪৯) একখানি প্রেরিত পত্রের মধ্যে পাইয়াছি। 
উহাতে আছে £ 
গত ২৭ জানুয়ারি বেলা ছুই ঘণ্টা সময়ে শ্রীযুক্ত বাবু প্রাপক্কফ রাস 
চৌধুরি মহাশয়ের পানিহাটীস্থ নূতন উদ্যানের অট্টালিকাতে উক্ত 
বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের প্রথম সান্বংসপ্বিক প্রকাশ পরীক্ষা হইয়াছিল, 
তছুপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের আত্মীয়বর্গ বিদ্যালয় হিতৈষী বহু 
ভদ্রব্যক্তি এবং কলিকাতাস্থ অনেক সন্ত্রস্ত মহাশয় এবং অনুবুস চত্বারিংশৎ 
সংখ্যক মান্ত ইংরাজ ও বিবি লোকের সমাগম হয়'."বাবু দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ইত্যাদি মহাশয়েরা সকল শ্রেণীর বালকদিগকে পরীক্ষা করিয়! 
প্রশ্ন সকলের আশু উত্তর পাইষা পরম সস্তোষের সহিত ছাত্রগণের এবং 
তাহারদিগের শিক্ষকদিগের প্রচুর প্রশংসা করিলেন.**তৎপরে শ্রীযুক্ত 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সকল শ্রেণীর যোগ্য পাত্র ছাত্রগণকে বহুমূল্য অনেক 
পুস্তক প্রদান করেন উক্ত বিদ্যাগয়ে শতাধিক ছাত্র পাঠ, করিতেন 
তন্মধ্যে ৩৪ জন ছাএ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন একাদশ মাস হইল 
বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে-."বাবু দেবেস্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দণ্ডায়মান 
হুইয়! বাবু জগচ্চন্দ্র রাঁয় চৌধুরী মহাশয়ের প্রচুর প্রন ও পরিশ্রমাদির 
বিশেষ ধন্যবাদ পূর্ব্বক পানিহাটিস্থ ও তপ্রিকটস্থ ভদ্রলোক সক যাহারা 
& পরীক্ষোপলক্ষে আগমন করিয়াছিলেন তাহারদিগের এ বিদ্যালয়ের 
প্রতি উৎসাহ পুর্বক সযত্র হইতে কহিলেন এবং ছাত্রদিগকে বিশেষ 
মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিতে উপদেশ দিয়া সুচারুনপে বক্তত। দিয় 
স্বাডিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন । 


হিন্দুকলেজ ও সরকারী শিক্ষা-নীতি ৪৯ 


বিদ্যালয় হিসাবে কলিকাতাঁর মুল-প্রতিষ্ঠানটি সাক্ষাৎ ফলপ্রস্থ শা 
হইলেও হিদ্দুসমাজ ইহাদ্বারা আত্মস্থ হইতে যে শিক্ষালাভ করেন, তাহা! 
অতুলনীয় । ইহার ফলেই সর্বত্র ধ্ষ্টানবিরোধী আন্দোলনের উদ্ভব হয়। 
দেবেক্জনাথ তাহার আগ্রজীবনীতে (পৃ. ১০৬) বলিয়াছেন,--“সেই অবধি 
্রীষ্টান হইবার শ্রেত মন্দীভৃত হইল, একেবারে মিশনরীদের মস্তকে 
কুঠারাধাত পড়িল ।” 


হিন্দুকলেজ ও সরকারী শিক্ষানীতি 


দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৩৩ সন হইতে ১৮৪৬ সনে মৃত্যুকাল পধ্যস্ত 
মানেজিৎ কমিটি বাঁ অধ্যক্ষ-সভাব সন্ত ছিলেন। ঘারকাঁনাথ ঠাকুর 
এবং রামকমল সেনের মৃত্যুতে কলেজের অধ্যক্ষ-সভার দুইটি সদস্ত-পদ 
শুন্ত হয । এই পদে যথাক্রমে দ্েবেজ্রনাথ ঠাকুর এবৎ আশুতোষ দেব 
সদন্ত নির্বাচিত হইলেন । এই বিষয়, ১৮৪৭-৪৮ সালের শিক্ষাবিষয়ক 
সরকারী রিপোর্টে (পু. ৩৪) নিম্মোক্তরূপ উদ্নিখিত হইযাঁছে £ 


০0381)904  1)1)0101078711) 1780৩ 810] 4১911006031) 1), 
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১৮৫৪, ১০ই মে হিন্দু কলেজেব তির অন্তি্ বিলুপ্ত হয়। তখন 
কলেজের স্কুল-বিভাগ হিন্দু স্কুল এবং কলেজ-বিভাঁগ প্রেসিডেন্সি কলেজে 
রূপান্তরিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ শেষ দ্রিন পর্য্যন্ত হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষ 
সভার সদস্ত ছিলেন । 

১৮৪০-৪১ সালে গবর্ণমেট হিন্দু কলেজ ও শিক্ষাবিষয়ক ব্যবস্থার ভার- 
প্রাপ্ত সরকারী শিক্ষা-কমিটির মধ্যে সম্পর্ক ণির়্ করিয়া দেন। এই সমস 
হইতেই প্রক্কত প্রপ্তাবে হিন্দুকলেজ পরিচালনায় সরকারী কর্তৃত্ব 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে আরস্ত হয়। দেবেস্রনাধ ও দিন সদশ্ত বা অধ্যক্ষ 


সি 


৫৩ দেবেজ্রনাথ ঠাকুনু 


ছিলেন, তত দিন শিক্ষা-কমিটি ও কলেছের অধ্যক্ষ-সভ| উভয়ের মধ্যে 
বিভিন্ন ব্যাপারে বিরোধ ও মনকষাকষি লাগিয়াই ছিল। কিঞ্চিৎ পূর্বেই 
আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, শ্ষ্টান মিশনরী ও হিপ্ুুসমাজের নেতৃবৃন্দের 
মধ্যে গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ভীষণ বিরোধ উপস্থিত হয়। ১৮৪৮ 
সালে হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিস্তাগের অঞ্ুম শিক্ষক কৈলাসচন্দ্র বসু 
রষটধর্ত্ে দীক্ষিত হইলে দ্বভাবতঃই হিন্দুদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখ! দেয়। 
তাহাদের প্রতিভূক্ঘরূপ কলেঞ্জের অধ্যক্ষ-পভাও ইহাতে ঘোরতর আপাও 
উত্থাপন করিলেন এবং যাহাতে ৈলাসচর্দকে শিক্ষকতা-কর্্ হহতে 
অপসারিত করা হয়, গেহ মর্থে শিক্ষা-কমিটির নিকট দাবি করিলেন । 
শিক্ষা-কমিটি প্রথমে তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিলেও, শেষ 
পর্ধ্স্ত তাহাকে স্থাশাস্তধিত করিতে বাধ্য হ্শ। বলা বাহুল্য, এই 
আন্দোলনে দেবেল্রনাথের বিশেষ যোগ ছিল। 

ইহার পর-বংসরই (১৮৪৯) এইপগপ আর একটি ব্যাপার খটে । 
এবারে য়, দেবেন্দ্রনাথ পঞএ দ্বারা কলেজ-সম্পাদক রপম্ময় দরওকে 
জাঁনাইলেন, যে, গুরুচরণ সিংহ নামে কশেজের দিতীয় শেণর এক জন 
ছাত্র ্রষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। মুল পিয়মান্ুপারে কোন খ্রষ্তীন ছাএকে 
যে কলেজে রাখা চলিতে পারে না, সম্পাদক একটি সাপ্লার থারা 
অধ্যক্ষ-দভার ভারতীয় ও ইট্টর্রেণীয় পকল সদসশ্তেরই পে দিকে ষ্টি 
আকর্ণ করিলেন। 'ওরুচরণ সিংহ কলেজ পরিত্যাগ করিতে বাধ 
হইল বটে, কিগ্ত এ বিষয় লইয়। শিক্ষাঁকমিটি ও অধ্যক্ষ-দভা উভয়েরহ 
সভাপতি জন এলিয়ট ডিক ওয়াটার বীটুন এবং অধাক্ষ-সভার অন্থতম 
প্রাচীন সভ্য রাজা! রাধাকান্ত দেবের মন্দ তুমূল বাদান্ুবাদ আর 
হয়। শেষ পধ্যন্ত রাধাকান্ত দেব বিরক্ত হইয়| অধ্যক্ষপদ পরি ত্যাগ করিলেন 


(জুন ১৮৫০ )। 
শিক্ষা-কমিটি ও কলেজের অধ্যক্ষ-দভা, তথ হিন্ুসম(জের মধ) 


হিন্দকলেজ ও মরবাবী শিক্ষ। শীতি ৫১ 


এইবপ আব একবাব দন্থ উপস্থিত হয় ১৮৫৩ সালেব প্রথমে । এই সময় 
কলেজে হীবাবুলবুলনায়ী এক জন পশ্চিমা গণিকাব পুত্রকে ৬০ কৰা 
হ্য। ইহাতে হিশ্ুদেব মধ্যে বিশেষ চাঞ্চণ্য উপস্থিত হইল । তাহাদে 
পক্ষে অধ্যক্ষ-সভাও ইচ্থাতে আপি জ্ঞাপন কবিলেন। কিগ্তু তখন 
সবকাবী শিক্ষা-কমিটহ হিন্দুকলেজেখ সব্বক নিষন্বিত কবিতেছিলেন | 
াহ'বা এ আপ্িতে কর্পপাত কবিলেন না । তখন হিন্দুসমাঁজেখ নেতৃ- 
স্থানীয় বাঞ্জিগন একাবদ্ধ হইযা ১৮৫০ ইবা মে হিন্দু মেট্রোপলিটান 
কলেক্জ গ্বাপন কেন । হিশ্ুকলেজেব অধ্যক্ষ-» ভাব অধিকাংশ ভারতীয় 
স্শ্কে যখন এহ নুন কলেজে অধ্যক্ষ-সভাব নদশ্ুপপে অধিষ্ঠিত 
হইতে দেখি, তখন উভয়েব মধ্যে আন্দোলন কিঞ্প তীব্র আকাখ ধাবণ 
কবিধছিৎ, তাহা সহজেই খদরঙ্গয় হয বাধাকীত্ত দেখ ইঙ্বাৰ পূব্বেই 
হিন্কলেজেব সহিত সনপ্ত স'পর্ক ছিন্ কবিযাছিলেন। তিশি গৃতন 
কদতঙ্গব অধ্যক্ষ সাব সভাপতি হইলেন পক্ষান্তবে, ধেবেশনাধ ঠাকুব, 
শাশ্ততশোষ দেবপ্রমুখ শতধগ হিন্্ঞ্লেজ-কমিটিব সদন্ত থাকা সত্তেও 
এত কলেজেবও অধ্যক্ষ সাব আসশ »ভ্ণ করিলেন । এখানে বলা 
গশ্ক যে, হিন্দু মেট্টেপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠায় ওষেলিংটনস্থ দও- 
পরিবাবেব বাজেন্দ ৭৪ মভাশয বিশেষ উদ্েণ হহযাছিশেন। গুক৯বগ 
দেব ডেভিড হ্যোব একার্পেম এবং মঠিলাল শীলেব শীলশ্‌ ফ্রি কলেজ, 
সমুদ্র ছাত্রও সবগ্জাম সৎ এহ প্রচেষ্টায় যোগদান কবাষ অতি 
সব হহুন্দু মেট্রোপশিটান কলেজের কাধ্য আবি হওযা সপ্তবপব 
হইয়াছিল ।  এহপ্দুকলেজ হইতে থু ছাএ আয়া এহ কলেজে 
(যাগ ধিল। 

5ধকাবী শিক্ষ নীতি) তয হিশ্ুকপণ্েজ পরিচালন সম্পর্কে যখনই 
জনন্না ব্যাহত হ্ইখাথ সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে, তখনই দেবেন্দ্রনাথ 
সকল শক্ত দিয। তাহা বিবোধিত। কবিযাঁছেন। কিন্তু ইহা সত্তেও 


৫২ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


তিনি যে কখনও সরকারের বা শিক্ষা-কমিটির সহযোগিতা করেন নাই, 
এমন নহে। সংস্কত শাস্ত্রে ও সাহিত্যে দেবেন্বনাথের গভীর জ্ঞান, 
এ কথ| শিক্ষিত-সমাঞ্জে সকলেই অবগত ছেলেন। শিক্ষা-কমিটি ১৮৪৭ 
পালে সংক্ষত পিশিয়র ও জুশিয়র বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নপএ রচনার ভার 
ধাহাদের উপর দিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে দেবেস্রুণাথ ছিলেন এক জন । 
রাধাকান্ত দেব ও পণ্ডিত বৈদ্যনাথ উপাধ্যায় এ বংসর দেবেন্ত্রনাথের 
সহযোগ ছিলেন । 


সরকারের অন্ত কোন কোন শিক্ষা-প্রচেষ্টার সঙ্গেও দেবেন্্রনাথের 
যোগ ছিল। ১৮৪৪, ১৮ই ডিখেপ্বর তৎকালীন খড়ল।টি লর্ভ হাডিগ্ন 
(১৮৪৪-৮) সমগ্র বঙ্গে (তখন বিহার, উড়িষ্যাও বঙ্গের অন্ততুক্তি ছিল) 
এক শত একটি আদর্শ পাঠশালা স্থাপনের আধেশ প্রদান করেন। বাংলা 
অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলি হাডিগ্র সাহেবের বঙ্গবিদ্যালয় নামে প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিল । এই বিদ্যালয়গুলিতে বাংণ।ব মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার রীতি 
প্রবর্ধিত হয়। বাংণা শিক্ষা ও বাংলার মাধা্ে শিক্ষার প্রতি দেবেন্দ্র 
নাথের আত্ত্তিক অন্্রাগ ও তদন্থযায়ী কাধোর কথা আগেই 
বলিয়াছি। দিপুরা গ্রেলায় তাহার জমিপারি ছিপ। এই জমিদারির 
অন্তর্গত বরকাম্তা (না, বরকাস্তা ?) শামক স্থানে তিনি শিক্ষ বায়ে 
এইরূপ একটি বঙ্গবিদ্যালয়ের গৃহ শির্ষাণ করিয়া দেন। শিক্ষা-কমিটির 
১৮৪৭-৮ সালের রিপোর্টে এই সব বিদ্যাণয়স্প,প্ত বিবর্পণে (পু. ১৬২ 
১৮৭) দেবেজ্্রনাথের কৃত কর্শের এইরূপ উল্লেখ পাই £ 
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জনশিক্ষ। 


জনশিক্ষ। ধা জনপাধারণের শিক্ষার প্রতিই দেবেক্রনাথের বরাবর 
ঝোঁক ছিল, এখং আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিন 
নিজ শক্তি যথাযণ প্রয়োগ করিতে প্রতিশিয়ত তৎপর ছিলেন । 
সরকারের শিক্ষা-নীতির ফলে বাংলা শিক্ষা, তথা জনসাধারণের মধ্যে 
শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমশঃ মন্দীগুঠ হইয়। আসে । ইহা লক্ষ্য করিয়াই ১৮৫৪ 
পালে বিলাত হইতে এই মর্মে একটি শিক্ষাবিষয়ক ডেস্প্যাচ বা নির্দেশ 
আসে যে, ইংরেজী শিক্ষা ব| উচ্চশিক্ষার সঙ্গে স্গে স্থানীয় প্রাথমিক 
বিদ্যালয়গুলির উন্নতি সাধন এবং স্থানীয় ভাষাসমূত্রে মাধ্যমে শিক্ষা 
দানের উপায় করিতে হইবে) ইহার ফলেই বাংলা-সরকার পণ্ডিত 
ঈশকরচন্জ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দিয়া স্থানে গানে আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিঠা 
করান। বলা বাহুল্য, হাগিগ্র সাহেবের বঙ্গবিদ্যালয় গুলির অধিকাংশই 
ইহার পূর্বেই উঠিয়! গিয়াছিল | 

কিন্ত জনশিক্ষাঁ ইহাঁতেও তেমন ব্যাঁপকতর হইল নাঁ। ইহা দৃষ্টে 
পুনরায় ১৮৫৯ খাষ্ঠাকে সরকার জনশিক্ষা ব্যাপকতর করার উপায় অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইলেন । ১৮৫৯১ ১৭ই মে প্রদও ভাঁরত-সরকারের নির্দেশে বঙ্গের 
ছোটলাট জন পিটার গ্রাণ্ট, শিক্ষা-বিভাগের পদস্থ কর্মচারী ছাড়াও, কয়েক 
জন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও বিগ্চোৎপাহী বেসরকারী ইউরোপীয় ও ভাঁরতীয়ের 
জনশিক্ষা, তথ! বাংলা শিক্ষার বণ প্রচারের উপায় সম্পর্কে মতামত আহ্বান 
করেন । বেধরকারী ভারতীয়দের মধ্যে ছিলেন - বাজ রাধাকাস্ত দেব, 
মহধি দেবেঞ্রনাথ ঠাকুর, পা কুফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়? প্যারীচাদ মিত্র, 
পরত ঈথরচন্্ বিদ্যাপাগর, শ্টামাচরণ শর্শ-সরকার, শিবচন্ত্র দেখ, মুন্পী 


৫৪ দেবনাথ ঠাকুর 


আঁষীর আলী প্রভৃতি । দেবেন্রনাথ ৮ই আগষ্ট (১৮৫৯) সরকারের 
নিকট লিখিত ইংরেজী পত্রে জনশিক্ষা, তথা বাংলা-শিক্ষা সঞ্ধন্ধে যে অভিমত 
ব্যক্ত করেন, তাহা নান। দ্রিক হইতেই স্মরণীয় । তিনি লিখিলেন যে, পূর্ব 
জনশিক্ষ| প্রচারকল্পে কলিকাতার স্কুল সোসাইটি যেরূপ ব্যবস্থা কবিয়া- 
ছিলেন, এবং তাহাদের পাঠশালা পমুহে ব্যবহাীরোপযোগী পাঁঠা পুস্তক 
স্কুল-বুক সোসাইটি কতৃক যেরপ রচিত হইয়াছিল, সমগ্র দেশে স্বন্প- 
বায়ে জনশিক্ষ। ধ্াযাপকতর করিতে হহলে সেই পদ্ধতিহ অনুসরণ করা 
কর্তবা। তীহার মতে তৎকালীন পাঠশালীসমৃহকে কের করিয়া কাধ্য 
আরভ্ত করিলে জনশিক্ষা ব্যাপকতর করা সহজনীধা হইবে । তিনি 
অবগ্ঠ জ্ঞাতব্য বিষয়সমুহে সময়োগযোগ বাংলা প1ঠয পন্তক রচনার 
কথাও লেখেন । 
পত্রোক্ত একটি বিষয বিশেষ লক্ষণীয় । শিনি দাধারণ পাঠশ।ল!সমৃক্কে 
ন বিশেষ ধর্ধশিক্ষাব বিরুদ্ধেই ইহাতে মত প্রকাশ করেন তি 
রে শিক্ষার উপরে তিনি বিশেষ জোর বেশ । স্বীশিক্ষ।র প্রচপন সঞ্থন্ধে 
তিনি বলেন, পুকষের অক্ঞতাহ সত্রীশিক্ষার প্রধান অন্তরায় । পুবধবা। £শনিত 


হইলে, নারীদের শিক্ষার কোন বাঁধা 1 থাকিবে না) 


সমাজান্নতিবিধায়িনী সুহাদ সমিতি 
দেবেন্দ্রনাথ অন্ঠান্ত বহু শিক্ষা ও সংগ্তিশণক প্রতিষ্ঠানের সহিত 
যুক্ত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে হ্যা মেগোরিয়াল কমিটি, হেয়ার প্রাইজ 
ফণ্, বীটন পোপাইটি প্রস্থৃতির নাম উল্লেখযোগ্য: পমাজোন্নতিবিধায়িনী 
সুহ্রদ সমিতির সহিত তাহার বিশেষ যোগ লক্ষণীয়। ১৮৫৪, স 
2, বিজি এ (এ্রের রিনি ভবনে এই সমিতি প্রতি 


্ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । 


বাজনীীত ৫৫ 


হয়। মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব প্রথমাবধি এই সমিতির সভাপতি ছিলেন । 
প্রথম দিনের সভাতেই কষেকটি প্রপ্তাবেব আকাবে ইহাব উদ্দেহ নির্ণাত 
হয়। শ্রীশিক্ষাব প্রবর্তন, হিন্দু-বিধবাব পুনব্বিবাহ, বালাবিখাহ বর্জন 
এবং বগ্ধিবাহ নিবাবণেব জন্ত আন্দোলন ভ্বা ৃহাদ সমিতিব প্রধান 
কর্তব্যমধ্যে গণ্য হইল । সভাপতি দেবেগ্নাথ স্বযৎ “হিন্পুবিধবাব পুর্ব 
বাহেব আইন সন্বন্বীয অক্ষমত] দুব কবিবাঁব জন্থ ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন» 
এবং “নগরেব উপকণ্ে অথবা ভিন্ন ভিন্ন পারায় বালিকাঁবিগ্ভালষ প্রতিষ্ঠা" 
জন্ত প্রচেষ্টা সম্পর্কে প্রস্তাব উথ্থাপন কবেশ। এই সভাব সভ্যদেব মধ্যে 
বাজ। সত্যচবণ ঘোষাল, প্যাবীগার্দ মি, হবিশ্চঞ্জ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর 
দেব, বাজেন্দ্রলাল মিএ, ধিগণ্ধব মিএ, গৌবদাস বসাক, অক্ষযবমার দওঃ 
কোশোবীচাদ মিত্র, বাধাশাথ শিকদাথ, বপিককধ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব 
প্রহতিব নাম উল্লেখযোগ্য ।* 


রাজনীতি 

বাগ্রনীতি-ক্ষেত্ধে মহধি দেবেশনাথ ঠাথবের আবির্ভাব একেবাঁবে 
শাকমিক নহে । তাহা সাক্ষাত্ভাবে বাঁজনীতিতে যোগদান স্বপ্নকাল স্থায়ী 
২ইযাছিল বটে, কিন্ত উৎপাঁহ ও উপদেশ ঘাঁা বাঁজনৈতিক কম্মাদেব প্রেরণা 
দিতে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হন পাই । দেবেশ্ানাধেব আম্মজীবণীতে 
ধর্ম ব্যতীত অন্তান্ত বিষযে কিছ কিছ লিপিবদ্ধ হইলেও বাজনৈরণিক কার্য 
সন্ধে ইহাঁ সম্পূর্ণ নীবব । "তবে ইহাখ মধ্যেই এক স্থলে এ বিষয়ের স্থুএ 

পাহতেছি। দেবেশ্খনাথ লিখিতেছেন £ 
যদি বেদাত্ত প্রতিপাদ্য ত্রাহ্মবর্ম প্রচাব কবিতে পাবি, তবে সমুদায় 
ভাঁবতবর্ষের ধর্ম এক হইবে, পবম্পব বিচ্ছি্ন-ভাঁব চলিয়া যাবে, সকলে 


কন্মবীর কিশেবীচাদ সিত্র-শ্রীমন্মথনাথ বোর । গৃ৯৯ ৯১১ পষ্চব্য। 


৫৬ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ভ্রাতুভাবে মিলিত হইবে । তার পূর্বেকার বিক্রম ও শক্তি জ্ৰাগ্রৎ হইবে 

এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে--আমার মনে তখন এত 

উচ্চ আশা হইয়াছিল। ( আত্মজীবনী, পৃ. ১০৭ ) ৃ 

ইহ1 ইংরেজী ১৮৪৫-৪৬ সালের কথা । ধর্মের সার্বজনীন ভিত্তিতে 
মিলিত হইলে ভারতবাসীর পক্ষে রাষ্ীয় স্বাধীনতা অঞ্জন যে সম্ভব এ বিশ্বাস 
তিনি এই সময়ে পোষণ করিতেছিলেন। কিন্ত এই রাদ্রীয় স্বাধীনত। লাভের 
মূলে রহিয়াছে রাষ্্রীয় আদ্দোলন। প্রয়োজন অন্ত করিবামাত্র ইহাতে 
শুধু যোগদান নয়, দেবেভ্রনাথ ইহার মধ্যে ঘনিষ্ঠ ভাবে লিগ হইয়া) 
পড়িলেন । 

মহ্ধির রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্ধারা অনেকটা পৈতৃক । ভূম্যধিকারী 
সভা ও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির সঙ্গে দেবেম্রনাথ যোগদান করেন 
নাই। তিনি শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বেদবান্তপ্রতিপাপ্ উচ্চাঞ্ের হিন্দু 
ধর্ম যাহাতে সমাজমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়, সে দিকেই বিশেষ যত্রপর হ্হয়া- 
ছিলেন । এই সময়ে যাহারা মুখ্যতঃ রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত ছিলেন, 
তাহারাও অনেকে তাহার কাধ্যে সহায় হইলেন । 

কিন্ত কয়েক বংসরের মধ্যেই উপযুক্ত প্রেরণার অভাবে ভূম্যধিকারী 
সভা, 'ভারতবর্ষায় সভা (বেঙ্গল ব্রিটিশ ইওয়া সোসাইটি ) উভয়ই নিজীবি 
হুইয়া পড়িল। ভারতবর্ষে ১৮৪৯ সালে এমন একটি ঘটনা ঘটে, যাহাতে 
শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই আবার চঞ্চল ইহয়া উঠিলেন । এই বংসরে ভারত- 
সরকারের ব্যবস্থা-সচিব জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বাট্শ শাসন-সৌকর্যযার্থ 
চাঁরিটি আইনের খসড়া রচনা করিয়! প্রকাশ করিলেন। এ খসড়া আইন 
চাঁরিটির মূল উদ্দে্ ছিল__ভারশ্ত-প্রবাসী ইউরোগায়দের মফখলহ্ সরকারী 
আঁদালতসমূহের অধীনে আন! এবং ভারতবাসী ও ইউরোপীয়দের মধ্যে 3 
বিচার-বৈষম্য দেখা দিতেছিল, তাহা কথক্চিং দুরীত্ত করা। খসড়াগুলি 
প্রকাশে ইউরোপীয় সমাজ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে, এবং আইন যেন বিধিবদ্ধ 


রাজনীতি ৫৭ 


হইয়া গিয়াছে, এইরূপ ভান করিয়া ইহার নাম দেয় “ [190] 4১০১৮ বা 
কাঁল আইন! তাহারা তুমুল আন্দোলন উপগ্থিত করিল। শেষ পথ্যন্ত 
তাঁহাদের জিদই বজায় রহিল, ভারত-সরকার প্রস্তাবিত আইনের খসড়াশুলি 
প্রতাহার করিয়া লইলেন। 

ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় চেতনা বা মুঞ্তি-আন্দোলনের হতিহাসে এই ঘটনাটি 
বিশেষ ম্মরশীয়। ইহাব পরই, ইউবোপীয় সার্থক একমত্য দৃষ্টে ভারতবর্ষের 
প্রবীণ নবীন, রক্ষণশীল প্রগতিবাদী সকলেই এক্যবদ্ধ হ্হয়া কার্য করিতে 
উদ্দদ্ধ হইলেন | ভারতবর্ষায় সভা ও ভূম্যধিকাদী সভা যাহাতে একযোগে 
কাজ করিতে অগ্রপর হন, সেই উদ্দেশ্তে রামগোপাল ঘোষ বিশেষ চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন । এই সমযে আর একটি কারণেও একতাবৰ হইয়া কাজ 
কারবার প্রয়োজন অনুভূত হহল। ১৮৫৩ সালে ঈষ্ট হগ্ডিয়া কোম্পাশীর 
নুতন করিয়া সনন্দ পাহবাব কথা । ন্তগরাৎ নুতন সন যাহ।তে ভারত- 
বর্ধেব অধিকতর হিতকর হয়, সেজন্ত ভাঁরতবাসীদের পক্ষ হইতে ব্রিটিশ 
পার্লামেন্টে নিজেদের মত জাপন একান্ত আবশ্তক হইয়া পড়ে । এহ সব 
প্রয়োজন পিিব শিমিওই খ্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠী। এ 
প্রতিষ্ঠানটিও বাঁংলায ভাবতবধীয় সভা ন'মে অভিহিত হইত । 

কিন্ত এই সভা প্রতিষ্ঠার মাএ ছহ মাস পুর্বে কলিকাতায় একই উদ্দেস্থেই 
পূর্বেকার ভূমাধিকারী সভা পুনধজ্জীবনেব আশীয আর একটি ধাঁজনৈতিক 
সভারও অনুষ্ঠান হয়। সাক্ষাৎ প্রমাণ না পাওয়া গেলেও? মগ হয়, এই 
রাজনৈতিক সভাটিই পরে ভারতবষায় সভায় রূপান্তরিত হয় এবৎ বাঁম- 
গোপাল ঘোষ প্রমুখ বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া পোপাইটিব নেতৃবৃন্দও ইহার সঙ্গে 
যোগদান করেন। প্রথম সভাটির কথাই আগে কিছু বলিব। মহধি 
দেবেন্দনাথ ছিলেন এই সভাঁব উদ্লোক্তাদেব মধ্যে এক জন । ইহ উদ্দোধন- 
অধিবেশন সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া বেসল হরকরা- ১৮ সেপ্টেপ্বর ১৮৫১ 
তারিখে এই মন্্বে লেখেন, “প্রসন্নকূমার ঠাকুব এবং দ্েবেজ্দ্রনাথ ঠাকুর এমন 


] 


?৮ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


কোন কাজের সঙ্গে তাহাদের নাম যুক্ত হইতে দিবেন না! যাহাতে তাহার] 
সিদ্ধিলাভ করিবার আশা না রাখেন |...এখারে ইহার প্রধান উদ্যোক্তা! ও 
নেতৃবৃন্দের মধো স্বীধীনচেতা মাগ্তগণ্য লোঁকই আমরা পাইয়ছি।”* এই 
প্রতিঠানটির নাম দেওয়। হইল] ১২ 80010] 18550018001)” 1 দেশ- 
হিতার্থা সভা নামে “পমাচার দরপণে” ইহা উল্লিখিত হইয়াছে । “বেঙ্গল 
হরকরা” উক্ত তারিখে এই সভা সম্পর্কে আরও লেখেন 2 
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স্তাশনাল এসোসিয়েশন বা দেশহিতাথা সভার এই অধ্িবেশনেই ইহার 


উদ্দেষ্ঠ এবং কর্ম প্রণ[শীও কযেকটি প্রস্তাবের আকারে নিণাঁত হয়। এই 
প্রন্তাবগচলি পরব ২৬এ সেপ্টেপর ভাবিখে বেঙ্গল হরকরা' প্রকাশ করেন। 
ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের আন্পুরিক আলোচনায় ইহাব গুরুত্ব কম 


নহে । এই সভার অগ্থ তম প্রধান উদ্যোভ দেবেশগনাথও যে এহ প্রস্তাব- 
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বাঙ্গনীতি ৫৯ 


সমূহের সমর্থক ছিলেন, তাহ! খলাই বাহুল্য কিকিৎ দীর্ঘ হইলেও ইহা! 
এখানে উদ্ধত হইল £ 
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দ্েশহিতার্থী সভার কর্মকর্তি-সভ। গঠিত হইল ; সম্পাদক হইলেন খয়ং 
দেবেন্দ্রনাথ । ইহা'র কাঁধ্যও যথারীতি আরম্ত হইল | 

১৪ই সেপ্টেপ্র ১৮৫১ তারিখে এই সভ। প্রতিষ্টিত হইল । ইহার দেড় 
মাসের মধ্যেই এ একই উদ্ধেস্টে প্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় 
সভা! কাধ্য আরন্ত করিলেন । মহধি দেবেভ্রনাথ ঠাকুর এই শেষোক্ত সভার 
সঙ্ষেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইলেন । তিশি পূর্ববোস্ত সভার মত ইহারও প্রথম 
অবৈতনিক সম্পাদক হইলেন। “ফ্রেও অফ. উপ্িয়া ২৭ নবেম্বর ১৮৫১ 
তারিখে,একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে সিটিজেন: হইতে সভা-প্রতিষ্ার সংবাদটি 
এইরূপ উদ্ধত করেন £ 
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এই উদ্ধীতি হইতে ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোপিয়েশন বাঁ ভারতবধাঁয় সভার 
ষুল উদ্দেষ্ এবং প্রতিষ্ঠার তারিখ ২৯এ অক্টোবর পাইতেছি। প্রচলিত 
পুন্তকাঁদিতে প্রতিষ্ঠার তারিখ দেওয়া হইয়াছে ১৮৫১ ৩১৫ অক্টোবর । রাজা 
রাধাকাস্ত দেব ও মহধি দেঙ্দেনাথ ঠাকুরের মধ্যে এই খা সম্পর্কে তিনখানি 
পত্রের পাগুলিপি পাইয়া ইতিপৃর্ষে অন্তএ* প্রকাশিত করিয়াছি। তাহাতেও 
ইহার উদ্দেন্ট এবং প্রথম দিককার কার্ধ্যাবণীর স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইবে। 
প্রারপ্তিক অনুষ্ঠানার্দির পর ধেবেস্রনাথ সম্পাদকরূপে সভার কাধ্য 
যথারীতি আরম্ত করিযা দিপেন। উপরে যে তিনখানি পত্রের উল্লেখ 
করিয়াছি, তাহার মধ্যে চচৌকিদারি ব্যবস্থা ও লাখেরাঁজ ভূমি সম্পর্কে 
আবেদনের কথা আছে। এই সময়ে প্রাখে গ্রামবাসীদের ব্যয়ে চৌকিদার 
নিয়োগের প্রপ্তাব হয়। চৌকিদার শিয়োগের ব্যয়ভার বহন করা গবর্ণ- 
মেন্টেরই কর্তবামধ্যে গণ্য ; কারণ, দেশ-শাসনের জন্য ও শা্তিরক্ষাকল্সে 
ভাহার! নান। ভাবে কর আদায় করিয়া লইতেছেন। এ সবের প্পষ্ উল্লেখ 
এই আবেদনে ছিল। সভ্ভা-প্রতিষ্ঠার পক্ষকাল মধ্যেই ১১ ডিসেম্বর দেবেন্দ্র- 
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*%[0)6 010101/466 1116/081)01 06,6119 এড 11. 1942. পৃ ২৩৫৩৬ 


৬২ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


নাথ মাদ্রাজ ও বোস্বাইয়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট নিখিল-ভারতীয় 
ব্যাপারে একযোগে কাঁধ্য করিবার জন্য একখানি লিপি প্রেরণ করেন। এ 
সময়ে বোষ্বাইয়েও একটি রাজনৈতিক সা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । উহাঁও 
স্বতন্্রভাবে কাঁধ্য করিতেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ এই মর্মে লিখিলেন যে, ইষ্ট 
ইগিয়া কোম্পানীর সনন্দের মেয়াদ উত্তীর্ণপ্রায়, এ সময় একযোগে কাজ 
করিলে জাতীয় এক্য প্রতিষ্ঠায় বেশেষ সহায়তা হইবে । খিভিপন প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষে গ্রতন্র এজেন্ট নিয়োগের জন্য অর্থ ব্যয় হইবে প্রচুধ । সমগ্র দেশের 
পক্ষে এক জন এজেন্ট নিযুক্ত হইলে শুধু ব্যয়ভারহ লাখব হইবে না, পরস্ত 
ভাবী শাসনপংক্ষার বিষয়ে সমগ্র দেশবাসীর একমত্য প্রক।শেও সুবিধা 
হইবে । দেবেন্দ্রনাথ তাহাদিগকে আরও জনন যে, ইতিমপে/ই ভারতবধ্ধায় 
সভা এইজন্ধ ষোল হাজার টাঁকা তুলিতে সম্থ হহযাছেন ৯ এই লিপিখানিতে 
যে সমগ্র-ভাঁরতীয় মনোভাব প্রকট তাহাঁবই পূর্ণ বিকাঁশ হইল হওয়ান 
স্াশন[ল কংগ্রেসে | 

দেবেন্দ্রনাথ সর্ধসাঁকল্যে ছুই বৎসর দেড় মাসি কাপ ব্রিটিশ ভগিয়ান 
এসোপিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন । এই সময়ের মনে তাহা বিশেষ 
চেষ্টা-যত্রে এই সভা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রা চর্চিত হয়। মাদাজে হহার একটি 
শাখ!-স্ভ] প্রতিষ্টিত হহল। পরে অগ্তএও ইহার আঁদর্শে সভা-সমিতি গঠিত 
হয়। প্রথমে অন্ততঃ তিন বৎসরের জন্ গঠিত হইলেও, ভারতবষীয় সভা 
যে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারিয়াছিণ, তাহার সুশেও 
দেবেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব যথেষ্ট । 

দেবেন্দ্রনাথ সম্পাদক থাকা কালে চৌকিদাি আন, শাঁখেরাজ তুমি 
সম্পক্কাঁয়ি আইন, গবর্ণমেন্ট লবণ উৎপাদন একচেটিয়া করায় জমিদার ও 
প্রজার অস্ুবিধ! প্রভৃতি সগ্ধন্ধে ভারতবরাঁয় সভা আলোচনা করেন এবং 


মি 
সি. এফ এণ্ড, ও শিরিজ। মুখোপাধায় প্রণীত 770 1236 672৫ 0794 01 
6৮6 0077/763১ পুস্তক ( পৃঃ ১৫৬-৫৭ ) দ্রষ্টব্য । 


পাজন্ীন্তি ৬৩ 


প্রতিবালিপিও সবকাবে পেশ কবেন। কিপ্তু এক সমযকাঁৰ সব্বপ্রধান 
উল্লেখযোগ্য ব্যাপাব হইল-_ভাব তবযাঁ দার পক্ষে তিটিশ পার্ণামেন্টে 
ভাবত-শাঁসন সম্পর্কে স্মাবক-লিশি পেখণ। এহ শাবক পিপি বচনায় 
হবিশ্চগ্ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ হাত ছিপ বলিযা জানা যাষ। হরিশ্চন্তর 
পবে “হিন্দু পেটি,যটে'ব সম্পাদক বলিযাহ বিশেষ প্রপিদি লাভ কবেন। এই 
স্মাবক-নিপিতে ব্রিটিশ উপনিবেশসমৃহ্ শাপশ-সতব আদর্শে ভাবতবর্ষেও 
স্ব-শাঁসনব্যবস্থা প্রবর্তনেৰ কথা সব্বপ্রথম বিগপিত হয, এখং ইস্াধ প্রথম 
ধপ-থবপ প্রস্তাবিত ব্যবস্থা-পবিষদেব অধিকাংশ পদগদে ভাখ শিম গ্রহণেত 
আঁবেদনও জানান হয়। সম্পাদক দেবেন্দনাথ “ষ এই বিষয়ে বিশেষ উদ্ভোগু 
ছিলেন, তাহ? বলা শিশাযোক্ধন। 

দ্রেবেক্শাথ কখন আধ্পাদকেব পদ ত্যাগ বেশ, চাহ এত দিন 
অশেকেবহ জনা ছিল নী । সম-সমফের সংবাধপর্ হতে দেবেন্দ্র ন।থেব 
সম্পীদক-পদ্ ত্যাঁগেব সঠিক সংখাঁধ ও সময লাপ। যায। ৯৪ জাশ্ুযাখি, 
১৮৫৪ শু1বিখেব “,বঙ্গণ হবকবা ১৩হ জান্যাবিব “সিটিঙ্ষেন' পথিকা হহতে 
এহ সংবাদটি টগ্ধাচ কারন 2 
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এই উদ্ধতিতে একটি ভুল রহিয়াছে । এই অধিবেশন ভারতবর্ষীয় 
সভার তৃতীয় বাধিক অধিবেশন নহে, দ্বিতীয় বাঁধিক অধিবেশন । দেবেন্দ্র 
নাথ ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৪ তারিখে ভারতবর্ষয় সম্ভার সম্পাদকের পদ 
ত্যাগ করেন। উপরের উদ্ধতিতে দেবেন্ত্রনাথের পদত্যাগের কারণ সম্বন্ধেও 
কিছু জানা যাইতেছে । সভার সদশ্তদদের মধ্যে এক দল এই মত পোষণ 
করিতে লাগলেন যে, ছুই বংসরেব অধিক কাল এই দায়িওপূর্ণ পদে একই 
ব্যপ্তি অধিঠিত ন1 থাকিয়া অন্যদের এই ভাঁর বহনের সুযোগ দেওয়া কর্তব্য | 
দেবেজনাথও সানন্দে এই গুরু ভার অন্যের ক্্ধে ছাড়িয়! দিলেন । 


পরবর্তী ১৭৯ জানুয়ারি তারিখের “বেঙ্গল হরকরা?য় এই দ্বিতীয় বাধিক 
সভার একটি পূর্ণতর বিধরণ প্রকাশিত হয়। একটি প্রস্তাবে ভূতপূর্বব 
সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ও সহকারী ঈম্পাদক দিগর্ূর মিত্রের কার্ষোর 
প্রশংসাবাদ করা হয় । 

দেবেন্দনাথ ঠাণ্রকে অতঃপর্দ কোন রাজনৈতিক প্রনিষ্ঠানের সঙ্গে 
সক্রিয় ভাবে ষেগ দিতে দেখি নাঁ। তবে সুপ্রশিদ্ধ শগোপাল মিএের 
হিন্দু মেলার পশ্চগতে (১৮৬৭ সাশ) যে টাঁহ।র মহশী প্রেবণা ছিল, তাহার 
প্রমাণ আছে । পরবর্তী কাঁলেব উত্িয়ান হ্যাশনাল কংগ্রেসের প্রতিও তিনি 
বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন । তিনি বহ বার কংখ্রেপ-নেতবর্গকে নিজ 
ভবনে আমপ্রণ করিয়া ধদেশসেবায় উৎপাহ ও উপদেশ দিঘাছিলেন | কিন্ত 
ভারতবর্ষের রাষ্্রীয় উতিহ।দের একটি সদ্ধিক্ষণে ব্রিটিশ ইগ্ডয়ান এসৌ- 
সিয়েশনের সম্পাদকরূপে তিনি যে কার্য করিয়াছিলেন তাহাই বিশেষরূপে 


স্মরণীয় । 


পরবর্তী কার্যকলাপ 


তত্ববোধিনী সভা রহিত হওয়া প্রসঙ্ষে রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয় যে 
কার্্যতংপর উন্নত ব্রান্ষগণের কথা বলিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ত্রদ্মানন্দ 
কেশবচন্দ্র সেনের নাম সর্বাগ্ে উল্লেখযোগ্য | কেশবচজ্র ১৮৫৯ গ্ষ্টাব্ব 
হইতে দেবেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হয়! ব্রাহ্মপমাজের কার্যে আত্মনিয়োগ 
করিলেন । এই বংসবের শেষ দিকে দেবেন্দ্রনাথ তাহার দ্বিতীয় পুত্ত 
সত্যেক্দনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্ত্র সেনকে সঙ্গে লইয়া সিংহল ভ্রমণে 
গমন করেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়! তত্ববোধিনী সভার যে-সব 
কার্ধাভার কলিকাত। ব্রাহ্মপমা্ধ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সম্পাদনের 
জন একটি কর্পকর্ত-সভ। গঠন করিলেন । রাজ্রনাবায়ণ বাবুর ভাষায়, 
অনস্তর দেবেন্দ্রবাবু ব্রাহ্মপমাজের উষ্টীব ক্ষমতা অবলন্বনপূর্ববক ১১ই 
পৌষ ত্রাক্গমমীজের এক সাধারণ সভা করেন |ক্...সেই সভায় 
দেবেন্দ্রবাবু নিয়নলিখিত পদ স্জনপূর্বক তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে 
সমাজেব কর্মকর্তা নিযুক্ত কবিয়াছিলেন। 
সভাপতি--শ্রীরমাপ্রসাপ রা 
অধ্যক্ষ. প্রীদেবেভ্্রনাথ ঠাকুর ( পত্রিকা ্যক্ষ ) 
শ্রীকালীকষণ দও ( যন্ত্রাধ্যক্ষ ) 
গশ্বৈকৃগ্ঠনাথ সেন ( ধনাধ্যক্ষ ) 
সম্পীদক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব, আীকেশবচন্ত্র সেশ 
সহকারী সম্পাদক--_শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ 
তত্ববোধিনী পত্রিকা-সম্পাদক-গ্রীসত্যেন্রনাথ ঠাকুর 
পরিদর্শক-_ক্লীবেচারায চট্টোপাধ্যায় । ১ 
ইহার পর পাঁচ বংসর কাল ব্রান্মদমাজের একটি বিশেষ গৌরবময় দুগ্ধ । 


রর 
ক মাঘ ১৭৮১ (শক ) সংখা! তন্ববোধিনী পত্রিকাও এই সভার বিবরণ দিয়াছেন। 
€ 


৬৬ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


দেবেন্দ্রনাথ অনন্তমনা হইয়া ব্রাহ্ষধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ কগিলেন । ব্রহ্ম 
বিগ্ালয় প্রতিষ্ঠিত হইল (১৭৮১ শক, ২৬ বৈশাখ-_ইং ১৮৫৯১ ৮ই মে )। 
(দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র এখানে প্রতি স্গ্তাহে প্রাঙ্গাবর্ম সম্পর্কে বঞ্ততা 
দিতে লাগিলেন । ্রাঙ্ষধর্দ্ম প্রচারের জন্য বাংলায় যেমন “ত্ববোধিনী 
পত্রিকা" ইৎবেজীতেও তেমনি “ইিয়ান মিরব নামে একখানি পাক্ষিক 
পত্রিকা ১৮৬১১ ১লা৷ আগষ্ট প্রকাশিত হইল । দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং ইহা 
যাবতীয় ব্যয়ভার বহন কবিতে লাগিলেন | প্রান্ষ মু্রকদের ন ্রা্গবন্গ 
সভা, সঙ্গত সভা প্রভৃতি প্রতিঠিত হুইপ । পাঁধাবণেব মধ্যে শিক্ষা-বিশ্তার 
প্রচেষ্টা, অন্ভঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার উদ্দেশ্তেও কার্ধা শুক হইল । শেষো্, 
উদ্দেশ্ন সুষ্টুূপে সম্পাদনের জন “বামাবোধিনী পত্রিকা”ও এই মধ 
প্রকাঁশিত হয় । এ সব অন্থষ্ঠানেব সঙ্গে দেবেন্দনাথ ঘনিষ্ঠ ভাবে যুস্ত পাঁ 
থীকিলেও ইহাব প্রন্যেকটিব মুলেই যে তাহাৰ (পবণা বস যোগাঈয়াছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । কলিকাতা! এা্খসমাগ, ভবাবীপুব ব্রাঙ্ষপমাজ, এক্স 
বিগ্ভালয় ও অন্যত্র দেবেশনাথ ব্রাহ্ষধর্দমেব যে-সব ব্যাখ্যান প্রদাণ কেশ, 
তাঁত বাংলা সাহিত্যে উচ্চ স্থান অধিকাঁব কবিয়া আছে । 

ব্রা্ঘপমাজ্ের কার্য ক্রমশঃ চারি দিকে ছড়াইয়। পড়িল । দেবেন্দনাঁথ 
এখন আব কলিকাতায় নিব হইয়া থাকিতে পারেন না। এ কাবণ চিনি 
নবীন ব্রা্মদিগেব মধ্যে সর্বপ্রধান কেশবচন্জ সেনকে ১৭৮৪, ১শা বৈশাখ 
(১৮৬২, ১২ই এপ্রিল ) কলিকাতা! ব্রাঙ্মসমাঞ্জের আচার্য্য-পদে অভিষিপ 
করিলেন। তাহার শিজেব উপাধি হইল “প্রধান আচাধ্য। কেশবচশ্রকে 
অন্িষেককালে অন্ত কথার মধেঃ দেবেশনাথ বলেন £ 

ক্রমে আমাদের এাক্মমমাজেব কর্মক্ষেত্র প্রশস্ত হইতেছে , এখন সমন 
বঙ্গ ুমি যাহাতে পবিজ্ঞ বর্ষেতে উন্নত হ্য়, ভাবতবর্ধ যাহাতে উন্নত হয়, 
ভাহাব উপাষ চেষ্টা কবিতে হইবে, ব্রাঁঙ্মদিগের মধে। একটি এক্য বন্ধন 
গ্বাপিত করিতে হইবে, দুরাদুরের এা্সমাজসক সুপ্রণালীতে বদ্ধ কবিতে 


পরবর্তী কার্যকলাপ ৬৭ 


হইবে । কিন্ত আমি কেবল কলিকাতায় বদ্ধ থাকিলে পকল সমাজেব্র 
সম্যকরূপে তত্ভাবধাবপ হয় না। যেখানে যেখানে ত্রার্ঘপমাজ স্থাপিত 
হইয়াছে, সেই পেই স্থানে আমার স্বয়ং যাইবাব প্রয়োজণ। আমি এখন 
আব কলিকাতায় বন্ধ থাকিতে পারি না, স্থতপাৎ এখানে একটি আচাধ্যের 
পয়োজন হইতেছে...হত্যাপি। ( তত্তরবোধিনী পঞ্জিকা” আষাঁচ ১৭৮৪ শক ) 

এান্ষপমাজ্জের কন্মোপলক্ষে দেবেন্দনাথকে প্রায়ই বঙগদেশের বিভিন্ন 
অল গমনাগমন কবিতে হইত । কলিকাঁতাৰ কার্য্যভাঁব ছিল প্রধানতঃ 
কেশবচন্দ সেনেব উপবধ। কেশব প্রগতিশীল যুবকদের অধিনায়ক | 
তাহাকেহ কেন্দ করিয়া তাহাদের প্রগতিযুলক মতবাদ প্রচাবিত ছুহতে 
পাগিণ। জাতিভেদ-পথার উচ্ছেদ, বিধবা-বিবাহ ও অপবর্ণ খিবাৎ 
প্রচলন প্র$তি ব্যাপাবেও ভাহার! কাম্য আবস্ করিয়া দিলেন । প্রাঙ্গণ 
সমাজেব বেশী হইতে কেশবচপ্দ সেন ব্যতীণ আর কোন মব্রাঙ্মণ 
উপীপনা কবিবার অধিকাবী ছিলেন প। কিন্ত প্রগতিশীল দর জাতি- 
নিব্বিশেষে সকলেবহ উপাসনা পবিচালনাব অধিকাবেব কথ! উত্থাপিত 
করিলেন! দেখেশনাথও কতক দুর অগ্রপব হহসা উপবীতধাবী এাঞ্ধপ 
উপাসনাকারীর পারে জাঁতিভেদবিকেপী প্রগতিশীল বাঞ্চিদ্বেবও স্থান 
কাবয। দিলেন । কি শেষোষ্ু ঘল এ ব্যবস্থায় বেশী দিশ সন্ত 
থাকিতে পারিলেন নং ভীভাবা প্রগতিশীল দলের হইতে সাধাবণ 
উপাসনাখ দিন ব্যপিবেকে তীঙাবের উপাসনার জঙ একই প্রা্মসমা্ 
মনিব অথ এক দিশ শিশ্দিষ্ট কবিয়া দিতে ট্রগ্রী ও প্রধাণ আঁচাধ্য ঘেবেন্দ- 
নাথকে অগ্থবোধ-পত্র লেখেন ॥ বাজা রামমোহ্শ খামে টষ্ট ভীভে লিখিত 
উদ্দেশে সঙ্চে সামগ্রপ্ত বক্ষা কিযা টষ্টী দেবেন্্রনাথ এহ পন্তাবে পতি 
হইতে পাবেন নাই । অগত্যা কফেশবচগ সেলে নেতৃ্জে প্রগতিশীল ধপ 
কলিকাতা! ত্রা্ষপমাজ তথা দেখেন্থপাঁথ ঠাবুধেব সঞ্চে সম্পর্ক ছিন্ন কিয়! 
চলিযা গেলেন । ১৮৬৪ এষ্টাব্চেব শেষভাগে এই খিচ্ছেদেৰ শুনা হয়) 


৩৮ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


তেত্ববোধিনী পত্রিকা" পৌষ ১৭৮৬ শক (১৮৬৪, ডিসেম্বর ) পংখ্যায় 
প্রকাশিত শিল্পের বিজ্ঞাপন ছুইটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য £ 
€১) 
বিজ্ঞাপন 
কাঁপকাতা৷ ব্রক্ষপমাজেব কাধ্যেব ভাব তাহাব ট্টী আযুক্ত ঘেবেশ্র- 
নাথ ঠাকুব মহাশয় স্বয়ং গ্রহণ করাতে তৎসংক্রাস্ত সম্পত্তি সহিত 
আমাবদেব সপ্বন্ধ অগ্ঠাবধি শেষ হহল। 
আীতাবকনাথ দণ্ড । 
ঈউমানীথ গুপ্ত । 
অধ্যক্ষ | 
১ পৌষ 1 শবকেশবচন্দ্র সেন। সম্পাদক 


১৭৮৬ শক ঈপ্রতাপচন্দ মজুমদার । সহকাবী সম্পাদক । 


(২) 
কলিকাতা ব্রাঙ্ষবমাজেব টরষ্টভি5 অনুযায়ী উপাঁপন| কার্য পম্পাপনেখ 
জন্ শীযুজ্ দ্বিজেন্দনীথ ঠাকুখকে তাহাব সম্পাদকীয় কার্যে নিযুক্ত কণা 
গেল এবং যাবতীয় ট্রষ্ট সম্পপ্ডি তাহার হপ্ডে অর্পিত হইল । 
কলিকাতা প্রা্ধধমাজেব সম্পাধকের সহায়তার শিমিও শরীযুণ্ 
অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয়কে সহকাবী সম্পাদকের পদে পিযু 


কবিলাম । 
আদেবেন্দনাথ ঠ!কৃব, 


কলিকাতা এাঙ্গপম|জেব ট্রগ্ী। 

১৮৬৫ খ্গাকের জুলাঠ মাসে কেশব “ইডিযাঁন মিরব* কৌশলে 
হস্তগত করিয়! স্বেচ্ছামত প্রকাশ করিতে লাগিলেন ৷ দেখেক্রনাথ স্বাভাবিক 
$দাধ্যবশতঃ ইহাব স্বত-স্বামিৎ সম্পর্কে কোনদাপ উচ্চবাচ) করেন নাই। 


পরুবর্তী কাধ্যকলাপ ৬৯ 


ইহার অল্প দিন পবে দেবেন্দ্রনাথেবই অর্থে ও প্রেবণায় নবগোপাল মিজের 
সম্পাদকঙে ইৎবেজী গ্ভাশনাল পেপাব' প্রকাশিত হয়। ৫েশবচঙ্ 
স্বমতান্জবতাঁদেব লইয়া] 'ভাবতবষয়ি পরা্থসশাজ” প্রতিষ্ঠা কবিলেন। তেখেনদ- 
নাথ পধিচীলিত কলিকাতা প্রাহ্মসমাজ আদি পা্ধসাজ নামে পবিচিন্ত 
হহশ। 

(বচ্ছেদ যখন পূর্ণ হইল, তখন কেশবচঞ্জ বন্দ প্রচাবেৰ মবে) সমাজ- 
সংক্কীধকে একটি প্রধান অঙ্গ বশিয়া গণ্য কবিপেন। এখরা কি হিপ? 
এাল বিবাহ আইনতঃ সিদ্ধ কি না? এ্রাের উওবাধিকার কোন্‌ আইন- 
পপ সিদ্ধ % প্রতি প্রথ্থ আলোনাৰ জন্ত তাহা অগ্ুধর্তিগণ উপস্থাপিত 
কবিপেন।  কেশবচন্। খয়ৎ বঞ্তভায় এ8ঞ্তি বা কবিতে লাগিলেন । 

দেবেশনাথ মুলতঃ খক্ষণশাল হহণেও শমা-সঃ কাব যে একেবাবেই 
পছন্দ কবিতেন ন| বা হব কোন কোন প্রচেঞ্া যে মোটেহ সমর্থন কবিতেন 
না, এমন নহে । তিনি বিধবা-বিবাহেব সমর্থক ছিলেন, প্রচলিত জাতিভেদ- 
পথ থে একক লে উঠিযা বাহবে, এ খিষয়েও তিনি স্বিবনিশ্চয় হইযাছিলেন | 
কিগ্ত ঠিনি ছিলেন সর্কোপবি বন্দ-প্রচাবক ও ধঙ্দোপদেষ্ট। | যখনহ তাহাব 
প্রতীতি হইযাছে যে, কোন সমাজ-সংন্খ প্রচেষ্টা ব্রার্মধর্খুকে সাব্বজণীন 
ও সাধাবণগ্রাহ্থ কবিবাব পক্ষে বিদু সষ্টি কবিতেছে বা কবিবে, তখনহ 
তিশি তাহা বজ্জন কিয়া মুল উদ্দেখকে মাকড়াহয়া ধখিয়াছেন। তাই 
তিনি কেশব-মগুলীব পংস্গাব প্রচেষ্টা পমর্ণ কবিতে পাবেন নাই । তাহাদেস 
কাঁধ যাহাতে মুল উ্দেষ্ত সাধনে বিঘ পা ঘটায়, পেজন্ত তাহাব নিদেশে 
৮ওবোধিনী পত্রিকা? ও গাশনাল পেপাব আলোচনা ও আন্দোলন উপস্থিত 
করিয়াছিলেন ।* . কেশবচশেব খাশবিবাহকে বিধিবদ্ধ কবিখীৰ প্রচেষ্টায় 
তে লিবসবর, ১৮৩৬ ) 'তত্ববোধিশী পত্রিকায় প্রকাশিত "ত্রাঙ্গ 


ধন্ম ও সমীভ-সন্কীস। প্রবন্ধের পিয্ উত্ভিগুলি এ প্রণঙ্গে বিশেষ ডলেথযো। 2 
“চির-সেবা ধম ও নৈমিতিক কাষা এক ভাবে গ্রহণ করিলে ব্রা্গধন্্ম ও সমাজ 


রি দেবেন্দ্রদীথ ঠাকুব 


তিনি বিধিমতে বাঁধ! দরিয়াছিলেন । আহন বিধিবদ্ধ হইবার প্রন্তাব হলে, 
ভাঁরত-সরকাঁর এ সম্বন্ধে দেবেন্ত্রনাথের মত আহ্বান করেন। দেবেন্দণাথ 
তাহার মত জ্ঞাপন করিয়া সরকারকে এক পত্র লেখেন । পত্রথানি এই ঃ 


০ 
[. 11000110107 1507 


3000. 60 06 (৮0৮1. 01 1)011221, 


317) --] 05০ 17015070900 00 1০10105112৩ 1170 0510 
86 001 টোে])) ০, 17100006110) 1700010)010186)008 
116 10১00161019 01)1171৩1) 10 ১০০1৮৯10175 অ10]) পা ০৩ 
(06 131]] 700 1075000810১1915 106 3301)76170 6081000 10 
[)195101012 & 09108 91 17007717895 10770601811) 1)010))8 1) 81 
15) (01009560101) 214 002 6০ 011 01০ 19110541771 0৯70087155 : 
১. 1100৮: ৭ 01৬] সুরত 150৭ 80১9) (1১৮ [071010)1)19 
91 (0 1311] 17৯, 00000) 060 0)16৭0)10 07717775000 01107101791) 
১০৫1০) 1)0101)1” 2 1100০১২16 10১111517)1 0301)0৫১৯ 1801417010)), 
12 7. 0000090101) 07 (1101) 10000001008) 0119 01110191. [111৮0 1)6 
+611(0101711100,1770৮ গড 9ম) ৮ 1 10179 ৫2005 40 
10600441050) 17110 1127) 19119 ১0110 91 [00151111004 
17097 2061 (01610110501 18৯71010107 7000. (10151 0070৯010 
পপ শিপাপীিী 
ংস্কীর একাকার হহয়। মহাণ অনর্থ উপস্থিত করিব সমাজ-সংক্ার ও সভাতা বন্ধন 
যদি ব্রা্গধর্মের অঙ মধ্যে প্রবিষ্ট করা হয়? তাহ! হইলে ব্রাক্গধন্ধ কেবল সংস্কৃত ও 
সভা সমাজেরই ধর্ম হইয়া থাকিবে। বিশ্বজশীন, আধাম্মিক ও ডদারতর বলিয়। 
ব্রা্গধন্ট্ের যে মহিমা কীনিত হহয়। থাঞ্চে, তাহাঃ যথেষ্ট হানি কর যাইবে । এসিধশ্ 
নিত্য-সেব্য ; যেমন প্রতিদিন অন্ন পাপ গ্রহণ করিতে হইবে সেইকুপ প্রতিক্ষণ বী- 
ধর্মকে প্রতিপালন করিতে হইবে ।” 


পরবতী কাধ্য কলাপ ৯১ 
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* তত্রবোধিনী পত্রিকা বৈশাখ, ১৭৯৭1 পৃ ১২৯1 


৭২ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


দেবেজ্রনাথ-প্রবর্তিত আন্দোলনের ফলে বিবাহ-আইনের বিশেষ 
পরিবর্তন হয় এবং ১৮৭২ সালের ৩ আইন পুতন আকীরে বিধিবদ্ধ হয়। 
তিনি ব্রান্মদের মধ্যে যে বিবাহ-প্রথা প্রণণ্তশ করিয়াছিলেন, তাহা বৈদিক 
প্রধারই অস্তভূর্তি, মাত্র পৌওলিকতা তাহাতে বর্জিত হইয়াছিল । আদি 
্রা্ষসমাজজের বিবাহ হিন্দু বিবাহ বলিয়াই গণ্য হহপ। আঁট বিবাহ 
আইন যে আকারে বিবিধদ্ধ হইল এবং কেশবচঙ্গ শেষ প্যগ্ত যাহা সমথন 
করিলেন, তাহাতে “হিন্দু” কথাটি বিসজ্জন দিতে হ্হশ। এহ হিন্দুকে 
অদ্বীকার করায় দেবেশ্রনাথ, রাজনাবায়শ বগ্ প্রি অত্ঞ্ড ব্যথা 
পাইয়াছিংলন । দেবেক্দনাথের সভাপতি রাজনারায়ণ ৭ মহাশয় 
১৮৭২ থ্রষ্টাবকের ১৫ই সেপ্টেম্বর £হিপুধর্ণেবি গ্রে হা? সাপর্বে কলিকাতায় 
যে বন্তত করেন, তাহা হহারহ সাথ প্রতিবাঁদ । এই বঞ্ঙ। লহয়া 
দেশ-বিদেশে তখন কিঞ্ূপ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিপ, পাঞ্জনাবায়ণ খা 
তাহার আম্মজীবণীতে সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন । 

দেবেক্দনাঁথের শরীর বহুদিন পুর্ব হইতেই অপটু হইয়। আ(সিতেছিণ । 
তিনি ১৭৮৬ শকের ১২ই শ্রাবণ ( ১৮৬৪) গুঁলাছু ) এক পণ্ধে বাজনা রায়ণ 


বঙ্গ মহাশয়কে লিখিয়াছিলেশ £ 
আমার চক্ষুরিক্ত্িয় আর খড় দেখিতে পায় পা? কর্ণেক্িয আর খড় 
শুনিতে পায় না, বাকা আর অধিক কথা কহিতে চায় না। আমার 
ইঙ্জিয় সকল বিষয় হইতে অবপর শহবার জগ আশাকে বড়ই বাস্ত 
করিতেছে । এ সময়ে যদি তোমাকে পাহ তবে ইহ হইতে আঁ অধিক 
আহ্পাদ আমীর কিছুতেই নাই । তোমার মুখের প্রতিই আমি চাহিয়া 
পহিয়াছি। ( পত্রাবলী) পৃ. ৮৫-৬ ) 
১৮৬৯, পেপ্টেখর হইতে ১৮৭৯, সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত রাঁঞজনারায়ণ খন 
মহাশয় কলিকাতায় স্থায়ী ভাবে বসতি করেন। এই সময় মধ্যে আদি 
ব্াক্ষপমাজের অধ্যক্ষ ও সভাপতিরূপে তিনি দেবেভ্রনাথের কাধ্যতার 


পরুবত্ত্ণ কাধ্য কগাঁপ ৭৩ 


অনেকাংশে লাঘব করির়াছিলেন । তে দেবেজ্রনাঁথ হহাব পবও দীর্ঘকাল 
আদি ব্রাঙ্গসমাজের টষ্ভী ছিশেন । ১৮১১ শকের আবপ মাপে (১৮৮৯, ২৫ 
জুলাই ) দেবেন্দ্রনাথেব স্থলে ছিজেন্জনাথ ঠাঞুব, জানকীনাথ খোষাঁল এখৎ 
দিপেনশাথ ঠাকুর টগ্নী ঝা বিশ্বস্ত অধিকাবী হওয়ার সংণাধ বিজ্ঞাপিত হয । 
( ততবোধিনী পত্রিকা, এআবণঃ ১৮১১) 

দেবেন্দনাথ যখন নিজ কার্যযভাব অপরের হস্তে দিয়া অবসর-জীবন 
যাপন কবিতেছিলেন এবং অধিকাংশ সমস্সহ এ্রমপে কাটাইতেছিলেশ, 
তাহার মধ্যেও তিশি কোন কোন ব্যাপারে কেশবচত্রেব কায্েের প্রতিবাদ 
কবিতে বাধ্য হইবাছিলেন। শিল্পে দেবেত্রশথেব খে পত্রখানি উদ্ধত হইপ, 
তাহা হত 5 টঞ্ত বিষয পবিষাবঝপে জানা যাহততছে * 


(প্রমাস্পদ শীখুপ্ বাবু বাজনাবায়ণ এ 
মহাশয় সুহাঘবেখু । 
প্রাতি পব্বক নমসা 

এযুও কশব বাবুব পর্নি এখলো যে আমাৰ (সহ আছে তাহা 
মান হব নাভ, হাহাহ আমি পাপ বাবব পর্রে লিখিযাছিলাম । আমি 
পুব্র যখন পিমপা। পর্বত ২৪০? কর্পিকা শায় প্রশ্যাবগুন করিলাম এখং 
(কশব বাধুব সহিঠ সাক্ষাৎ হহল ৩খশ তাহার সবলতা, সত্রতা, 
সাধুতা ও ধশ্মভাব আমার মনকে আমানত আহহ কাবল। সেই সময়ে 
আমার মনেব সেহ ও মন্রাগ এমন তাহাতে শ্র্পণ করিনাম, অমনি 
তাহার নিকট হহতে অন্থবপ ভপ্জি প্রাপ্ত হহলাম। তিনি আমাকে 
পিতধপে বরণ কবিলেন। তাহার সহিত আমাৰ এহ খে একটি ধন্ম- 
সুত্রে যোগ হহল, তাহ অদ্যাপি আমি হপয়ে রক্ষা কবিতেছি। তিনি 
যখন, তখনকাব নুতন উৎসাহে উদ্ণীপ হইয়া রক্ষসমাঁজে বঞ্জতা করিতে 
ধঁড়াইতেন তখন তাহাব এমনি একটি সনদ যৃ্তি দেখিতাম, তাহাতে 
আমাব প্রেম ভাহাতে সহজেহ যাহত । এখনো তাহার সেই তখনকার 


থ৪ 


দেবেজ্নাথ গাকুর 


উদ্জবল মুখস্রী যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। কি আশ্ষর্যযব্ূপে তাহার সেই 
নৃতন মূর্তি আমার খদয়ে অধ্যাপি মু্িত আছে, তাহা আমি বণিতে 
পারি না এবং সেই মূর্তিটি যখন আমি অপ্তরে নিরীক্ষণ করি, তখন কেন 
ষেতাহার প্রতি আমার স্নেহ ও প্রেম অন্থভাবিত হয়, তাহার হে পাই 
নাঁ। এই কথাটি আমার মণ খুলে আমি প্রতাপ বাখুকে লিখিয়। ছিলাম । 

প্রতাপবাবু সিমলা! হইন্ে ৯ আগষ্ট তারিখে আমাকে এক দীর্ঘ 
পত্র লেখেন, তাহাতে তিনি আমার প্রতি তাহার পুর্বকার অপরাধ 
সকল সন্তপ্ত হয়ে মীর্জনা প্রার্থনা করেনঃ এবং পূর্ধে যখন তাহার সঙ্গে 
ঘনিঠতর সন্ন্ধ ছিল, তখনকার আমার সহিত তাহার সাধু বাবহার 
সকল উপ্লেখ করিয়! বিনীত ভাবে বাহুলা করিয়া আমার অশেক 
গতি করেন এবং তাহার প্রতারে আমিও ভাহার সদগুণের বিশ্তর 
প্রশংসা করিয়া, আমার লেখনীকে তৃপ্ত করি । শেহ প্রহ্যগরে কেশব বাখুর 
প্রতি আমার যে প্রগা্ গেহের ভাব, তাহা অন্রাগের সহ্তি বণন। 
করিয়াছিলাম। আমার এই রহস্য কথা সংবাদপত্রে যে উঠিবে এবং 
আমার প্রতি ফৈফিয়ত ভলব হৃহবে, আমি ইহা ভাবি নাই। আমার 
সহিত কেশব বাবুর যাহাতে পূর্ববৎ সম্মিপন হয়, প্রভা বাখু তাহার 
পত্রের শেষে এই ইচ্ছা প্রক।শ কথিয়াছিলেন | 
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এই কথার সহ্জ উওর এই যে ধর্ধসন্বন্ধে তাহার সঙ্গে আর মিল 
হইতে পারে না । মিলের সম্ভাবনাই বা কোথায়? যখন তিনি স্বীয় 


পরবন্ত্ণ কাধ্য কলাপ নু 


অভিমানে এন উচ্চ হ্হয়া উঠিয়াছেন যে আমর! তাহাব আর নাঙ্গাল 
পাই শা, তখন আব তাহাব সঙ্গে কি প্রকাবে মিল হঠবে % যখন হিথি 
কখনে। গঙ্াব শব কবা.তছেশ, কখনো খাঁধাকফোব প্রেমগাঁন করিতে 
করিতে খাস্তীয় মািয়। বেডাহতেছেন, কখণো আবাব হোন কবিতেছেন, 
কখনো সশিষ্ে াড়ীব পু্বিণীতে গান করিযা বলিতেছেন, জোর্ভান 
শীতে জান-পি-বেপ টাইিসটের দাঁকী থেপ টাহশ্ট হই তছি, মধ্যে মধো 
মশা, ধীসা, দঞ্জেটিসেব সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সশবীবে পরলোকে তীর্ঘ- 
যাত্রা কবিতেছেন খন এই সকণ প্রহে।লক ভে কবিয়া তাহার সঙ্তে 
(ক প্রকাবেহ বা মিল হহবেগ এই জগহ আমি মুদুভ।বে পেখিয়াছিলাম 
(য পরদ্ধানন্শ এত উষ্ পদবীতে উঠিয়াছেন যে আমর! তাহা শাঙ্তাল 
পাহ না, তাহ'ব মনের ভাব আব সুস্পষ্ট বুঝিতে পাবি শাঃ ছাষামর 
পহেলিকাব গায় খোধ হয়|" কিন্ত ৩কখল যে তাহার সঙ্গে “মল হহতে 
পাবে স।, এমন নঙে। ভাহাব সঙ্গে পিত্য (বিধোধই উপস্থিত হৃহতেছে। 
আমর! কেবল এক জন্ম গুমিব গইবাগে খধিদিগের বাক্যেহই জানগগ্ত 
হহয়|ছি, (৩শি অনাঁধাবশ উদ ব পে উদ্দীপ্ হহয়া এহ ভাখ ভবর্ষেব 
ব্রাহ্মবাধিদিগেব পঙ্ষে পালেীহপ এ আবববাপী এলাবাপিধিগেব সমগয় 
কবিতে উদ্ভ* হইখাছেন ৮ এহ গাহাৰ অসাধাবণ উপর প্রেমই সমস্ত 
কলছেব মুল, হছ। গহয়। এরাক্মদিগেখ মধ্যে এত বিবাদ | এই জন্ আমি 
পরবে লিখয়াছিলয যে হু আঁ কষ্টকর্প । হহা ইয় যে বাধাছবাদ 
উপা্চ* হহয়াছে চাহার সপ্ত ন।হ--হহাব কোলাহল ঞ্মাগতই বুগ্গি 
হহতেছে। আমার এমন £নস্,ন পকব্বতখাপ, এখানেও এস কোলাহস 
আসিয়া পহাছিক্াাছে | কখনে। কখনো অর্দাীনশেব এই অভিনব মতের 
(খবোধী হইযাও আমাব কথা কহিতে হয়, তাহাব ওগ্গ আমাব মন কিন্ত 
বড়ই ব্যথ » হয়। তাহা পক্ষ ও তীহীব মত যদি আমি সমর্থন 
কবিতে পার্রিতাম তাহা হইলে কত আপ থে আসামি পাভ করিতাম। 


৭৬ দেবেশ্রনাথ ঠাকুর 


তাহ! বলিতে পাবি নাঁ।” আমার পত্রের এই অংশ মিবাব পত্রে উদ্ধৃত 
হয নাই, এজন্ভ আমাব সকল অভিপ্রাষ তুমি খুঁঝতে পাখ শাহ। এই 
অংশটি গোপন কবিয়া রাখা মিরাব সম্পাদকের উচিত ক।য্য হয় নাই । 
আমি কঠোর কর্তব্যেব অন্থধোধে তোমাকে এহটু? লিখিলাম । 
পবের দোষ পে এত বাহুপ্য চচ্চা আমার পোষায সা । আমাল পক্ষে 
ইহা অতি অপ্রিয় কাধ্য । ঈশ্বর আমাকে উদ্ধাৰ ককন। ইতি 
হিমীলয মন্থুবী পর্বত | নিয়ত শ্ুভাঞগ্ধ্যায়ী 


২৮ ভাদ্র ৫২ জদেবেশনাথ দেবশন্মী! 1% 


মতভেদ পরেও কেশবচত্র সেনেখ শ্রতি ধেবেগখসাবের তে গভীব গতি 
ছিল, তাহা এই পঞ হইতে আমবা জানিতে পাবিতেছি । কেশবচপ্ের 
মৃত্যুতে (১৮৮৩) দেবেন্দনাথ গভীব শোক অনুভব করবেন । পববগী কালে 
কি শববিধান সমাজ, কি সাধাবণ এফিসমাজ এতহাক সমাজহ তাহ।ব 
আীবধাদ লাভ কখিয়াছিলেন । ৬ সমংজেবই নেতৃবৃন্দ তাহার সাঁহত 
দেখাসাক্ষাৎ কবিয়া ব্রাঙ্মাধন্্ম সম্পর্কে শাশাঝিপ উপদেশ পহতেন। (নি 
ব্রাহ্মসমাজের আবাপবৃদ্ধবশি তা সক্লেবই কিঝপ শা অস্তশ কাবখাঁছিলেন, 


ভাহ[কে বিভিন্ন সময়ে প্রদও অভিনন্ধন-পত্র হতে * [হাঁ অবগত হওয়। যায । 


দানশালতা 


দেবেজ্নাথ দীঘজীবনে বিবিধ জনহিতভকর কাখো এছ পাস টাকা ধান 
করিয়াছিলেন । বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও তাহাব দান কম ছিল পা। 
তিশি আধুনিক বিঞ্ঞানেব বিশেষ অন্ুুখাগী ছিলেশ। প্রপাতিকে মান্য 
বিজ্তানবলে জয কবিয়া স্বীয় উন্নত সাধ কবিবে, এ তাভাখ শিশ্বাপ ছিল । 
যশোহব-নিবাসী পীভাপাথ ঘোষ যখন তড়িৎবিভাান, তড়িংবাহিত তাদ-মঞ্জ 


* তত্ববোধিনী পত্রিকা আঙ্িন। ১৮১৩ | পৃ ১১৮ ৯ 


শান্তিনিকেতন শ্রম বধ 


প্রতি সপক্ষে গবেষণ। ও পবীক্ষণাদি কবিবাধ পথ অর্থাভাবে পতিত হন, 
খন মহধি তাহাকে পাত হার্জীব টাকা দান করিয়াঁছলেন । শান্তিনিকেতন 
আএম প্রতিঠা তীহাব দাশের একটি সুন্দব শিপর্শন। 


শান্তিনিকেতন আশ্রম 


দেবেন্রনাথ ১৮৬৩ খাষ্টাবে শান্তিনকে নেব হমি কয় করেন । শির্ষালায় 
এফাঁপাননা কবাব জগ্তহ তিশি এ পানটি বাছাই কবিয়া লন । এখানে 
একটি মাশ্ম প্রতিষ্ঠার জগ্ত ইহা প্রা পঁচিশ বসব পরবে ১২৯৪ পালের 
২৬এ ফান্তন | ১৮৮৬, ৮ মাচ্চ ] পবেশ্নাথ একটি ই ডী্ কবেন। এই 
দলিলে মধ্যেহ আশম-পংক্রান্ত নান। শিধাযব শপেশ ও আালোটশ এ) | 
এক জন্ত দলিলখাণি এখানে ইবছ ট্প্ধীত ইইপ £ 
দুষ্ট চও 
শযুগ্ত বাবু দিপেন্দনাথ ঠাকুব। পিচার সাম শযুগ্জ বাবু (জপ 
াথঠাবণ। সা ক্বোড়াশাকো কলিকাতা । শযুপ্ত বাবু খমণীমোহশ 
১টাপাধাস। পিশাধ শাম শষ বাধ পর্লিঃমোহন চটোপাধায় | 
সাঁং মাশিক*লা কলিকাতা এষ পতিত প্রযনাপ শাব্ী। পিগাব 
নাম রপানাথ মৃসী। হাং সাং পাক হট, কলিকা 511 
(সহাম্পদেরু ॥ 
লিখিত আদোবেপশাথ ঠাক্ব পাঠাব শাম  দবকানাঁথ ঠাখুব 
সাঁকিম সহব কলিকা গা কঙ্বাড়া্াকো। হাল সাংপাক বাট । 
কণ্ত উষ্ট ডাঁড পত্রমিণৎ কীযাঞক্াগে জেলা বীরক্রমের অন্তঃপাতি 
দিষটাক্ট বেজেষ্টাবী বীবগম সব বেেষ্টাবী বোপপুব পুণিস ডিভিজন 
বোলসুব পবগণে সেনছম ঠানুক ঈডবৰ অন্তর্গত ছুদাঁ বোলপুবের 
পণ্তনিব ডৌল খারিঞান যৌজ্জে ভুখন পগবেব মধ্যে বাধেব উত্তবাংশে 
প্রথম তপশীলের লিখিত চৌহদির খ্সন্তর্গত আছমাশিক বিশ বিঘা জমি 


৮ 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ও তছুপরিস্থিত বাগান ও এমারত যাহা এক্ষণে শাস্তিশিকেতন নামে 
খ্যাত আছে এ বিশ বিখা জমি আমি সন ১২৬৯ সাপেখ ১৮ ফীস্তপ 
তারিখে এযুগ্ প্রতাপনারায়ণ সিং 'ধগবের নিকট হইতে মৌবসী পাটা 
প্রাপ্ত হইয়া তদুপরি বাগান একতল। ও দোতলা ইমারত প্রপ্তত পৃথক 
মৌবসী বন্ধে ঘখবান ও দখলীক।র আছি । নিবাকাঁব এক্ষের উপাসনা 
জগ্ঠ একটি আশ্রম সংস্থাপগের অভিপ্রায়ে ও অঞ্জ টষ্ট ডিঙেখ লিখিত 
কাধা সম্পানার্ধে আমি উক্ত শান্তিনিকেতন নামক সম্পণ্ডি ও তৎসংআস্ত 
স্বাবপ্-অস্থাবর হক হুক যাহা কিছু আছে ও যাহাব মৃণ্য আশ্রমানিক 
৪১০০ পাচ গাজার টাকা হইবেক এ সমুদায় সম্প (তোমাধিগকে 
অর্পণ কবিয়! টষ্টী নিধপ্চি করিতেছি যে তোমরা টষ্টা্বদপে স্বদখাশ হহয়। 
ফ্যং ও এই ডিডেব সগমহ স্পাতিষিষ্গণ এমে চবকাল এহ ডিডেব 
উদ্দেশ্য এ কাধ পশ্চাৎ শিখিঠ শিয়ষ মতে সম্প কবিয়। দখলীকাখ 
থাকিবে । শ্রামাব বা আমাব উওবাধিকাবী খ। স্বপাতিষিগ্গণেধ এ 
সম্পিত, কোন স্বঃ দখল বছিণ নাঁ। উপ সম্পদ্দি চিরকালই কেবল 
নিবাক।র এক এদের উপাসনার গন্ধ ব)বগাও হইবে । এ ব্যধহাবের 


প্রণাণী এহ ট্রষ্ট ডিছে যেরূপ পিখিত হহপ তত্বপবীতে কখনো ভইলে 


'পাবিবে না) এই ট্রপ্ীব কাযা সগঞ্ধে ট্সীগণেব মধ্যে ম*তেধ হহতে 


আরধকাংশেব মত অনুসারে কাধ্য হহবেক। তি টা কায্য ভ্যাগ 
করিলে কিন্বা কোন ট্টার মৃফ্য হহলে অবশিষ্ট টুষ্টাগণ তাহার স্বানে এই 
ডিডেব উদ্দেন্ট সাধন বিষয়ে উপযুণ্ত ও ইচ্ছুক কোপ পবন? ধানি'ক 
ব্যঙ্সিকে ট্ষ্টী নিষুগ্ত করিবেন । নুতন ট্টী সংবাংশে এহ ডিঙেব শিয়ম- 
ঘীন হহবেন । উত্ত শদিনিকি "নে অপব সাধাবণেব একজন অথবা 
অনেকে একত্র হঠয্া নবাকার একএলে এ উপাপনা কখিতে পাবিবেন, 
গৃছেব শত্যস্তবে উপা'ণনা করিণ হইলে ট্রগ্রীগণেব সম্মতি আবগক 
হইবেক, গৃহের বাহিরে এক্ঈিপ সম্মতির প্রয়োজন থাকিবেক না। 


শান্তিনিকেতন আশ্রএ ৭৪ 


(নিবাকাব এক এ্রদ্ষেব উপাসনা ব্যতীত্ত কোন সপ্প্রবাষবিশেষের অভীষ্ট 
দেবতা বাঁ পশু, পক্ষী, মনুষ্বেব বা মু্তির বা চিএেব খা কোন চিখ্রে 
পূজ| া হোম য্জাদি এ শান্তিনিকেতনে হহবে না। ধর্াগুষ্ঠান বা 
খাগ্ছেব জগত জীবহিৎসা ব1 মাংস আনয়ন বা আমিষ তোজন বা মগ্চপান 
এঁস্থানে হইতে পাখিবে না । কোন ধর্ম বা মন্ুহ্ের উপাশ্ত দেবতার 
কোনপ্রকাঁব শিল্দা বা অবমাশনা এ স্থানে হইবে না । এবপ উপদেশাদ 
হহাব যাহা বিশ্বের আঙ্টা ও পাতা ঈশ্ববের পুজা বনাশাধি ধ্যানধারণার 
উপযোগী হয় এবং যদ্দাব। শীতিধর্শ উপচিকীগ। এবং সার্ধজশীন এাতৃভাব 
বর্ধিত হয়। কোনপ্রকার অপবিত্র আযোদ-প্রমোদ হইবে না। ধর্মভাব 
উদ্দীপনের জগ্ ট্ষ্রাগপ বরে বথে একটি মেলা বসাহবাব চেষ্টা ও উদে)াগ 
কবিবেন 1 এহ মেলাদত একণ ধর্ম-»প্রণায়ের সাধুপুকষেবা আপিয়! 
ধন্দ্রবিচাব ও বর্ম।লাপ করিতে পাবিবে |  এহ তলার উৎসবে কৌন 
প্রকার পৌওলিক আবীধনা হহবে শা ও কুংসিত আমোদ উল্লাস হইতে 
পারিবে শা, মধ্য মাংশ বাতীত এভ মেলায় সব্বপ্রকাব দ্রব্যাদি খরিদ- 
বিক্র্প হহত* পাবিবে। যদি কালে এই মেলাঁধ দাবা কোনঝপ আর 
হয় বে টষ্টাগণ এ আয়েব টাক! মেলাব কিন্বা শাশ্রমেব উন্নতিব জগ 
বায় কবিবেন। এহ ট্রষ্ঠেব উদ্দিই আএম-বর্শের উন্নন্বে জন্য উষ্টাগপ 
শান্তিনিকেতনে এক্ষাবদ্যালয় ও পুস্তকাপয় সংস্বাপন, অতিথি-সংকার 
ও *ন্্রথ আবন্ঠক হইলে উপযুক্ত গুহনেশ্ম(ণ ও স্বাবব অগ্থাবণ খস্ত ক্রয় 
করিয়া দিবেন এবও এ আএম-ধর্ষ্েখ উন্নতিণ [বিধায় সকল প্রকাব কশ্ম 
করিতে পারিবেন । ষ্টীগণ যকত সহকাণে (৯বকাপ এ অপিত সম্পর্ও 
বক্ষণাবেক্ষণ কবিবেন ও তজ্ছন্ত এবং শা শ্তনিকেতনের কায্য শিব্বাহের 
নিসিও তথায় এক জন উপধুঞ্ত পচ্চবিএ, জ্ঞানী ও ধার্মিক ব্যঙগিকে আশ্রম 
ধাধী নিষুপ্ত কবিখেন এবং প্রযোজন হইলে তাহাকে পবিবওন করিতে 
পারিবেন । এ আশ্রমধাবী ট্রগণের তত্বাবধানের অধাঁনে থাকিয়া কায্য 


ও 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকৃর 


করিবেন । যদ্দি আশ্রমধাঁবী আপনাব শিষ্যগণ মধ্যে কাহীকেও উপযু্ত 
বোধ কবেন তবে তিনি ট্রগ্গণের পিখিত অঙ্থমতি গ্রহণে সেই শিষ্যকে 
আপনাব উও্রাধিকাবী মনোনীত কবিতে পাবিবেন। কিন্তু ইষ্টীগণের 
অনুমতি গ্রহণ না করিয়া এরূপ করিতে পারিবেশ শা, কিন্বা আশ্রমধাবী 
তাহার যে শিষ্যকে এরূপ উত্তরাধিকাবী মনোনীত কবিতে ইচ্ছা কবেন 
যদি উষ্টাগণের বিবেচনায় এ খ্যপ্তি এ কায্যেব উপযুক্ত না হয় ডাহা 
হইলে তাহার] এ ব্যক্তির পবিবন্ডে জন্য ব্যপ্তিকে আশ্রমধাবী মনোনীত 
ও পিয়ুক্ত করিতে পারিবেন । আশ্রমধারীর মনোশীত শিষ্যকে আশ্রম 
ধাবীব পদে নিযুক্ত করিবার ও তাহাকে পরিবর্তন করিবাব সম্পূর্ণ ক্ষম হা 
টর্টাগণেব থাকিবে । যদি কখন কেহ এহ আশ্রমের উন্নতি বা সাহাযোৰ 
জনা কিছু দান কবেন তবে টষ্টীগণ তাহা! গ্রহণ করিবেন এবং তাহা! এহ 
ডিডেব পিখিত কায্যে ব্যয় করিবেন । এই ডিডেব লিখি গ উদ্দেন্ট সাধন 
ও কাঁধ্য নির্বাহ ও ব্যয-সঙ্কুণান জন্য ধিতীয় 5পশীলেব লিখি 2 সম্পি 
সকল দান কবিলাম, উহা আশ্বমাশিক মুলা ১৮৮৫৯ টাঞক্া।। টুষ্টাগণ 
অদ্য হইতে এ সকল সম্পর্ডি সংবক্ষণ ও সর্ধপকার বিলি-বন্দোবন্তেব 
ভাব প্রাপ্ত হহলেন। এ সক সম্পর্তিব রক্ষণাবেক্ষণব সননপককাব ব্যষ 
ও বাজপ্র প্রতি বাদে যাহা উপ ও হইবে তাহা দাবা আশ্রণ্মণ আখ 
কীয় বায় আগ্রমের গৃহাদি মেবামত ও নির্বাণ এবং এত ছিদেব লিশি 
অন্যান্য সকল কাধ্যেব ব্যয় মিপ্বাহ করিবেন ১ উদ্ত পদ সম্পর্গ 
সকলেব আয়ের দাবা উষ্টেব ব্যয় পি্বাহ হহযা ঘাঁদ কিছু উদ্দ ও হয গবে 
টট্ভাগণ তদ্দাবা গবর্ণমেণ্ট প্রমিসবি নোট বা কোনরাপ নিরাপদ মালিক 
্বতরে গ্রাবব সম্পত্তি ক্ুয় কবিবেশ কি আশ্রম কিন্বী মেলার উন্নতিব জনা 
ধ্যয় কবিবেন। যদি কেঃনবপ সম্পন্তি কিন্বা প্রমিসবি নোট থবিদ করা 
হয় তবে তাহা ট্রষ্টী সম্পর্তি গণ্য হহয়। এই ডিডেব পন্ভমনত খ্যবহাৰ 
হইবেক । কিন্তু উত্ত্ত আয় হইতে যদি কোন গবর্ণমেন্ট প্রমিসবি নোট 


মৃতু ৮১ 


খরিদ কর! হয় তাহ! হইলে যদি আশ্রমের কোন কাধ্যে সেই প্রমিসন্পি 
নোট বিক্রয় করা আবন্ঠক হয় তবে তাহ। ট্রষ্ীগণ বিক্রয় করিতে পারি- 
বেন। ট্রগ্টীগণ এই আশ্রমের আয়-ব্যয়ের বাধ়িক হিসাব প্রস্তুত করিয়া 
রাখিবেন। এই ভিডের লিখিত কাধ্যসমূহ ব্যতীত অন্য কোন কার্যে 
অর্পিত সম্পত্তির আয় ট্রগ্রীগণ ব্যয় করিতে পারিবেন না ও এই সকল 
সম্পত্তির কোনরূপ দান-বিক্রয় থার! হস্তাস্তর ও দায় সংযোগ করিতে 
পারিবেন ন!। ও ট্রগ্রীগণের নির্জের কোনরূপ দেনার নিমিত্ত এই সকল 
সম্প্তি কি তাহার কোন অংশ দায়ী হৃহবে না। কিছ গেতীয় তপ- 
শীলের লিখিত সম্পর্তির মধ্যে জেলা রাজসাহী ও পাখনার অন্তর্গত গ।লিম- 
পুর ও ভর্তিপাড়! নামে রেশমের যে দুইটি ৭ম আছে কে।ন কারণ বশত: 
& কুগীদ্বয়ের আয় যাঁদ বন্ধ হয় তাহা হইলে আবগ্তক বিবেচনার টষ্টাগণ 
এই দুই কুঈী বিক্রয় করিয়া! শাহাব মুপোর টাকার গারায় টষ্টীগণ গবর্ণমেন্ট 
প্রমিসরি নোট অথবা অন্য কোন 'নরাপদ স্থাবর সম্পত্তি ঞ্য় করিতে 
পারবেন । ই খরিদা সম্পর্তি আমার অর্পিত মুল সপ্পন্থির ন্যায় গণ 
হইয়া! এই ভিডের সর্ভমতে কাধ। হহবেক এতদর্থে তৃতীয় তপশীলের 
লিখিত দলিল সমন্ত টষ্টাগপণকে ববাহয়। (দয়া সুস্থচিত্তে এই ট্ ভিত 
(পাঁখয়া দিলীম। ইতি সন ১২৯৪ সাল তারিখ ২৬ ফাল্ধন । 
গ্রদেবেন্দনাথ ঠাকুর * 
শান্তিনিকেতন আশ্রমকে “কন্তর করিয়া মহ্ধির কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বকবি 
ববীজনাথ ঠাকুর পরণর্তী কালে বিশ্বভ (রতী প্রতিষ্ঠা কৰিয়াছেন। 
মৃত্য 
(দবেন্দ্রনাথ দীর্ঘ অষ্টাশী বংসর বয়সে ১৯৭৫ ১৯এ জানুয়ারী ইহ্লীলা 


সংবরণ করেন । 


৯ তন্ববৌধিনী পত্রিকাঁ-বৈশাথ ১৮১* শক পৃ. ১২-৪। 
৯১০ 


ব্রাঙ্মধন্ম ও হিন্দুসমাজ। 


বাজা বাঁমমোহন বায়-প্রবর্ধিত এবং মহধি দেখেনশাথ ঠাকুব-ব্যাখ্যাত 
্রাহ্মবর্খ হিন্দুধর্শেরই (ষ্ঠ অঙ্গ | শিবাট ি হণ্জাতব উন্নতি জন্যই তাহাপা 
ইহাব প্রচাবে প্রাণ মন সপিয়া দিয়াছিলেন | পৌগুলিক হাব ধরিবণ্ডে 
নিবাকাব এন্ষোপাসণ। সমগ্র হিন্দুজাতিকে এক নুরে গ্রথিত কবিকে দেবেশ? 
নাথেব মনে এ বিশ্বীস দু হইয়াছিল । ইহা আমবা ইলিপব্রে জাত হহয়াছি। 
তিনি আবও লিখিয়াছেন £ 
যখন উপ'নষদে ব্রন্মজ্ঞাণ ও এক্ষোপাসনা পা হুইপাম, এবং 
গ্রানিলাম যে সেহ উপনিষদ এই সমদায ভাব প্রামাণ) শাশ 
তখন এই উপনিষদের প্রচাধ দ্বাবা পরার্ধধর্শ প্রচার কবা আমার পঠিি 
হইল । (আয়জীবনী, পু ১১৭) 
পরবর্তী কাঁপে দেবেজনীথেখ বর্ম? পঁববগিত হয এবং লি 
আত্মপ্রতায়সিদ এ্রাহ্মধর্মেব অন্থবাণী হন। নি (বদ, উপত্ষিদ পি 
হইতে সাব সংগ্রহপুব্বক হুহ খণ্ডে “পান্ষধর্ম গ্রথিঠ কবেশ, এ কথ 
পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্ত ট্টাহার লক্ষ্য ছিল তাহার প্রদেশবাপী সমগ্র 
হিন্দুজাতি ও ইহাব উপকার সাধন । ১৭৮৯ শকেখ ১১২ কাণ্িক প্রা 
সম্মিলন সভাব টত্বোধন-বঞতাষ তিনি বলেন £ 
ভাব*বধেব আদিব্রান্ষসমাজ যে ব্রাঙ্মধর্মকে হিন্দুপমাজের মবে। 
আনিয়াছেন, ব্রাঙ্গপন্মিলন সভ] হইতে শাহাকে পাপপণে (সহ সমাজের 
মধ রক্ষা) করিতে হইবে । আগপাকে (তা সজনে কি বিজনে সব্বন্র 
উপ্নত করা যাইতে পাবে, কিগ্ঠ আমারাদেব প্রতিজ্ঞা, সালাবগ হিশ্ুসমাজ্কে 
উন্নত কবিতে হইবে-_পাধারণ হিপ্রণমীগকে আমাবদের পঙ্গে পরা্মবন্মেব 
পন্তনভূমি করিতে হইবে ব্রাঙ্মাধন্মকে হিন্ুসমাজেব নেতা করিতে 
হইবে । এই সাক্ষ্যটি স্থির পাখিয়া এাপ্গো সকপে এক্য হইয়! 


্রাঙ্মণন্ম ও হিন্দুমমাজ ৮৩ 


কারমনেবাক্যে ঠা করিলে তবে আশা করিতে পাবি যে এই প্রশস্ত 
ও বিচি হিন্দুসমাজ উন্নত ব্রাঙ্দসমাজ্জে পবিণত হইবে। হিন্দু প্রথা হিন্দু 
বীতি ব্রাশ্মধন্ম দাবা পবিশ্ু্ধ করিতে হৃহবে। হিন্দুপমাজের মধ্যে 
অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া যাহাতে হিপ রাঁতিনীতি ব্রার অনুযায়ী হয়, 
চেষ্ঠা কবিতে হইবে । হিমালয় উ্ত মণ্তকে যে সকণ পবিত তুষাবখাশি 
ধাবথ কে, তাহাতে কি সে কেবল আপশাবৰ শোভা ও পবিএতা সম্পাদন 
কবে, নাঁ তাহ!কে বিগলিত কখিয়া হিন্দুপ্ভানেব মঙ্গল সাধনেব জগ 
খুমিতলে নদ-নবী বপে সহত্র বাবে নিস্যন্দিত কবেগ সেইরূপ 
বাঞ্ষেবা মে ব্রার্গধশ্মকে আপনাদেব শিবো গণ করিয়া পবি হহয়াঁছেন, 
তাহা সকল হিপ্ুসমাজজে 355 করিয়। তাহাব অশেষ কল্যাণ পাঁধনে 
প্রাণপণে য় কবন। । তরবোবিশী পিক, চৈএ ১৭৮৯ শক ) 
“িন্ুধস্মেব সহিত এা্ধধর্মেব সম্্ী। সম্পর্কে দেবেন্রনাথ-পবিচ।লিত 
তওখোধিশী পরিকা । লগ্রহায়ণ ১৭৮৯ শক্গু ) শিখিতেছেশ £ 

(স্ুত ব্রা্ষধন্ম হিনুধর্খেব বিবোধী বাবিশাদা নহে» তাত ইহা 
'হুপ্ুুধপ্মেবহ সাব। 

ঘর্ধ 'ৃহন্ধুধন্দমেব সমুদায আংশ আমবা বিশ্ব যুক্তি গাব বক্ষ 
কবে পাবিতাম ,শাহা হহলে আমবা মাপনাধধিগকে যার পব না 
পভাগ্যশালী বোধ করবিতাম। যে যে অংশে এমপ্রমাদ দেখিতে পাওয়া 
যায়, আমবা অত ছুঃখিও হইয়। সেহ সেই অত্শ পাখত্য।গ কবি এবং 
তথ্থ/ব। ভিপ্ুধর্মহ সংশোধিত হহতেছে, হহাহ বিশ্বাণ কবিয়! থাঁকি। 
যাও শামাদের পুবা তন শাগ্রসকতেব মধ্যে ব্রা্বধর্শ না পাইতাম, হাহা 
হহলেও প্রা্পধ্॥। আমাদের আঁএয়-হ্ান হহতেন সন্দেহ লাই, কিন্ত 
(স্ধপ হহলে হিশুধন্ষে সহত বিবোধে অগ্ও হহয়া আমাবধিগকে 
অত্যন্ত ক্ষোভ পাহতে হহত । এক্ষণে আব সে ক্ষোতব স্টাবপা নাহ। 
কেশ? সাধাবশ লোককে অসমর্থ ভাবিয়াই হ্টক, আব অন্ত কৌন 


৮৪ দেবেজ্্রশাথ ঠাকুর 


কারণেই হউক, পৌন্তলিকতা কূপ হিন্দুধর্শ্ের যে কণিষঠ প্রণালী প্রচারিত 

হইয়া আছে; তাহার পরিবর্তে সমুদায় হিন্দুসমাঁজে একেশ্বরখাঁদ প্রচার 

করাই ব্রাহ্মপমাজ্ের উদ্দেশ্ত বলিয়া অবধারণ করিতেছি । যদিও 
্রাঙ্মধর্ধে এরূপ উদারতা, আছে যে, ইহা জাতি-বিশেষে কখনহ আব 
থাকিবে না; তথাপি হিন্দু জাতির সহিত ইহার সবিশেষ সন্বনধ চিরকালই 
বর্তমান থাকিবে |'*" 

হিন্দু জাতির মান, সপ্ম ও গৌরব কেবল ব্রা্ষধন্ থারাই পি- 
রক্ষিত হইবে; ইহার প্রধান কারণ এই থে, ব্রাহ্মধর্য হিন্দু জাতিরই 
পুরাতন ধর্ম । 

১৭৮৯ শকেব মধ্যভাগে এক্দীনন্দ কেশবটঙ্জ সেন প্রমুখ ভারতবর্াথ 
রাহ্গপমাঞ্জের নেতৃবৃন্দ মহধি দেবেক্নাথ ঠাকুরকে এক অভিনন্দন পএ প্রধান 
করেন। ইহার উত্তরে দেবেন্দনাথ যাহা বলিয়াছিলেন শাহীর ভিতরে 
হিন্ুজাতির প্রতি সাহার মমচা প্রকাশ পাইয়াছে | তাহার আধা খুক 
জীবনের আন্ুপুর্িক বিবরণও পংক্ষেপে দয়াছেন। ইহা হইতে এখানে 
কয়েক পঙ্্জি মাত্র উদ্ধত হুহল ১ 

আমি এই হিদ্ুস্থানের শ্বকীয় হণ জাচির মমতাতে বর্ধ হহযা 
ইহাকে পবিদ্ধ ব্রাঙ্মবর্শ দ্বারা সংগ্কত ও উন্নত করেতে ব্যাকুল রহিয়াছি। 

এই ব্রাহ্গধর্শের যে মধুর অম্বতরস আঙ্গাদশ করিয়া আমার আয়া ৩৪ 

হইয়াছে, তাহাই আমার পজাতিব মধ্যে পরিবেশন কবিবার (নিমিন্ত মন 

উৎস্ক রহিয়াছে । 

তত্ববোধিনী পঞ্জিকা পৌষ ১৭৯১ সংখ্যায় আদি প্রাঙ্সমাজেব মুশ 
ধর্মমত স্থন্ধে এই কথা কয়টি পাওয়া যাইতেছে * 
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্রাহ্মধর্ম ও হিন্দুসমাজ ৮৫ 


১৭৯৩ শকের বৈশাখ সংখ্যা তরবোধিনী পত্রিকাতে ব্রাঙ্মবর্্ সম্পর্কে 
বিজযকঞ্ গোপামীর প্রশ্নীবলী ও দেবেন্্রনাথের উত্তর প্রকাশিত হয়। 
গো্পামী মহাশয়ের প্রথম প্রশ্ন ছিল--“ব্রান্গেরা সর্ধশান্র হইতে সত্য গ্রহণ 
কর্বিতে পারেন কিন ?”  দ্রেবেন্দ্রনাথ ইহার উত্তরে লেখেন £ 

সর্ধশান্ত্র হইতে সত্য গ্রহণ করা ব্রান্ধধর্ণের উপদেশ । ভ্রমর 
যেমন ঈশ্বর প্রদত্ত অব্রাপ্ত সংস্কারের বশবর্তী হইয়া সকল কুন্গুম হইতেই 
মধুর অংশ গ্রহণ করে, ব্রাক্মগণও পেহরপ ঈশ্ব প্রসাদলকধ সহজ জ্ঞাশের 
দৈব আলোকে আপনার পথ প্রদর্শন করিয়া সকল শান্র হইতেই সত্যের 
ভাগ সপ্জলন করেন । প্রা্ছদিগের উদাৰ চক্ষুতে কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, 
ভুগোল, বাইবপ, কোরাণ এ ১তি সমুদায়ই ধন্মুশাপ্ এবং ভ্রা্গধর্ম গ্রন্থের 
অস্তিদহই এই সতোর প্রমাণ স্ববপ পণ্ডায়মাপ বভিয়াছে । তবে এই মাত্র 
প্রভৈপ, যে হউরোপ ও গামেবিকার অধুনাতিশ ব্রাহ্মগণ যেমশ পরমা তত্ব 
বষয়ক স্কুত্য সঙ্চলনের নিমিও্ত বাহবপের আশ্রয় গ্রহণ করেন ডাঁরতবর্ষীয় 
পান্ধগণও সহপ্প এ দেশেব পুরাতন খষিদিগের ভাদয়-কন্দর-নিঃস্থত সত্য 
দধার গ্রাদ গ্রহণের পিমিও সমধিক তৃষিত হন। পিতপিতামহাদির প্রতি 
বিশেষ অন্থরাগ মনষা মাত্রেরই ভাবপিদ। 

তওবোধিনী পত্রিকা ( ফান্ন ১৮২৬ শক ) মহখির মৃত্যুতে যে শোক- 
চক দীর্ঘ মন্তব্য লেখেন তাহার এহ অংশও এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য £ 

মহায্স। রাঙ্গা পামমোহণ রায় কোন দিন বলেশ নাহ, ব্রাহ্মপমাজ 
হিন্দপমাজ হইতে তিন্ন। সামাজিক প্রথার ভিন্নতা কখনও ধর্দদনীতির 
মূল সুত্রে বিপধান্ত করিতে পারে শা। রাজা রামমোহন রায় পমাজের 
যে সংক্কীর পথে অগ্রসর হল, মহধি দেবেন্তরনাথ ঠাকুরও সেই পথকেহ 
শেঠ পথ বশিয়া মনে করিয়া সেই পথেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন । 

(কেশবচশ্র সেন গে পথ পরিত্যাগ কৰিয়। পুতন পথের অগ্থসরণ করিলেন । 

যে*দিন গুক শিষ্যের, পিতা পুত্রের প্রধান বন্ধন-_ধন্দজীবনের বন্ধন 


টি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


এইবপে ছিন্ন হইল সেদিন এরাহ্গপমাঁজেব ঘোব ছুদ্দিন, সেই ছুদ্দিণেব মেখ 


বাক্ষসমাজাকাশ হইতে আখ পরিষ্ষীব হ্হল না] 


গশ্থাবলী ও রচনার নিদর্শল 


(দবেক্দ্রনাথ খচিত গ্রস্থাবপীব মধ্যে ষে কয়খাশিব সন্ধান আমপা 
পাহ্য|ছি, বচনাব নিদর্শন সহ তাহাখ মধিকাণশেবহ একটি কালাহঞনিক 
তালিক। নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 

বাঞ্জাল। ভাষায় সংস্কত ব্যাকরণ 

পুপ্তকখানি 'মমব। দেখি শাহ । তে এখনি যে (দাবশনাথবহ বটপা 
স সম্বন্ধে ধাবকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১২৮৪ শা(দিখ শববাধিকীতে (পু ২২১) 
নাক্ষা দিয়াছেন । এখাশি দেবেন্দশাথেব বচি* প্রথম পুণ্ডক । 
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এই পৃত্তকখাঁনি ১৮৪৫ খাষ্টানদব শেষ 57গ গকাশিল হং আগ এ 
বলিযাছি । জোঠ ১৭৮ | গুন ১৮৯1 সখ্থ্য। £*হলোধিনী পিক 
বিজ্ঞাপনে সব্বপথম ইহার উপ্নথ পাহ 

ব্রাহ্গধর্থ্ পান্থ, ১ম ও ২য় পি ভাদ্র ১৭৭২ | ১৮৫ 11 

এই গ্রস্থ বটনাব ছিতখন (দাখন্দনাথ ম[র্ীবনী » বিশ্তাখিতত ব 
দিয়াছেন । পু ১৭৫৮৪) ঠাদ ও আশিস ১৭৭৯ শনক্ব “*্বাধিশী 
পরিকাণ্য ইহাাব বিজ্ঞাপণ প্রষ্ুবা । 

& বাজল। অনুবাদ সহ। ১৭৭৩ ১৮৫৯২ 

আত্মতন্ত্বিষ্ঠ। | এরপর ভিতর উ7 শক হইত টি 
(ধাধিনী পত্রিকা"য় ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় । 

“| ঘতর্বিষ্ভা, যাহা ক্রমাগত পররিকাতে পাচ অধ্যায় যুিত 
হইযাছে, তাহা পুণর্বাব একখানি শঁদ পুশুকাকাখে মুদ্রিত কবিয়া প্রদ্ধাত 


গ্রস্থাদূলী ও রচনার নিদর্শন ৮৭ 


কব] গিষাছে, তাহার মূল্য ৩০ তিন আনা মাত্র |...জীনৃপেন্্রনাথ ঠাকুর | 
সম্পাদক 1” ( 54বোধিনী পর্রিকা__ মাঘ, ১৭৭৪ | বিশ্খাপন ) 
বটনাখ শিপরশশণ ৫ 

লোক পকল বাহিবের বন্তকে দেখে, আপনাকে দেখে সা পপ 
বস গন্ধ শব্ধ স্পশ বিশিষ্ট বপ্তকে সক্দা বেখিতেছেও কিগ্তযে ঝপ বস গন্ধ 
শব স্পর্শ দেখিতেছে, তাহাকে তাহাবা ভাবিয়া দেখে না। সব্দা 
কেখল বাস্ত বপ্তকে দেখিয। শুপিযা পরশ করিয়া লোকদিগের এমত 
সংক্ষাব জন্মিযাছে, যে হাহাবা এমঠ কোন বপ্ত পৃথক সগ্ডাবই অনুভব 
করবি, পাবে না, যা ঝপ নাহি, এস নাই, গন্ধ সাই, শব শাহ, 
পর্ণ নাহ । কপ বস গঞ্ শর পরশ বিশিষ্ট তয় বন্ত সেহ বন্ত, তাহ ভিন 
আব বস্তু নাহ, এই চ।ভাবদি গেব শিশ্চয বুদি। যখন প্রথম ইহা বুঝা 
সয় ৮, যে পূপচক পাঁখিতিছে। যে বশতক আস্বাণ কৰিছে? যে গপ্ধকে 
মপাণ কাবতেছে, যে সরকে শপ কাখিতেছে, হাহাৰ বপ নাই, বস 
স।১, গঞ্ধ 15, শক শাহ) শ্পশ শাহ িশ কি ন্সাশ্ধ্য ভইঠে হ্য। 
এ বাধ বাক্তবা হহা। অনাধাতে গ্রহণ কবিভে পাবেন, থে ঘে পক্প 
পর্ততক দেখা যায, শনা যায, পদশ করা মাধ? এাতাণ কণা যায়, আগাধন 
করা যায, সহ সকল বাস বু, মাধ যে পখে), যে শুনে? যে ্গ্শ 
কবে, যে আদ্বাথ কারে, ঘি আধাদন কবে, (কদ্ধ যাঙ্াকে দেখা যার 
ন।, শুন! যায় নাঃ শি করবা মাধ না, আঘাঁশ করণ যায় শা, আস্বাদন 
কবা যায় না, সেহ আন দেহ জীবাম্বী। হখি। চতৃদ্দিকে বাহ 
নপ্ড পাবা বেষ্টিত থাকিষা? সব্বধাত বাহ বন্তকে এত করিয়া, লোক 
সকল কি মগ হহযা গিষাচ্ছে। আমি কিছুই হইলাম না, কেখপ ক্খ্য 
টত্জ গ্রহ নক্ষএ প্রচতি বাহ ৭ পকলহ বন্ড হহণ। এ বিবেচনা 
নাহ থে আমি যর্ধি ন। ধ।ক্তাম। ৬৫ কোথায় খাঁ সুযাঃ কোথায় 


বাঁ ৯৭১ ৮কাথায় বা গ্রহ পক্ষএ কোথায় বা এই জগত । 


৮৮ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ত্রান্গধর্ের মত ও বিশ্বীস। 
১৭৮১-৮২ শকে প্রন্মবিগ্ঠালয়ে প্রদত্ত দশ উপদেশ | ১৭৮২ শক [১৮৬০]। 
কেশবচন্দ্র সেনের যক্রে ১৭৮১ শকের ২৬ বেশাখ সিন্ুরিয়াপঠীর গোপাল 
মঙ্লিকের বাঁটীতে ব্রহ্মবিগ্ঠালয় স্থাপিত হয়। এখানে প্রতি রধিবার 
প্রাতঃকালে ৭টা হইতে ৯টা পধ্যপ্ ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ দেওয়া হইত । 
কেবল প্রতে)ক মাসের প্রথম রবিবাব প্রাত্কাণের পরিবর্তে সন্ধ্যা ৭টার 
সময় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপদেশ দিতেন । এ শকের পৌষ মাসে বিগ্রাল্য়টি 
পূর্বাবাস হইতে চিৎপুর ত্রাঙ্ষপমাঁজ মন্দিরের দিতলে স্থানাস্তবিত হয়। 
দেবেন্দ্রনাথ ২৬এ বৈশাখ হইতে আরশ করিয়! এখানে দশটি বঞ্ততা করেন । 
গ্রস্থের দীর্ঘ উপক্রমণিকায় সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেশ £ 
“সকল ধর্মের মধ্য হইতেই ব্রান্মধর্ম্মের নৈসগিক সৌন্দধ্য প্রকাশ 
পাইতেছে |... ব্রাক্ষধর্শা অবস্থারও ধাপ পে, ঘটনাবও অধীন নহে, 
কিন্ত সকল কালেই হাহার সমান আধিপত্য | 
“এই বিশুদ্ধ ব্রাঙ্ধর্দ্ের সহজ্জ ভাব-সকল খুঁ্ধর দাবা আলোচনা 
করিয়া কলিকাতা! ব্রশ্ম-বিগ্ভালয়ে আমাৰ পরম পজপীয পিতা মহাশয় 
ঘে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা সাধারণের উপকাবের 
রন গ্রন্থবদ্ধ করিয়া আমি প্রকাশ করিতেছি 3: 
দেবেন্্রনাথের সপ্তম ব্ডতা পেধলোকা সম্পর্কে । হহার এক হর্গে 
তিনি বলেন £ 
আমি এবং আমার শরীর এ ছুইকে পৃথব, করিয়া খুঝিণে পর- 
কালের প্রমাণ সহজেই হয়। আরম আমার শরীর হইতে ভিন্ন । আমি 
যখন দুরবীক্ষণ সহকারে শ্রহ উপগ্রহের গতিবিধি নিরূপণ করি ; তখন 
সে দূরবীক্ষণও আমি নহি, এবং আমার ৮৪৩ আমি পহি, আমার 
মস্তি আমি নহি, আমার হাদয়ও আমি নহি। অন্পানে শরীরের 
পুষ্টি হইতেছে, রোগ দারা শরীর ক্ষয় হইতেছে এবং কয়েক বংসরের 


গন্থাবলী ও রচনার নিদর্শন ৪ 


মধ্যে তাহাব প্রত্যেক পরমাণু একেবারে পরিবর্ত হইয়া যাইতেছে , 
কিঞ্ধ শামি যে একই পে একই রহিয়াছি। বিষয় আর বিষযী অন্ধকার 
আব মালোকের গায় পরস্পণ বিভিন্ন ভাব । খাহারা ইঙ্াদেব মধ্যে 
সমুদয় প্রভেদ বিলীন করিতে চাহেন, তাহারা সহত্র সহত্র যুক্তিতেও 
তাহা অতি সামান্ত লোককেও বুঝাইতে পারেন লাঁ। বিষয় আর 
বিষয়ী , ইহাদের মধ্যে কিছুতেই একা নাই- এ ছুয়ের কোন এক 
গণও পমান নহে । আকুতি, বিস্ৃতি বিষয়ের গুণঃ আর রণ, 
ঙুলনা, সন্মান, প্রীতি, পয়া, রদ্ধা, কতজ্ঞতা , এ বিষয়ীর গুণ, ইহার 
মধ্যে কিছুতেই সাদৃশ্য নাই । একজশ পষ্টা, সষ্া, ড্রাগ, মন্তা, (বাদী? 
কা, অপব আমাদের পত্যক্ষেদ বিষয় । আকাশ নাই আর জড় বন 


আছে, এ আমবা। মশেই করিতে পাবি না কিন্ত আকাশ বিষয়ীএ 


অবলম্বন নছে 

ঘন শবাব আগ্না এত পুথক , তখন ন্বহ্যপ পথেই আমা কি 
প্রকাবে বিনাশ হইতে পাবে মামবা কোঁন বধ্ধরই বিনাশ কর্টশা 
করিতে পাবি শা । যাহার পঞ্গন শঞ্ডিতে এ সম্দয় কষ হহযাছে, 
ভাহাবহ সংহাধ শক্তিতে এ পর্তয়ের দি হইতে পারে ঈঙ্বদের 
পাপনী হচ্ছার বিরাম ব্যাতীত স্ষ্্রির কণামাজর ধংস হইতে পাবে না । 
কিছু ঈশ্বরের সে ইচ্ছাব বিবাম হইয়াছে কি না, এই প্রশ্নের উওর 
শামব। জড় বন্ত হইতেহ পা হইতেছি । জড় বন্তর মধো কোন 
বন্তর্ বিনাশ হইতেছে শাঁ। জল খাস্প রূপে উখিত হুহয়া শু হহয়া 
যাইতেছে , কিন্তু সেই বাম্প আবার অন মৃর্টি ধারণ করি তছে। শু 
বক্ষ-পত্র সকল সুমিতলে পাতত হইয়| অদৃশ্ত হইতেছে , কিন্ত তাহাই 
আবার বাম্পীয় পদার্থ বিশেষে পরিণত হইয়া উদ্ভিজ্দের বি বিষয়ে 
সাহায্য করিতেছে । হত দেহের পরতো অঙ্গ, প্রত্যেক অপ্থিঃ প্রত্যেক 
পরমাণু বিচ্ছিন্ন হইতেছে , কিন্ত তাধার কিছুই বিনষ্ট হহতেছে না। 


৯০ দেবেজ্জনাথ ঠাকুর 


অতএখ কোন্‌ উপমিতি ঘারা ইহা সপ্রমাণ হয় যে মৃত্যুব পরে আয্মারই 

বিনাশ হইবে । যখন একটি জড়ীয় পবমাগু বিনষ্ট হইতে পাঁরে শা, 

তখন কি আয্মীবই বিণাশ ইচ্ছা কাধবেন। 

পশ্চিম প্রদেশের দুতিক্ষ উপশমে সাহাধষ্য সংগ্রহার্থে 
ব্রাঙ্গসমাজের বন্তৃতা | ২৭ চৈএ ১৭৮২ শক । (১৮৬১) 

এই বংসর ১২ই চৈগ বাবার এা্ধসমাজ গৃহে উপাসনাস্তব দেখেগু- 
নাথ উত্ত বনততা করেন। 'জ্যাতিবিশনাথ ঠাকুখ এ বর্ততা স্থন্ধে 
লিখিয়াছেন ৫ 

“একব|ব উগ্তবপশ্চিমাঞ্চলে খুব থভিক্ষ হয়। ৭ £ুডি্ উপলক্ষে 

আদি এ্রাঙ্মপমারঞ্জে একটা সভা হয়। তে সভায় [পতদেখ বেদী হতে 

(যেধপ মন্দম্পশী বঞিতা কবেন তাহা মামি কখনও ডুলিব সা। তাহার 

বও তা শুশিয়। লোকেবা এমনি শু ইহয়।ছল এব, ঘাহাও কাছে যাহ। 

:কছ ছেল, তৎক্ষণাৎ এস ছুতিক্ষেব সাহাযযাথে দাশ কারণ । চিহ আহুল 

হইতে অতটি খুলিয়! পিল, তহ বাড ও খাঁড়ব চন পিয়া দিল । আমা 

বণ হয় একাশীপ্রপন্ন সিংহ তাহার বছ খুগ। উওরীয় এ বোধহয় 

শাল) ততক্ষণাৎ খুঁলিযা পাশ করবিদেশ ॥ (পিতৃদের সপ্ধথে আমা 

'জীবনস্থৃতিশ প্রবাসী মাখ ১৩১৮১ পুত 2৮৯ ) 

এহ বর্তকা হহতে কিয়পংশ এখাপে চদা হহল £ 

যে স্থানে এক দাকণ ছুতিক্ষ সব শীণ হয়ছে, হাই গশাপের 

পুৰ্ব পুকষদিগেব প্রিয গুমি | শেহ প্রধেশহ আমাবতর ভাগ ধম্মেণ 

আকব প্রান । আামাবদেব খষিবা সরত্ধ শী সদীর শবে প্রাঙ্গণে এরর 

ন।ম উচ্চাবণ করিতেন । ঠাহাদের মুখ হইতে স৩)২ আ!শম্‌ অপস্তৎ 

বন্ধ এ পকপ হীবস্ত মহাবাক] বিশির্গল হহয়াছেঃ তাহা এখপও গাও 

আমব। সংকীর্ভন কবিতোঁছি। আহ] পেখানকাণ তোকেবা এনে 


অন্নাভাবে প্রাণতঠাঁগ করিতেছে । তেহ দাঁবানপ শিব্বাণেব নিমিও্ে 


গরস্থাবলী ও রচনার নিদর্শন ৯১ 


আঁম(বধেব যাহা যে ক্ষমতা, যকিঞ্িং বাধি পানে যেন কুটি নাফ্য। 
(সহ ভাবত হুমিখ প্রধান স্থান সেখানকার সকলে শোকেতে ছুহখেতে। 
কধাতে, তাতে, জর্জবিঠ ইহাতোছে | ঠাহাবদেব এ ছুঃখেখ অবদ্া 
বণ কবিযা আমবা কি খ)াঝল হহব শান গামবা কানু প্রাণে হাহাক 
দেব এহ দুঃখ দেখিয়া উধাসীন থাকিব? সেখানকাৰ (শই ঘোব 
পপ্তপ।ণল এ পথাগ্ত ৮লিযা আসছে | মগকপপা মাভাৰ উট নিঃশ্বাস 
এখান পথান্থ অ।সিযা আমাবছেরব শযুধ্ধ শখীব পঞ্ধা কখিযা ধিতেছে। 
এপ মামবা পকলে যথ[সাধা দাশ কীবিযা গেহ ছুঃখ নিখাখণ কাঁব। 
ইহ, (কবল আমব' শামাবাপব পাতৃশতণর দুঃখ শাঁও কাধ এমন 
নহে, ভাব লঙ্গে সঙ্গে আমাবপেখ পিহাব কার্ধা কৰা? হহতব শেভ 
পশ্চিমবাশগণ, যাভাবধের সং আমাবদেব এমশ তনকট্য সঙ্গ ০ 
এয, সালেচত, ধিতমিতও ণযুদয় সাবের কী 216৩ মালার না 
পক্ষে মামীবদেখ ঈব।শ), শাহাবদের পচ সমছুঃখী হওয়। ক কান? 
তাহাবদেব ছুঃখ-দাবাশলে কিফিং সাহা দিতে কি আমাবদেক কষ্ট 
বধ হহবে ৮ লাহাবদের 2৫৭ (৮খিয়' আমবা ক হত কীতকে দিন 
যাপন কববণ ভাহাব। আসা দে মবতছে মলে কিয় আমবা কি 
অন্ন কান হাদ পা” ৭ পু ২5) 

একবার ৮হিখ দেখ, দোখবে ত্য উতদ্দিকে হঃখপবিশিশ 
এলশিলেছে  চচামাব পা বানি কি ভপযে ববধাব আখাত কবিয়! 
এ লাুপছে নন) তোমাৰ পন্মথে গজল সই পাক অনাহাবে প্রাণ গাগ 
কাব্য * হ, তুশি ক গুথে কবিতেছ " কত ক পোক শিক 
শু গৃহে মুতপ।য প ভয' ব হ্যা *হ, আকা একটা পে।ক নাহ যে ঠাহাও 
দেব প্রাত চাহ্য। দেখে, গনি কি থে শধন কবিতেছ ? পাধু দ্যা বি 
“ক শামারধিগকে প)বদাব এহ প্রকাগপ শাখা করিতেছে না? দেখ, 


, আঁমাবদের দশের কি প্রকাব অবঙগা হইয ১ । পশ্চিমে যোজন যে।জন 


৪২ 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ভুমি মকভৃমি হইযা রহিয়াছে, হবিৎ বর্ণ আব কোথাও দেখা যায় নাঁ। 
আমারদের এমন ভারতবর্ধ আবব্য দেশেব ম-গুমি তুপ্য জল-শৃগ্ত ম্- 
ভূমি হইযা গেল-_ইহার আশ্রিত অগণ্য লোকদিগকে আব আহার দিতে 
পারে না- একি সামাগ্ত শোচনীয় বিষয়? *-আমাবদেব আতৃগণের 
হৃদয়-বিদারক ছুঃখের কন্দন শুশিষা তাহরদেখ বক্তশৃহ্ অস্থি-সাঁধ দেহ 
দেখিযা কি আমাবদেবও এই দেহ বিকল হইয়! পড়িত না? মাতা গুমিব 
উপবে মৃত-শরীব হইযা শান বহিয়াছে, আর শিশু সেই মৃত দেহোপরি 
পড়িয়। রহিয়াছে ; ইহা দেখিলে আমাবদেব হাদয়ে কিশোণিত থাকিত? 
না আবাবদেব নিঃশ্বাস আর বহন হইত ৭ জীবন্ত মনুষ্য গলিত মাংস 
(ভাজন কবিবাব জন্ত শ্রগাল শক্নীর সহিত বিখাঁধ কর্সিতেছে, ইহ! 
দেখিয়া কি হদয়েখ বণ্ত শীল্ল হহযা যাইত পা? (পু ৫১ ) 

(রখ 1 ধন্মীকি বশে, দয়াকি খলে, কৃত ৩1 [কি বত, 
সকপি বলিতেছে, তোমবা প্রীতৃগণেব সাহায্যের নিমিত্ত হও প্রপাবণ 
কর। আমর। যংকিক্চিৎ দিব বহ নধ। অমির! যধি সর্ব্ধ জীবিকা 
প্রদান কবি, তথাপি এই বিশ্তীর্ণ হ্িক্ষেব কহ বা উপশম হইত? পাবে। 
আমারদের মধে) বনেতে, মানেতে, সকলেহ অ্গ। মআমবা আদ্দীণ 
সহিত যাহা দান করব, তাহাই আমাবদের সকার | ঈশবের পুজার 
নিমিত্তে প্রীতিব সহিত, এরদ্ধাব সহিত, আমবা যাহা কিছু দিহ, তাহাহ 
আমাবদেব যথার্থ দান। দঈশ্বব তাহা আদবের সাঁহত ৬হপ কবিবেন। 
যশ মান খ্যাতি প্রতিপ্িব যে দান, তাহা ব্রা সমাজেব দান নছে। 
অন্ের। অন্ুবে!ধে পড়িয়া দেয়, অন্তেবা নামেখ জপ্য পেস, অপোখা 
না জানিয়। শুনিয়া ঈশ্বরের কার্যে সাহায্য কর্পে, আমা ইচ্ছা 
পূর্বক, প্রীতিব সহিত, ঈশ্ববেব কাথ্য জানিষা, ভাঙার দক্ষিণ হল্ডে 
সকলি সমর্পণ করিতেছি । আমাদের দাঁপে যদি এক বেলাব জন্থ 
একজনেরও ক্ষুধা শাস্তি হয়, তথাপি তাহাব ফল অনন্ত ফপ |: প্র 


গন্থাবলী ও রচনার নিদর্শন ৯৩ 


ভাধ পা্ধহ্যাগ কবিষা উদার ভাব ধাবণ কর। ঈশ্বরের সেই উদার 
মঙ্গল ভাব মনে করিয়া দেখ । পধ, ভাব বৃষ্টি আলিয়া কেমন সমুধয় 
পৃথিবীকে শণ্তশালিশী কবিচেছে। তেই বৃষ্টি এক বংসব আপে গাই 
বলিষ। দেখ কি হইযাছে। য দেশে মেঘ এক বংসৰ যাঁয় নাই, 
ম্ামাবদেখ দয় গিয়া কি তাহাৰ এক বংসপেরও কাধা করিতে 
পা্ঁববে নাগ আমব। কি বা্প হহতেও লঘু, মেখ হহতেও মপদার্ঘ? 
এত বৃষ্টি, সুয্য, যাহার কাধ্য করিতেছে, আমরা কি তাহাব কার্ষো 
মুবঙেলা কবিব ? বাহার বাখুতে আামবা নিঃশ্বাস লহতেছি, মাহাৰ 
শ্বযা কিবণে বক্ষিত হউতেছি, মাহ প্র কন্টিতে আপা ৪ অন্বপাশ 
পাহততছি, তাঁব কাধ। কি সমদয় যব সন্ভঠ আদা সম্পন্ন কবিণ 
নাগ ম্মাবদের পতি ঠাঙার অগজ পাপ, মাম়বা যখাসাধা তাহাকে 
পাঁন কবযা তাভার অন মাও্রও পবশোধ কবিতে পারি, এ শপেক্ষা 
আঁমাবদেখ (পীভাগা আব কি আছে। ( প্র ৭৮ ) 
কলিকাত। ত্রা্গসমাজের বক্তত। টলা ভাপ? সাব ১৯১৯ 
৮৮১) । 
প্রকাশক যছুনাথ চঙডোপাধ্যাষ  স্তকখা শব ১মকায় লিখিবাছেন 
' পুর্জ্যপাদ ব্রাঙ্দ সমাজের প্রধান আটা শ্ীযৃক্ষ দেবেশ্দনাথ 

১কুব হিমগ ব হইতে পরিতমিবৃও হইয়া কলিকাতা রাগসমাজে যে 
কষেকটি বপ%ঠা দ্বাবা পরান্মধন্মের শিগুঃ ভাব গকল বাজ করয়াছেন, 
তোঁন সহ পকল বলা সংখ পৃর্বক মামাকে মুরিত ও প্রচাবি5 
করিতে অন্থমতি করেন, আম তাঁহাব অগ্গমৃতি গন্থুপাবে সহগুলি 
প্রকাশিত করিলাম । ইহাতে শায়াৰ সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ, তাহার 
মহুমা ও ককপাঁ এবং ঠাহাৰ সহবাস লাভ জনিত বিশুদ্ধ মানন্ন অগুভিব 
কর্রবাৰ উপায় গতি খু্দব কপে বর্ণিত হইযাছে। 

প্রথম বঞ্ততাঁ ১৭৮১ শকের ৮ পৌষ বুধবার প্রদন্য হয়। এই 


৯৪ 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


বক্ততামালা ১৭৮২ শকেব আধষাঢ পধ্যস্ত চলিযাছিপ । ইহ হহতে গুহটি 
অংশ এখানে উদ্ধত হহল ৫ 

“কি নিমিগ সংসাবাসম্ত (বিষয় মধ-মণ্ড ব্য্তি বিষয় লাভ কবিয়(ও 
মনেব পকৃত সুখ অনুভব কবিতে সমর্থ হয না? কিজন্য এ প্রকার 
ঘটনা মধ্যে মধ্যে সংঘটিত হয় যে যে বস্তর প্রতি আমাদের অধিক 
মমতা ও গ্রীতি এবং যাহাব বিনাশ বা বিচ্ছেধেব কনাশেও আমাদের 
(কুশ উপদ্ভিত হয়, তাহা হইতেই আমবা সর্বাগ্রেহ বরঞ্চঅ হই? লি 
জনাই পার্থিব সখ আমাপিগেব বৃধা ও অকিঞিংকব বলিয়া প্রতীও হয় 
এবং কি জনা তরপেক্ষা উতকষ্ট নব হুখ-ভোগেব 'পুহা আমাদের মনে 
বলবতী খহিষাছে ? এই শকল পরশ্বেব (সঙ্গাপ্ত কবিতে গেলে এহ মাএ 
উপপন্ধ হয় যে গ্রগদীশ্বব দ্যা ক বয় এখপ “বধান কাঁধযাছেন যে কেবল 
তাহাঁতেই আমাদের সুখ | “বসোণৈ সহ তিনিই বসস্গধপ তাপ্ত হেত 
যতক্ষণ আমব। জানচক্ষ ছাবা তাহাকে দেখি এব ভাহব হচ্ছাপ অন্গ ও 
হইয়। ধন্দানক্ানে নিবশ থাক, * তক্ষণ আমবা যথাথ ভাপ ও যথাথ 
শান্তি অনভব করি, তনক্ষণ মামাবাদগের শাস্রপ্রসাদেব আখ পরিসীমা 
থাকে না, ততক্ষণ আমবা জীবনেব পর্ণ সুখ ভোগ কখি।” 

». *আমবা কর জীব হইয়া ঈশ্ববাকে গ্ৰাণিবাব যে আঁধকাণী হহয়াছি। 
ইহা আঁমাদেব সকল /লীগাগোর মধ্যে পধাশ সৌভাগ্য ,1ঞঞজ এই 
মহগম অধিকারে উপযূঞ্ত হহবাখ শিশিশ আম।ধে সর্নিভকী। পাঁবও 
কর। উচিত । অন্তব(গ্রাকে পবিএ পা কাধিলে ত1ই।০ত উথ খুঁধ খু 
স্ববপেব অধিঠানেব উপলন্। হয় পাঁ। তযমন ৬দ শমাজেব উপযুক্ত 
হইবাব অন্ত ভপ্র হইচ্ে হয়, তেমপ গাঁধু সঙ্গে সহবাসের জগ্ত সাধু 


ইতে হয, সেই বপ পবিত্র স্বঝপেব সইবাপেখ জর পাঁবএ হইতে 


এ 


হয। কিপ্ত যেমন লোক মধো বাহিক সাধুভাৰ প্রকাশ কবিতে 
পাবিলেও তাহাদিগের নিকট বিনয় বক্ষা করা হয়, পরমেশবরের শিকটে 
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তদধা নহে । সব্বান্ত্যযামী পরমেশ্বরেব নিকট বিনয় রক্ষা করিতে গেলে 
মনা বাক কাধ্য শব্ধ প্রকাবে পশিত্র রাখিতে হয়। আগ্রাকে পবিজ্র 
করিয়া পবিত্র স্ব্ধপের অধিষঠানেব উপযুক্ত করিলে আপন হইতেই 
তাহাব প্রতি প্রাতি সঞ্চারিত হয়। ভীতি সফার হইলে শ্িয়কাধ্য 
মনুষঠানে অসামাঞ্চ উৎসাহ জন্মে এবং তাহার পূর্ণ মঙ্গল ভাবেব অন্থকবণ 
কবিতে অগ্নরাগ হয়। গ্তাহার সেই পূর্ণ মক্রল ভাবকে আদর্শ বাখিয়। 
অবশই এহ ভযাবহ সংসারে থাকিয়াও নিদয় ও সুখী হইতে পাঁব।” 
মাসিক ত্রাঙ্গমাজের উপদেশ । ১৭৮২ শকেগ ১ জো অবধি 
১৭৮৯ শকেব ৭ কার্রিক পথ্যস্থ । 
এহ পুস্তকে শাঠাবটি উপদেশ আছে এখানে কিক্রিত উদ্ধীচ হহল £ 
শামারদের শ্রু্র যড়ে এবৎ ঈশ্বর পসাদে যতটুক উন লাভ হয়) 
শৃশাতে€ আমাবদেব মঙ্গল । আমৰ শনভ্তকাল পযাস্ত ঠা কেখল 
উট্বহ দিক শগ্রসব ভইব | একালিও সেহ অনস্ভকাের অজ্ঞ গা, 
এসাঁন হহ তে আমাবদেল গ্রন্থিণঙ্গ সর্ধচিত হাদয় যত পরশ হইবে 
স্সর্থপথল] যত মবসম হইবে, তই আমা বাতেব ম্টি লাভ হইতব। 
আঁমব। এখ|ন আমবধিগে আজ।তক যত উন্নত ও পরশ কাব না কেন, 
তাহা! অনন্থক [৮ পথান্ত মে আবো উন্ন্প হুহবে, আমাবদের ভান আগে 
উচ্ছল হহবে, আামাবদিশের ইচ্ছা আবো। শ্বাধীপ ও বলবতী হইবে, 
কারণ শ্াঙগার জান, ঠাহাব ইচ্ছা, হাব মত ভাব, আমারধিগেব 
শ্বাদশ | এ আশ আমাবধিগকে কে পরণশন কবিয়।ছেন, আমরা কাহাপ 
উপদেশ আমাবদেব এই পরম লক্ষা হান মবধাঁবন কবিয়াছি গ পবিজ্ঞ 
প্রা্গধর্দেব উপদেশে । এই হল বঙ্গদেশে এনিধন্ম স্য়ং অব টর্ণ 
হইর্ধাছেন, আমা যেন এ বন্ধুকে অবাহল। ন। কবি । আমবা তেন 
সদায় ভাবত ভমিকে ত্রাঙ্মবন্ত নামেৰ উপযোগা করিতে 


5শীয় উপদেশ | ৭ আখণ ১৭৮৩ শক 1) 
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ব্রান্মধর্ণের ব্যাখ্যান | প্রথম প্রকরপ। শ্রাবপ ১৭৮৩ শঙ্ক। 
এঁ। দিতীয় প্রকরণ । বৈশাখ ১৭৮৮ শক । 
ব্যাখ্যানের পরিশিষ্ট । ১৭৯৭ শকের ৬ বৈশাখ অবধি ১৭৯৮ 
শকের 5 ফাস্তুন পর্যন্ত । ১৮০৭ শক । 

প্রথমোক্ত ছুইটি প্রকরণ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বন্থ বলেন , 

প্রাঙ্মধর্থ্ের ব্যাখ্যান নামে দেবেন্দ্র াবুর যে সকল উপদেশ প্রসিদ্ধি 
আছে তাহা ১৭৮২ শকের ১১ই শ্রাবণ হইতে ১৭৮৩ শকের ১০ই মাধ 
পর্ধ্যস্ত পরে পরে প্রদত্ত হয়। এই ব্যাথ্যানের সহিত একটি এতিহাসিক 
বিবরণ সংলগ্ন আছে অতএব তাহা প্রথমে উল্লেখ করা আবশ্তক। রাম- 
'মাহুন রায়ের সময় অবধি নিয়ম ছিল যে, প্রাঙ্মপমাজের বেদীতে কেবল 
ভট্টাচার্ধাগপ উপবেশন করিয়া উপদেশ ও ধর্শব্যাথা করিবেন । সেই 
রীতি দেখেন্্র বাবু যাবৎ পালন করিতেন । অন্তাগ্ত শ্রাসসমা রও এ 
নিয়ম ছিল । এঞ্জন কলিকাতার আ্াঞ্ধণ প্চিতগণ উপাচাষ্যের কাযা 
শিক্ষা করিতেন এবং তাহ! শিক্ষা হইলে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে এ পদে শিযু্ 
হইয়া যাইতেন | এক্ষণে সে শিয়ম সম্পূর্ণ না হউক এক প্রকাখ রহিত 
ভইল | পুর্ব্বে যেমন পামমোহন গায় তেমনি দেবেন্দ্র খাবু ও অন্যান] 
প্রাক্মগণ বরাবর বন্ুতা করিবার সময় (বদীর নিয়দেশে দণ্ডায়মান হহয়া 
বন্তত। করিতেন । এক্ষণে ব্রাঙ্গেরা পরপ্তী করিলেশ যে, ঘেবেও বাখুকে 
বেদীতে বসিয়া উপাসনা ও বন্ততা করিতে হইবে । এ পথান্ড যাহার! 
বেদীতে বঙিয়! উপাসশ? করিতেন তাহা উপাচাধা পদে বাচা হহতেশ | 
সাঁচাধ্যের পদ রামচন্দ্র বেদাস্তবাগীশের মৃতু অবধি শুন ছিল । পবা 
খবু সেই পদ গ্রহণ করিয়া বেদীতে বপিয়। প্রতি সমাজের দিবস বর্জিত 
করিতে লাগিলেন । তদবধি ছুই জন উপাচাখ্য ও আচাধ্য এই তন 
জন করিয়া বেদীতে বদিতে লাগিলেন ।**" 

“দ্রেবেন্্র বাবু বেদীতে বসিয়। যে সকল বক্তৃতা করিতেন, তাহা 


গম্থাবপী ও রচনার নিদর্শন ৯৭ 


ব্রান্মবন্মেব ব্যাখ্যান বলিখা প্রসিথ্ | ১৭৮২ শাকের ১১ আপ হইতে 
মাধন্ত করিয়া ১৭৮৩ শকেব /জ্যঠ পধা্শ যড়বিংশ প্যাখ্যানে হাহাৰ 
পথম প্রকবণ সমান ভষ। পাব এ শকেব ৬ আযাড হহচে ১) মা 
পর্যন্ত একাদশ ব্যাখ্য।নে তাহা খিতীয় পরকণণ সং্পর্ণ ভতযাছে। এই 
ব্যাখা গলিতে বাগধর্ধ গ্রঙ্চগথিত কতকগুলি শোকেব উম" পিতর 
ভাব ও ভাতপণায ম্পঞ্গুদপে ব্যাখ্াল হহযাছে। ইভাব এক একটি 
ধাখ।ান পাঠ কবিশে এক একটি ধর "5 জান] যায এখন শঙ্ছে ্ি 
ঠভাব পাতাক পরের এক একটি বাকা তভিতেখ হায় ফাদযে পবেশ 
বিষ! মায়াকে নবজীবন পরান শিখে চর্মকত কববয়। তলে? 
*দপেন্দ পাব্ব উপরেশ, পাপন এ পীক্ষা-পদাদি' - পরবাসী, মাখ 
১৮581. ৫8৬8৮ 
ন্বাধ্যানাগুলি ইল লাখকটি শপশ উদ্ধত ছিল ও 

১/লা7ক ছু।লাঞ্চে, আক নে মন্থবীক্ষে। উধাকালে সঙ্গ্যাকান্ণ, 
*দাব * একনিষ্ঠ বাবে সেহ পপক্াশ আপস কপ, মগ স্কিপ 
প্মেশবকতক সদ পর্ভি কবেন উ২াখ উশ্বাল নব শে সঙ্গে প্রিহা উদি এ 
হইয়া! ঘখন আপন প্র। পগণকে শত্টতন কে, বাপজন বন্ত্রসকলকে 
এপবান কব, গখন ০পহ (জার্ঙম্মান সষোর মধ্যে এই প্রকাশবান 
বখণীয পুবষকে ভাভাবা দোকতে পাশ। উষ্ণ শ'গমনেব সঙ্গে সঙ্গে 
শামাদেব অস্বাকাশে ভাহাব আলোক প্রকাশ পাষ। যেনি হোল 
অন্তবাসা, আমাদের অঙ্গবাষ? কল হতেন শগবাগ্া, টিমিবঘুক্চ 
গ্রগতের প্রকাশে সঙ্গে সঙ্গে তাহা এর্কীশ ৯! তক্ণ ক্ঃযকিবনে 
পই জ্যোণব জজ্যাতি দেখিতে পাই | উষাব (সীণগো সেই »পীন্দহে 
সৌন্দধ্য আমাবদেব নিকট প্রকাশিত হন । আমাবদেব নিমীনিত নয়ন 
মৃও্ হইবামাএ ভাঙার চ্ষ আমাবতধের উপবে স্বাপিত পেখি। ভীাহাখ 
মক্রিম। সব্এই রহিয়াছে । আমরা যদি ভাহাব জঙ্ত ব্যারণ হই , যদি 


৭ 


নি 


দোবন্রনাথ ঠাকুর 


সবল হয় হালে পা না কার । যা ঈশুব ভিন্ন নাব কিছুতেই 
সারির ছি অরারধ এ উর ইনি মহত বাবে, পাবে 
“নকটে, সকল গান তাত ব নাশ (পখ| যায । যখন গাপনাকে 
প ব্এ কবি, ঈশ্বরের শিকটে হদয়-না আজ কাব, সঠস্ক হৎখ। আাহাকে 
মদেমেখ কবি, ঠখন গাব ওহী, উদ্ভান কাসণ, শিতন পন কপ 
রানেই গাহাব আয দিভীব (পরী । (থিলীয় বাগান ০ ৫ ভাবিগ 
১77 

এজ জনি পাণ নল প্র) পেত বত বিলি ঠাপা পুনকা। 
»'ধী* 2| তরি গঠন ক ৮15০ শা ১৮ ৩177 লাল জা 


ঠ৮ সি, পালন লও সাল তু, | টি ধ £ এশা) 12 হদযা ঢা 


(হী ৬ শট ১ ধানীত ০1৩ ৪ 250 
খা ৪ ন্‌ 0৯ ৮7৬৮2 এ বিলি চ পাত | পালা? খ ৯ বট ও এ ধু । চ (৮ 4 
অভি টির নাহিজিত ভিত কই ৪৬ 


এছ ভাজ পবন ভাটি উহ, চিজ ৯ বুল ভা 
১৭ পর্ণ এ্রলর পরশ উগ্র পি বমির (বারতা তা 
ন শু কিক এ গল থাকে তলে শাছ কন এক হও জি 
রা রব সস্দর্ব অন খ 
রা এর জি. 4 আয়োডিন, হার ধ্।।7 
5155২ 

“৪ ।ব নিকট প ডাকে চা শা £শা-পরিপ, পাপা-প্ুণাবাশ 
৮. একশাদেভ আানমন কবে এখন যিনণ শরণ পাক শখ 
ক (ছেশ ফি খান রথ শ্র্জ পনি শরণ গবিষ মনে ববি *ছেন 
» সাব সুখের শব পিধাম ছতহপে শ মুত এক শমথ ৩ ভাখ হা হখ 
শখীব হতে সমন্ত গাশবপ হুণণ কব টিন এখানে শব শহযা 


পাড়ঘ। থাকিবেশ। টিশি যখন দর্পণে আপনার সব খখ ডেখেন, 


গপ্কাবশী ও বচনাবু শদশন ৯৯ 


“যন আপ মান বত পাবেন না যে, এভ শুখ এক ১ এরি (ঈ7*হশীন 
তাহার ভয় আহে সি গন অকাতরে অব কবিণ। আপনাকে 
িদ্দ সং ণধেশ, মৃহ্যত কি আমার দশম 9 লে খটাব গিনি আবও 
ক ম্নাছে ণ মপিশ খ (১1হ-,মঘ (বচন শামা হতে »৬খ কান 
তব পাশ পা দিনদিন অপেক্ষা কবেনত ম্ৃতাব পরত শে চি 
সা এব ভাঙার অধরা উহ ৯৩ সনিয় পেযেন 1) যর 
এ বরা রহ ৪৫ লাশে টন্ধশোনে গিরা 
পুশ) পগ্ধাখ শা কি বয় নবীন শিখাতে আাততে হবে টা 


4 


24481 কী তব বাহি পাশ ক বদেশ পাতি তথ 


»নগ্ সখ যাানাব পি ১2 শ 581? তাহার ভা মাম নি 


শক. নকুখ। শক তি 758 


ক ৯ পঞ্তা এ হাটি ঙ গনিত দ্ম। ্ লা সস ক ডি ধ * “ছাল 
্ ঠ এ £ জ্ ক € চ্ হও 

টি ভব, জট বীশহীক নি আট উন কবিতা 

্ হু 1 $ ক খা জি 

ণে ৮ | রগ 1৩ মূ ধা কু চে 1 । কু শা ১ ৭ (০1 ৯ খ্ 

শে ৬ ৮৮৫ পু ৯ 2 | ্ ”ঞ্ব শপ ৯৮1 6 প 6 কও *) ৭ 


220 এটার 

মম. ধা গু চ কাশ দার: 48০ ডি তত জলা সখ 

$ বন্ধ”, হণ 2 পাখি এও $ব অন্দর জী।নেনত তাহার 

৪:৩৮ এ ভিতর এরর রব খাল ১ লাখ 
পি ) 


তক-০5প 5২৫ (তব ৮ খকী নিও (বট (৭ কাধ ছে গুখ_ 2 সস 


চর 


০557 রন ক বার, পরত জর এ উনহত [উবাদনহ আ।তহ শত 
পদ নি হব্ হু এ এ (০বদিপহ খা ।কত৭ প্রি ২০ 
৫১৭ তকখশী মং বতাণ্যে শাহ, পঙ-পক্ষীব *ধেঃও আছে । বাত 


এ২-এ?খ দেখিতে পাহ, সেহখানে খঝত পাবি মন আছে হহিনখেগ 


2 দেবেন্দ্রনাথ ঠা 


আয়তন মন । পশু-পক্ষীবা হুখ-ছঃখ ভোগ কৰে বলিয়া তা গদেখ মন 
আছে, ওষধি বনম্পতিবা সুখ-ছঃখ ভোগ কবে ন| বলিয়া! তাহাদের মণ 
নাহ । মন কেবল স্থুখেব আয়তন নহে; কেখল ছুঃখেবও আযতন শঙে, 
মন সুখ-দুঃখ উভয়েবই আয় চন । ওষধি বনস্পতিব মন নাই প্রাণ আছে, 
ইহা! যূল দ্বাবা »মিব বস আকধণ কবিয়] বৃদ্ধি পাইতেছে, অবশেষে শু 
হুইয়ী মবিয়া যাইতেছে । তেমনি শবীব অন্বস পবিপাক কিয়া বৃখি 
পাহতেছে। আবার জরাজীর্ণ হইয়া £মিপাৎ হইতেছে। ওযধি 
বনস্পতিব সঙ্গে আমাবধেব শরীব সমান, ইহাদের সাধাবণ লক্ষণ প্রাণ 
মনুয্তে, প্তীতে, ওষধি বনম্পতিতে সামাগ্তপ্ূপে প্রাণ বত্তমান আছে। 
হহার উপব শ্রেনীতে মন। বৃক্ষলতা অন্তিক্রম কখিয়া মনোবাঞ্জ্ে প্রবেশ 
কবিতে হয়। মনেব বিগ্বমানতা বিষয়ে পশুপক্ষী মহুয্ সমান । যেমন 
বৃক্ষলতা হইতে পশুপক্ষী মণ দাবা উন্নত, তেমনি পশুপক্ষী হহতে মগ 
শাবাব আয়া ধাবা উদ্ধত | সুয্য ৮গে প্রাণ নাই, বৃক্ষণতা তে মন নাই, 
পশুপক্ষীতে আত্ম! নাই, হহারদের হহতে মইযোর বিশেষ এই যে, হাহাৰ 
আয়া আছে। মঙ্থম্ত শবীব মণ দাপা জঙ$ ও উদ্তিচ্ছ ও পশুব পঙ্গে 
সমান ,কেবল আমার দাখ এই সাধারণ শ্রেণী হইতে তে সমু 9 
হইয়াছে , এ আত্মা অগ্রমস় জড়েতে শাহ, শ্রাণময় বৃক্ষণতাতেতে পাঠ 
মনোময় পণ পক্ষীতে পাহ এ আগ্রা কেবল মগ্তুয়েতেহ আছে, ইহাতেই 
মনুষ্যেব উচ্চত! । হহা তত মন্গম্েব মাহা মহয়েস শ্রেষ্ঠ তা, মাস্তি 
আছে বলিয়া নহে, প্রাণ মাছে বলিয়াও নহে, মন আছে খলিয়াও শঙে। 
আঞ্জ। আাছে বলিয় মন সর্ধাপেক্ষা উচ্চ হহয়াছে। ( ব্যাখাযাপের 
পরিশিষ্ট । ৩য় উপদেশ | ২? অগ্রহারণ ১৭৯ শক) 


ব্রাহ্মবিবাহ প্রণালা। ১৭৮৫ শক ১৮৬৪: 
এসন্প্রতি এরান্ম বিবাহ প্রণাণী পুস্তক শ্রীমৎ প্রধান গ্াচাষ) মহাশয় 
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দ্বারা প্রপ্তত হইখা স-্াজে সমাঞ্জে বিতাড়িত হহযাঁছে )- তএবোধিনী 


পর্ণিকা চেণ ১৭৮৫ শক । 


ব্রা্গসমাজের পঞ্চবিংশতি ব€সরের পরীক্ষিত ব্তীন্ত 
(দবেন্দশাথ ১৭৮৮ শক, ২৬শে বৈশাখ দিবসে ব্রা্ষ-বঙ্ধু সভীয় যে বপ্ত ?1 
কবেন হাহাৎ এই পুস্তকে প্রত হইয়াছে । ইহাতে গাছে £ 
মামি আহাদ পব্রবক খাও কবিতেছি যে, ১০৮১ শবে অন 
কেশবন্দ শ্র্ধানকেোর যঙে ও পবিগুমে একটি ধন্ষবিষ্ঠালপয এই 
কনকাশাষ স্থাপিত হয । তেখানে (নি যে সকল উপদেশ দিতেন, 
গহীনে ছাজধিগব মন উৎীে উপদীপিত ভহ 5 তিশি প্া্মধন্োব 
৮, নক্চল যে প্রকার সহজে খলিতত নত খাছ অন্াথ(০স তাহাখা 
হশ কাখত। ডাঙাখ পঙতেজ বাক তাহাদের হাধয বিগলিত 
হভএ। এং জপন্ত সতা। লি পুখবক তিনি সকলে মনে বিদ্ 
কব দিত ও ভান প্রাণি গন্থুতান আখিধঙ্দেব সময অবয়ব । 
হার আমা একেখ অভাবে পানর »সহীন হয। হাদযব প্রা 
বশত প্িগান তখহ তা সর্থ গান, ভান বশ, গতি যে; 
৮৮ অন্ধকার, শন্কঠান বা শীত চে তি উতধহ (শিকল - আবাব 
৬ান প্রীর্ণ ব্যহী' মনুষ্ঠান কবল পাহাড়ভ্ধব মাঞ। প্রাহ্মধর্শের 
এব সকল সবল সত্য যে থে ভাঞধিগেখ আদধকে অধিকা৭ কবিশ, 
তাহাবা প্রাঙ্গধন্মাকে জীবসে ও অন্ুঠানে পরিণত করিবার জন্ত 
কতণংকণ হৃহযা শর্ত নাম দ্যা এক প্রত দলে আব হইল । সেই 
সঙ্গতেখ মধ্যে সনেকেই এই ব্রামাবগু গঙাকে উজ্জল কবিযাছেন । সঙ্গত 
(ঘন একটি কল প্রস্তুদ হইনেছে, কালে হহা মহাভাব বস কবিকে । 
হু? একটী আবধবের হাঁধ ইহাতে মন্তকও আছে, হগ্ুপদও আছে। 


স্বেমন বাপ্পীয় শকট নিজে ক্ুদ্র *ভযাও মহাতাব বহন কবে, সেইব্প 
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সক্ততেধ সভ্য যদিও দশ বাবে জন, তথাপি শ্রাশী হইতেছে বে হা 
প্রকাণ্ড ভাঁব বহন করিবে । (পৃ. 9৫) 

হিশৃধর্দ অতি প্রশস্ত ও উদার ধর্শ- ইহ|! সক প্রকার উসতি 
অ(পনাব মধ্যে নিবিষ্ট কবিতে পাবে । অতএব হিশ্রুদিগেব হইচ্ে খিচ্ছি 
ন! হইযাঁ তাহাদেব মধো থাকিয়াই পার্ধধর্্ম পচা করিতে হতর্খে | 
হিন্দুধর্শ্মকেই উন্নত কবিয। প্াহ্মধর্্মে পরিণত করিতে হইপে। ভিস্দদগের 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে এ দেশে বান্ধর্খ্েব প্রচাব-বিষধে শিঃসংশয় হহতে 
পাবিবে না । এই কাঁকণেই বৌদ্ধধর্ম এখানে হান পা শাহ, এং 
কাঁবপেই মোসণমানেব। সাত শক বসব পযন্ত *বওয়াবের শাতশে? 
হিন্দধর্্মকে পবাস্ত করিতে পাবে পাই ১ এজ মায়াবী ব্টানেব। শত 
বংসব পয কৌশল-জাণ খিশ্তাব করিয়াও শাহাকে মং ও কুটি 
কবিতে পাবে নাই। এক পময় টচ*গের উদয়ে সহ্ণ+ আন ভুল 
উদ্চলিত হইযা স্বতন্ধ বৈশদ্ণ সপ্প্রদায গ্বাপিত হয়, 'শাঙ্কাতে দেশের ক 
একতব অমঙ্গল উৎপন্ন হহপ , খর শাম বগদেশে যেশ শরণ পি অগণ 
হইয়া ধাডাইয়াছে । আমাবছেখ ভব ২ লক্ষ্য কধিথ কাষ্য কণা উঠি, 
পমযেব অর্জে সঙ্গে অগসব হওষা উচিৎ । আমা কর্তক দেশের উপ্ি 
হইবে এই স্সাহে (লাক্াচীব &শাাখ উত্ভঠলন ও বিজা শীষ সঙ ঠা 
আনয়ন কবিবাধ নিমিও্ডে সময়ের বাধধান স্কেচ করিতে গেছে 
আমাবদেব লক্ষ্য পিদি মাবে। সুুখপবাহ 5 হহবে ফবাসিস বিলবেখ 
সময় সহশ্র বংসবে যে পক্ষ পিদ্ধ হহতে পাবে, তাহ এক (পনে কবিতে 
গিয়াছিল , এইজন্ঠ সময়ের ব্যৎধান আবে! অধিক হৃহ্যা গেল । হ পঞ্ডে 
ইহার বিপবীত-সেখানে যে সময় যাহ নইলে নয়, হাব জন্থ লোকেবা 
দণ্ডায়মান হয় এবং বিন] খিল্পবেও তাহ, পেদ্ধ হয়। এই হেড ফবাশিস 
দেশ হইতে ইংলগু অধিক স্বাধীন । (পূ ৪২9) 
্রাক্মধর্ম্দের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি। ১৭৮৬ শক | ১৮৬৫ 
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অধীন পদ্তিত2। জাঁনিকর্ট সামকবণোপদ্যন দীক্ষা! শিবাহা স্যেষ্টি 
শার্দোত পপ্ুবিধ পংক্াবাস্িকা । ঠদ্যকপে লাঙ্মাঘগেখ গৃহ্ধশ্নপকল অনুষ্ঠিত 
হয়, ইহাতে গাহাব আ।দর্শ “বত আছে? বোধিনী পথিক ফাস 
১৭৮৬ শক । 
ভবানীপুর ত্র্গবিগ্ঠালয়ের উপদেশ! ১৮ শি 558828)8 
বেশাখ ১৭৮৮ সংখ্যাব ত$বোধিনা প্িকাধে খাছে 
যুক্ত প্লান আটাম্য মহাশনর ভি বাশীপুব ত্রঙ্গবিশালযে থে কঙেকটি 


উপদেশ দ্ৰাধ। "থাকার খাত [দিগের গঞ্ঃকবণে বাগধসেব শিগ ভাব 


লি 


একশ সহঙকপে ১৮ * কবিযা 1 (িধ1ছিলেন, (সহ সকল পে শা একত্র 
কবিস। পত্তকাকীবে প্রট বি কলা হতষপে র্‌ 

ভান ও ও পর্ন উল্নাতি ' পগাগ ০৮১৫ শক । 

৮৮10৬ চীপট ইপতশে আত সঞমটি 55 উহ অত 
শষটি ৮ মাখাও ০৮০ শত 1৮9 হ্য। শিকাধ ক্ষিণীশনীণ ঠাণব 
'লাঁখযাছেন 

এএহ গ্রশ্থশিবদ উপদেশ ও £৭ ঈপপষ্ট। কর্তৃক বড তব উপ 
কথিত হয নাই কিএ্রা বটনা ৬: ৭9 (লখিভ হয় শাহ | পিগামিহ হেষশ 
পীপাদিব বটি বাটাষণ মহাভাবতত৭ গল করবেন, চশপভাবে পুজার 
কথাচ্ছলে উপদেশ বগি ধগিখাছেন। আীণ আমি পেইশশ [পাপ পঞ্ 
করিধা লহযাছি। 

প্চকে বিভান ও 41 ভহ1০৭৭ জটিল নিষখপ্ুলি সহজ তযাধ উপপেশচ্ছ লে 
বলা হহযাছে | হহাখ কিধ”ৎশ এহপপি £ 

এহ পৃথিবী অতি পুর্বে একটি সুপ্রকাণ্ড অগ্রিগোলক ছিল! জীব 
ভরত ওধধ প্রঙৃতিব চিহমাজ তেখ। যাইত না। ক্রমে পরথিবীব গার 
তারিন) পিল ভিত ৮, অগ্রি উত্তপ্ত ডাব ধা, 
বাহিরে অগ্রিমষ অপেক্ষার্থত কঠিন আবখণ | স্ধ্যও তখণ খোর বাম্পমক় 


১০৪ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


মেধে আরৃত। অগ্নির উত্তীপে পৃথিবী হইতে খারংবার উ্িত হইয়া 
পুণরায় জলরূপে পড়িতে লাগিল। এই দময়ে পৃথিবীর মধো অতি 
গোলমাল চলিতেছিল। একদিকে যেমন ঘোরতর বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, 
তেমনি আবার আগ্রেয়গিরি গুলপ্ত অগ্নি উদ্গীরণ করত পৃথিবীর আচ্ছাদন 
৭ করিয়। উঠিতে লাগিল; ৯হুদিকে ভয়ানক গৃমিক'প হইতে পাগিল; 
কতক গ্কান বা উপরে উঠিয়া উচ্চ পর্ধত হইল; কক্ক স্বান বা নিয়ে 
চলিয়া গিধা দূর প্রপারিত গভীর গহ্বর হইয়া জলের আধার মই সমু 
হইল । পুথিবী জল ও স্থলে বিভক্ত হইয! ঞ্রমে শীতল হইয়া মাঁসিতে 
লাগিল। 
এইরূপে খুগ যুগাস্তব পিয়া গেল | গরমে কটা শঙ্খ প্রকৃতি 
জপজন্তর শষ্ট্রি খারন্ত হইল । নাহার পরে যখন গ্লভাগ অর্শ হইয* 
উঠিল, তখন আবার পে অবণ্যে উপযুক্ত স্থরকী « ৬ক্তী (),0170770010) 
প্রঃতির উৎপত্তি হইল । কিঞ্ড তখনও অগ্রমৎপাঁতের বিরাম নাহ 
ভূগর্ভস্থিত প্রব ধাতু সমুহের আলোড়ণে উচ্চ গ্বান শিয় হহতে লাগিল, 
নিক স্থান উচ্চ হইতে লাগিল ; পর্বত সয় ডুবিযা যাইতে শাগিল এবং 
* সমুদ্রতলস্থ নি জমি পর্কাত হইজে লাগিল । সেহ যুগপরবর্ন কাপেখ 
ঘোর মহীপ্রলযকাণ্ডের নিদর্শন বহুশত।বী পবে মাজও শামরা প্রত্যক্ষ 
করিতেছি । হিমালয় সান অক্রভেদী পর্বতের উন্নাতম চুভাষ আজও 
আমরা সমুজাত জলজন্তর অপ্থি-মাবরণ বিপ্তণ দেখিতে পাহ। এই 
সমযে প্রচণ্ড বাত্যার প্রভাবে বৃক্ষরাজি নিন্ম ল হহয়া তুপৃষ্ঠে নিপতিত 
হল এবং ভবিষ্যতে পাথুরিয়া কযলাদপে মন্তস্থেধ অশের উপকার সাধন 
করিবার জন্ত প্রোথিত রহিল । সম্গপ্থিত শখ প্রবাণি গানে স্থানে মৃত 
হইয়া রাশীকৃত হইতে লাগিল ; আবার তাহাদের সস্তা সন্তর্ঠি এগুলির 
উপরেই প্রাণত্যাগ করিয়। প্রবালিন্তগ পরিবর্িত করিতে লাগিল এবং 
এইরপে ক্রমে ক্রমে প্রবাল দ্বীপে পরিণত হহল। ক্রমে ওষধি বনস্পাতির 
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জপ । জীবজন্তব মাবির্ভাব নুতন শৌভাষ, নূতন শৌন্ধ্যে পৃথিবীকে 
আলোকিত কবিয। তৃলিল । অগ্রিময গোলা হইতে এহ শোভন জস্দ 
পৃথিবীব স্ষ্টি । কি আশ্চ্যা সৌন্দ্ধয এই মণ্তযলোককে শোভা সৌন্দর্য্য 
খ্ষিত কবিল। (গিশীয উপদেশ _“পুথিবী” ॥ ১৮ ফান্তন ১৮১২ শক) 
এই সৌধ জগ হ্বর্যেব চাবিধাবে ঘুবিতেছে | শষ্য যদি আব 
একট নিকটে থাকিত, তাহ? হলে পৃথিবী খলিয়া যাইত , যদি আরও 
দৰে যাইত, তাজা হহলে পৃথিবী শীতল হইযা পড়িত। এহ জঙ্য স্ুৃষ্যের 
তেজ ঠিক উপযুগ্তবূপে আসিতেছে, তাই প্রাণ বাঁচিতেছে।": বাঁতাসেখ 
স্মাবশক, চলাচল পা হহলে বাতাস বছে স।, এ এক সখোব তেজ লাগিষ। 
বাঁণ।স চলিতেছে] জল চাই, মেখ স হইলে বুষ্টি হইবে না", এ এক 
জারা এজ জাগিয রানা বিত হয তির ২৬5 ভতে 
বৃষ্টি পড়ব মু ওক পবণ হহল । ঈশ্বণ এক সুযা নেযাণ করি দেওয়াতে 
ন।তাদ বহে হর হইদুএছে। মমি কায্যের উপযুঞ্ত হইতেছে | 
মাত। 4৮ স থাকত, শমন্ত গতর শা? বেবর্ণ হহযাঁ যণ*  এহ 
১1৭14 এক বর উপব শিভ কবিতেছে। সখ্য সা থাকিলে কিছহ 
হযন । (৮54 ৯ঈপদেশ "প্র ময কোষে ৯ ৮ৈএ ১৮১২ শক ) 
গয্যেব ।ব্ষয কঞ্ম, বাজ ধশ্ম, বাণজ্য পক তি বিষধে বিশ্তব উন্নতি 
রো । 5হ। বান্শন কেবল 'বিঞাপঃ তাহীচেও ইহাব] কত উন্নতি 
কবিনেশ। এ €জ্যষ শ প্র ইহা জগ্ত আয্োবা জগাদিখ্যা্ত। 
১, ২ প্রতাত ১১ পথাস্ত সংল)। গণন ঞ্বা কপূর বুদিব কায্য। হছা 
ভাব 5বধ হহতেই প্রথম প্রচাব হখ। (জ)[তষ শান্তর বাশি গণনা দেখ, 
এ মেষ, বষ, মিথুন, কর্কট পরী খাশি শাবতবধ হহতে তিন্ন ভিন্ন দেশে 
প্রচা হহযাছে। এই দান হহততিহ জ্যোতব্বিগ্ভাব বিকাশ । আবার 
চিকিতসা বিদ্ভা_-ইহাতেও তাহা কত উন্নতি করিয়াছেন । তাহাখ। অস্ত্র 
চিকিৎসা, শাবীব বিধান সঞ্চপহ জানিতেন । এখানকার কবিতা খ 
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_ এবিষষে সেই পশুপালেবা কত উন্নন্তি কাঁবলেন । মার্ধধগেব 
ধর্ণাবলী বিবেচনা কবিষী দেখ, কেমন শ্রেণী করবিযাছেন। স্বর্ণ 
পৃথক করিলেন, জিহবা হইতে যে শ্ বাহিব হুইপ, তাহাকে পুথক 
কবিয়া হল বর্ণ শাম দিলেন । আবার এহ প্বব ও হণ উওয়েবহ মধ্যে 
কঠ্য আছে, তালখা আছে, দত্ত্য আছে, ওঠ্য আছে। সংস্কত ভাষাব 
যেমন মহ$, তেমনি সৌন্দর্য্য । কিদ্থ এই পব আপনাঁধেবই চেষ্টায 
হহযাছে, আপনাদের যত্রেই হইযাছে, কাহাধেরও মায়ে হয নাহ । 
আর্যদের মধ্যে কি প্রকাণ উন্নতি হইযাঁছে, তাহ। পথ্যাপোচন কাবিযা 
দেখ| গল । আব একটা আযাদেব উ্ন“তব কথা বলিতেছি তাহা 
সঙ্গীত বিগ্ভা। সাতট। স্থব তীত্র কোমলে বিভাগ কবিষ। সঙ্গীতেব কি 
মাঁধুযাই আনযন কবিযছেন। এহ সমদায়ই হইয়াছে প্বাধীসত।|খ বলে । 
( নবম উপদেশ “আযাটিগের উন্ন 2 ৯১ বৈশাখ ১৮১৩ শক) 
পরলোক ও মুক্তি | ১ আগষ্ট ১৮৯৫। 
পুজ্যপাদ শ্রীমন্সহবি দেবেজ্নাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবণ- 
চরিত। ও পবিশিষ্ট। শপ্রয়শাথ শা কক প্রকাশন । ১৮৯৪ | 
পূ ২০২৭৫ । দেবেন্দ্রনাথ হহ্থাব গ্রপ্ত ৪ প্রবীশককে দিয়া যপ এহ 
সম্পর্কে পুস্তকে তাহাব যে পত্র মরজিত হইয়াছে তাহাতে মাছে? 

«১৮ ধংসব হ্ভাতি ৭১ বংসব ধযঃণম পর্যা্ আহাৰ জীবন কাঙিশা 
উমচণ্লশ পরিচ্ছদ সমাপ্ত কবিয তোম।াক দিলাম, ভহ1 তামাখ 
সম্পন্তি হঠল । ইহাতে কোন নবন্ণ শক যোগ কবে না, হহাব বিশ 
বিসর্গও পরবিতা।গ করিবে শা। আমি এই পৃথিবী7* জীবিত গাকিতে 
ইহ! মুদ্রিত কাঁবয় প্রকাশ কবিবে শা তোমার প্রতি আমা এহ শাখেশ, 


ইহ সর্বতোভাবে পালন করিবে | তশামার মল হস্টক হাতি ১১ই 
মাঘ ১৮১৬ শক |” 


বচনাঁর নিদর্শন শ্ববপ এখানে কিছু উদ্ধৃত কবা গেল £ 
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অমি আয় তবে বাঁমবাসপ।নের শকটে দে বাসা পাইবাছিশাম, 
'ত|হ| ভাঙা খাঙী, ভগ। বাগ।শ, এলোযুলো গাছ জগ কম কেন 
আমর নবীন উৎসাহ, ঠাছ| ৯) সকল তাজা সকীলি শ্বাস, শকলি 
স্ন্দর কবিধ। বোখত। অঞণোদয়ে পাতে আম মখন সেক বাগান 
পেড।ইজ্গায, যখন আফিমেব গে 5 পাঠ লোডিহ ফল সকল শিশিখজলোখ 
শশপাত করিত, খখন খালের পজভ বাণ পুপা্ল টউদ্দান-৬মিতে জিব 
মচনদ বিছইব। পতি, খন হর্গ হইতে লায়ু আসিয়া বাগানে মধু বন 
পবিত, যখন দুর হতে পঞ্জালীদের স্মধুব সঙ্গী তাৰ টিাহুন সুর? 
পাব, তখন শাহকে আমার একী শি বপুবী বোব হই 51 কোন কৌ 
দিন মখুব মধ্বীব। বন হইতে খাসিয়া আমার এন ছাদে একলা 
বাঁনিত এবং ঠাকাদেব চিএউবিচিজ দাদ এঙ্চ অর্ধাকিবাধে তছিত ভরা 
24 চুপ 
নাঁমিযা বাগানে ৮৩) গাম সিদের ভাঁলখাপিয়! কিছ চাউল হ।71 
কৃলশিখ শহথা *1হ1:/গবে গা যাহ তত যাভচাম। তাহারা ভি পায় 


/কক। শক কবিক়্া কোখাছ উবাচ? এবজন একদিন আমাক 


এসি 


বাবণ করিল, “ম্মমন ক।বদেশ নও উঙ্থাবা এড টষ্ট: খদি ঠোকবর ৯ 
তো একেবারে ৮ রর তিক ধন েখ সঠিল) আব 
দেখি যে, মযবেখা গর উপরে 9 খা উঠহয নুতা কবতে শাগিগ। 
এক আশ্চমা পুল] গাম মদ হণ বাজাহতে জানশিননি শে 
তাঁহাদেখ প্রত্যে তালে হাতল তি বাজাহতাম। খিলম যে, 
কাবিধ।! ঠিক বলিয়া গযাছেন, মধ উঠলে মধবেখা আনন্দে 5) কিনে 
খকে। ৩)গ্তি শিখিলে মু) এ তাহাদের কেপ মনের কমন! 
মাত্র নং । 

ফাঞ্জণ মাপ চল গেল, চৈ মাল মা, শাশের্স পমাগমে বসন্তের 
দ্বার উদ্ঘাটিত হইল এখং বসব পাইয়া দক্ষেণ বাধ আজ-মহলের গঞ্ধে 
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পগ্ঠ প্রস্ফুটিত শেবুফুলেব গঞ্ধ মিশ্রিত কবিয়! কোমল সুগন্ধেব হিলে!লে 
পিস্বিদিক আমোধিত কবিয়া তুলিল । হহা দেই কঞ্চণামযেরই নিশ্বাস । 
চৈএ মাঁপেব সংক্রান্তিতে দেখি যে, আমাব বাসা সংলগ্ন জলাশযে 
কোথা হইতে অপ্দবাবা বাজহংসীব ন্যায় উপ্নাসেব কোলাইসে জলএিডা 


কবিতেছে । এমনি করিয়' চকিতের মধে। হ্থে কালআস্োত চালিষা 
গেল । ( দ্বাত্রিংশ পাঁরিচ্ছেদ ) 


সুর্য্য অন্তেব কিছু পৃব্বে সাষৎকাণে স্ুবী নামক পক্মজ-চুভীতে 
উপগ্থেত হইলাম । দিন কখন চাঁলিযা গেল কিছুহ জানিতে পারিলাম শা। 
এইউচ্চ শিখব হইতে পবস্পব অভিমুখী ৪হ পব্বত এ্রেণাব শোভা দেখিষ। 
পুলকিত হইলাম । এহ শেশীদয়েব মধ্যে কোপ পর্বত নিবিড় বন, খক্ষ 
প্রতি হিং জন্তব আবাস বাপ, (কান পধতেখ আপাদমণ্তডণ পথ 
গোবুম-ক্ষেএ দ্বাব। ধণবণে বঞ্টিত বহিয়াতছ। ভাহাব মধে। »ধ্] [৭ শখ 
ব্যবধানে এক এক গ্রামে ৫শ-বাবোটি কাঁখযা গৃহপঈ শ্বযাকিবণে লিপি 
পাইতেছে। কোন পর্ধত মাপাদমপক স্ুত্ শত ত৭ দাবা শধিশ 
বহিয়াছে। কোন পব্দত একেবারে ইণগহ হম্থখা শাহাব নিকটপ্র নাল 
কীর্ণ পর্ধতেব শোভা বন্ধন কখিতেছে । প্র্টে পৰ্বাচহ শাপনাখ মত্াচ্চ- 
তাঁর গবিমাতে ভদধ হুইয়। পশ্চাতে হেলিযা বহিযাছে, কাহাকেও শঙ্চ 
নাই। কিছ তাহাৰ আশ্রিও পথিকেবা বাঁজ-ভূন্যের গায় শর্ধাধা 
সশঞ্চিত--একবাপ পপস্থলপন হৃহণে শাঁথ বঙ্গ নাহ । আুযা অপ্তমি» 
হইল, অন্ধকাব ভুবশকে এমে আচ্ছ্ করিতে পাগিল, হখনে। আমি সেই 
পর্বত-শৃ্গে একাকী বসিয়। আাছি। দব হুহতে পব্বতেধ দানে খালে 
কেবল প্রদীপেব আলোক মঙ্থ্ জাতিব পরিচয় দিতেছে। 

পরদিবপ প্রাতঃকালে সেই পব্বত পেণাৰ মধ্যে থে পর্বত বশাকীণ, 
সেই পর্বতের পথ দিয়া গিয়ে পদ ব্রজেহ অববোহ্ণ করিতে লাগিলীম। 
পর্বত আবোহণ কবিতে যেমন ক, অববোহণ কখা তেমনি সহজ । .এ 


গন্থাবলী ও রচনার নিদর্শন ১০৯ 


পর্বতে কেবল কেলু বৃক্ষেব বন। হহাকে তো শন বলা উচিত হয পা, 
হহ। উত্তাণ ম.পক্ষাণ্ ভাল । কেলু বক্ষ দেখদাক ধৃক্ষেব হাষ খু এখং 
দীর্ঘ । তাহা শাখা সকল তাহাব অগ্রভাগ পর্য্যন্ত পষ্টন কবিয়। 
বাহৃযাছে, এবং ঝাউগাছেব পত্রের গ্রায়। গথ৮ স্থচী-প্রমাণ দীর্ঘমাত্র, ঘন 
পত্র তাহা ভষণ হইযাছে। বৃহত পক্ষীব পক্ষেব গায় প্রপাবি * ও ঘন 
পর্রধ5 শাখাপকল শাতকালে খু হষাঁধ ভাব বহন কাব । অথচ হঙ্াব 
প্র সকণ েভ ৬যাব পাব জীর্ণশীর্ণ শী হুহয়া আবও সতেজ হয়, কখনো 
মপনাব ছবিতবর্ণ পরিত্যাগ কবে না। এই পর্বতের তিল হইতে 
শাহাব ট৬৭ পর্যযগ এত ধরক্ষণকল সৈগ্লের ম্যায় খেণীবদদ হহয। বিশী ত- 
ভাবে দশায়মাঁন বহ্যাছে. এব দূশ্টেশ মই ও (পান্দর্যা কি মন্ষযাফত 
উদ্ভ'নে থাকিবাব সশ্বাবন। ৪ ( পঞ্চপ্রিতশ পবচ্ছেদ ) 
পত্রাবলী। পু ২৯৭। 
বাজনাবাধপ পন্থু,। তেচাবম ১টাপাধা।খ (কশবটপা তেন, ভরহাপচশ 
বদুমদাঁল, শিজ্জয়কষ। 'গোঙ্গামী, (সীপ্মিনী দেবী, নধঞ্চ্ উদোপাধ্যাষ 
পতাকাোব উন্ন সময়ের লিখিত পিএ ধী হাতে সমিপষ্ট হহহাছে। 
দবেন্বনাথকে লেখ কেশবচেব দশঙানি। পাবকান ধ ঠাবুধের একখানি 
। 5 বেজী ) এখৎ অধ্যাপক মাকমস্লাখের একখান (হা [বর্জী) পরও 
5হাতত(দওখ হহযাছে। পদশ্শিব অধকাংশভ ১৭৭২ শন হহতে ১৮১৯ 
শাকধ মধা লিখিত । খাজনাব' যশ বস্থুকে লিখি পঞ্জাবলী ভইতে পিছ 
কিছু এখানে উদ্ধৃত করিতে 
আমব। পৃকপুকষের নিন য় প্রথ যাহ কিছু গ্রহণ করি, ভঠীহা 
কিছু ,লাকের ভধে কবি না, কিছ সহ পথ ভাল বলিধাহ গ্রহণ করি। 
পৃর্ধবপুকষপিগের সকল প্রথাহ পরিত্যাগ করিতেহ হহবেক, হাতে যেমন 
আমর সম্মত নহি, সেইব্প পূব্বপূর্ষদিগের সকল প্রথা গ্রহণ করিত্তেই 
হইবেক, ইহাতেও আমরা সত নাহ । পূর্বপৃক্ষ হইতে আবহমান 


১০ দেবেন্দ্রনাথঠাকুর 


প্রচলিত যদ্রি নির্দোষ প্রথা পাই, তবে আহ্লাদপুর্বক তাহা ॥ গ্রহণ 
করি। প্রচলিত প্রথাকেই পৌগুলিক বলা যুক্তি হয় না। পিতার 
মৃত্যু হইলে একপ্রকার শোৌঁকচিহ্ন অবশ্থই ধারণ করিতে হইবে। 
প্রচলিত রীত্যঙ্থপারে পিতার স্ব হইলে পাছুকাদি পরিত্যাগ করিয়া 
শোকচিহ্ন ধারণ করিলে যে ব্রান্গধর্দ্ের বিরুদ্ধ কাধ্য হয়, ইহা ত 
আমার মনে হয় না। (১০ মাধ ১৭৮৪ শক । পৃ. ৩৮-৯) 
এক্ষণে এমত সময় উপস্থিত হয় নাই, যাহাতে জাতিভেদ ভঙ্গ 
করা যায়। কিন্ত ক্রমে ক্রমে যে জাতিভেদ থাকিবেক ন। তাহা স্পষ্ট 
বোধ হইতেছে ; যে হেহ নাপ। ঘটন। পেই জাতিভেদ ভঙ্গ বিষয়ে 
উন্মুখ হইয়াছে ।--"যাহ। হউক জাতিভেদ ভঙ্গ করিবার সময় এখনও 
উপস্থিত হয় নাই! শ্রীযুক্ত অক্ষবখাবুরও এই মত । তিনি বলেন যে, 
মাতা, পিতা, জী, পুত্রকে ছঃখ দিয়া স্নজাতি হইতে পৃথক্‌ হওয়া কর্তব্য 
নহে । 
জাতিভেদ যে ন। থাকে তাহ! কিছু আমাদের মুখ্য পক্ষা নছে। 
আমাদিগের লক্ষ্য যে জ্ঞানন্বব্ূপ মঙগলপর্ধপ পরমেন্বরের উপাঁপন? প্রচার 
ও ব্যাপ্ত হব। কিগ্ত জাতি সংক্ষাপের মধ্যে পৌন্তণিকতা থাকাতেহ 
এত অনর্থ হইয়াছে ইতি । ১৫ মাধ ১৭৭৫ শক । 
ইহ ব্যতীত “বিশ্বভারতী পাশ্রকা'য ( মাধ-চৈত্র ১৩৫০) এব 
প্রবাসী'তে (জ্যেষ্ঠ ১৩৫১) দেখেন্্রনাথের কয়েকখানি পত্র প্রকাশিত 
হইয়াছে । আমি এই পুস্তকে আরও কযেকখানি পত্র ব্যবহার করিয়াছি । 
এগুলি ইতিপুর্ধে আর কেহ ব্যবহার করেন নাই। কণপিকাতা-_পাথুরিয়া- 
ধাটস্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পিখিত মহধির একখানি পত্রের প্রতিলিপি 
এখনে দিলাম 


ও” 
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সংলোধন ও সংযৌজন 
তৃস্তীর খণ্ড 


চরিতমালা নং ৩৫-_হরিনাথ মঞ্জুমদার £ 

পৃ. ১২, পংজ্জি ১৪ হইতে পৃ. ১৩, পংক্তি ২ পর্ধ্স্ত ( পা্দটীক সহ ) 
বর্জনীয়। ইহার পরিবর্তে এই অংশ বসিবে ২ 

গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা যাসিক পঞ্জিকা-দ্রপে জন্মলাভ করিলেও কিছুদিন 
পাক্ষিক, কিছু দিন সাপ্তাহিক হইয়া, শেষে সাপ্তাহিক পত্রিকায় রূপান্তরিত 
হইয়াছিল । ইহার ১ম-১৫শ ভাগ এই তাবে প্রকাশিত হয় ;- 

১ম ভাগ £ বৈশাখ-চৈজ্ম ১২৭০ "** মাসিক পঞ্সিক! 

২য় ভাগ? বৈশাখ-জ্যো ১২৭১ "* এঁ 
আঘাঢ-চৈত্র ১২৭১... পাক্ষিক পত্রিকা 

ওয় ভাগ £ বৈশাখ-চৈজ্র ১২৭২ .** মাসিক পত্রিকা ।"" 

৭ম ভাগ £ বৈশাখ-চৈত্র ১২৭৬ *.* পাক্ষিক পত্রিকা 

৮ম ভাগ ; বৈশাখ-ভাদ্র ১২৭৭ ... সাপ্তাহিক পত্রিক। 
কার্িক-চৈত্র ১২৭৭ :** পাক্ষিক পত্রিকা 

»ম ভাগ £ বৈশাখ-চৈভ্র ১২৭৮ ** সান্তাহিক পল্তিক1 1". 

১৩শ ভাগ £ ২০ আধাঢ-চৈত্র ১২৮২ ** এ 

১৫শ ভাগ ঃ বৈশাখস্চৈত্র ১২৮৪ 7 & 

'গ্রামবার্তা” সংবাদপন্জে রূপান্তরিত হইলে “সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, 
রাঞ্জ-নীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়িশী” একখানি মাসিক গ্রাঙ্গবার্ধ। স্বতস্ত্রভাবে 
অনিয়মে প্রচারিত হইত; ১২৭৮-৭৯ সালেও ইহার অন্যিদ্থেয়্ প্রমাগ 
সাপ্তাহিক গ্রামন্ার্ধায় আছে। ১২৮০ সালে মাসিক ঞামবার্ত। প্রকাশিত 
হয় নাই বলিয়! মনে হয় । এই বংসয়ের জ্যা্ঠ মাসের ৩য় সপ্তাহ হইতে 


ডঃ ₹শোধন ও সংযোজন--৩য় খণ্ড 


সাপ্তাহিক গ্রামবার্তী কুমারখালী মণুরানাথ যন্ত্রে মুদ্রিত হইতে থাকে; 
ছাপাখানার গোলমাল মিটিলে ১২৮১ সালের বৈশাখ মাপ হইতে মাঁদিক 
গ্রামবার্তা রয়াল ৮-পেজী আকার ধারণ করিয়া পুনঃপ্রকাশিত হইতে নুর 
হয়। সাগ্তাহিক গ্রামবার্থীয় (১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১) প্রকাশ 


“মাসিক গ্রামবার্ডী । গত বৈশাখ হইতে গ্রামবার্ছা প্রকাশিকার 
মাসিক খণ্ড পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম হইয়াছে । এবার ইহার 
আঁকার পরিবর্তন হইয়া! রএল ৮ পেজি ফরমার ৪ ফরমা করিয়! বাহির 
হইতেছে । অগ্রিম বাধিক মুল্য ২৪০.” 


মানিক গ্রামবার্তার মলাটে এই কবিতাংশ মুদ্রিত হইত :- 
30009 60 009 15901796100 0 ৪, 08709 
90790991 100897096176 11000111090 
0০0ঘ1)87 
মানিক গ্রামবার্তীর শেষ ভাগের সংখ্যা ১৯শ। আমর! ইহার এই কয়টি 
ভাগ দেখিয়াছি £- 
১২ ভাগ £ ১২৮১ সাল 
১৩শ ভাগ 2 ১২৮২, আশ্থিন_-১২৮৩, ভাদ্র 
১৯শ ভাগ £ ১২৮৮, বৈশাখ-চেঙ্জ 
পৃ. ১৯, পংক্তি ২০ 2১২৯১” স্থলে “১২৯২” হইবে | 
পৃ. ২৬, পংক্তি ১১ এইরূপ হইবে : ”১। বিজয় বসগ্ ( নীতিগর্ভ 
অপূর্ব্ব উপাখ্যান )। ১০ পৌষ ১৭৮১ শক । ( ইং” 
পৃ. ২৮, পংক্তি ২১ £--সাবিস্্ী নাঁটিকা” ১৮৭৪ সালের আগষ্ট মাসে 
প্রকাশিত হয় । 
পৃ. ২৯, পংক্তি ১-২ এইরূপ হুইবে £--4১২। কাঙ্গাপর্শফকিরটাঘ 
ককীবের গীতভাবলী । বৈশাখ ১২৮৯-_চৈম্ত্র ১৩০০1” 


সংশোধন ও সংযোর্জন--৩ষ খণ্ড ৩ 


চরিতমালা নং ৪০-+রাজেন্দ্রলাল মিত্র £ 


পৃ. ৬ পংক্তি ১৫ ;--“এক” স্থলে “এবং” পড়িতে হুইবে । 

বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় রাঁজেন্্রলাল মিজ্র-রচিত ও ৮ আগষ্ট ১৮৮৭ 
তারিখে প্রকাশিত 'পাপীর পাগলামি* নামে ২৬ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকার 
উল্লেখ আছে। 

১৩২৮ সালের ফাস্ভন-সংখ্য| “বঙ্গবাণী'তে € পৃ ৬৮-৭১ ) বাজেন্দ্রলালের 
বাংল! রচমাঁর নিদর্শন সঙ্কলিত হইয়াছে । 

১৮৫৪ সনে রাঁজেন্্রলাল শিল্পবিষ্লোৎসাহিনী সভার সম্পাদকতা করিয়! 
ছিলেন। ১২ আগষ্ট ১৮৫৪ (২৯ শ্রাবণ ১২৬১ ) তারিখের “সংবাদ 
প্রভাকবে? এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হয় 

*শিল্পবিদ্যালয় । বিজ্ঞাপন কবা যাইতেছে যে ৬লালা- 
বাবুর নুতন বাক্াবের বাটাতে আগামি ৩১ শ্রাবণ সোমবার বেলা 
৪ ঘণ্টা সময়ে উপরোক্ত বিগ্ভালয়ের সংস্থাপন হইবেক | তাহাতে 
অধুনা চিত্রকরণ এবং পুণ্ুলিকাপি গঠনোপষোগি বিগ্ভাৰ উপদেশ 
প্রদত্ত হইবেক । 

সোমবার, বুধবার এবং শুক্রবাধ দিবসে চিত্রকর শ্রেণীর শিক্ষা 
হইবেক, এবং মৃত্তি নির্্মাতৃ শ্রেণীর শিক্ষা মজজাবার, বৃহস্পতিবার এবং 
শনিবাবে হইবেক। এক শ্রেণীতে উপদেশ প্রাপ্তির মাসিক ব্বর্তি ১ 
টাকা । উভয় শ্রেণীতে উপদেশ প্রাপ্তির মাসিক বৃত্তি ১৪০ টাকা |" **" 

চিত্র শিক্ষার্ধিদিগকে এক একথানি প্রস্তরফলক লেখনী ক্লেট ও 
পেন্শিল আনিতে হইবেক । চিত্রকর শ্রেণীস্থ বালকের চিত্র করণে 
কিঞিং সক্ষম হইলেই তক্ষণ বিভোপঘেশার্ধে অপর এক শ্রেণীতে 
সংস্থাপিত হুইবেক । হজ.সন্‌ প্রাট। প্রীরাজেন্দলাল মিত্র । শিল্প- 
বিভোৎসাহিনী সভা সম্পাদক । 


জীব্রজেজ্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় -প্রণীত 


বঙ্গীয় নাট্যশীলার ইতিহাস 


সচিন্রে, পরিবদ্ধিত ৩য় সংস্করণ-মূল্য ৪ 


১৭৯৫ হইতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যান্ত বাংলা দেশেব সথেব ও সাধারণ 
নাট্যশালার ইতিহীস। ইহাতে খাংলা নাট্যসাহিতচ্যর ত্রপাত ও 
প্রতিষ্ঠার বিববণ সমসামধিক উপাঁদীনেব সাহায্যে নিপুণভাখে 
আলোচিত হইযাছে। 


ডঃ শ্্রীন্থবনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় “বাঙ্গালা সাহিত্য 
আলোচনার জগ্ত এতাবৎ যতগুলি এস্থ প্রকাশিত হইয়।ছে, আলোচ্য গ্রন্থথাঁনি 
সেগুলির মধ্যে প্রথম এ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য এবৎ এক কিসাবে বাঙ্গাপা 
সাহিত্যের ইতিহ|পের ক্ষেত্রে বইখাশি অপুর্ব ও একক, ।,..ভবিস্তৎ 
ধ্রতিহাঁসিক ও সাহিত্যালোচকদ্ধের নিকট চিরকাল ধরিয়া 9051৫9 790০1: 
অর্থাং আকর ব! আধারপুণ্তক হইয়া! থাকিবে 1” 


সার শ্রীষতুনাথ সরকার :*+তাহার সংবাদপত্রে সেকাপের 
কথা”র মত ইহা অমূল্য )--.সভ্যতা ও সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকদের পক্ষে 
ইহ! প্রথম শ্রেণীর উপকরণ, অর্থাৎ কাঠামো |” ( “ভ(বতবর্ষ,' জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১) 


সিসি 
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